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রাজী রাজকুমার শ্রীমৎ গোকুল চন্দ্র লাহা 
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শ্রীমতী রাধারাণী দাপী স্নেহময্ী মাতার 


_্রীকর কমলে__ 
ন্েহমরী ভক্তিমরী পুণ্যের আধার-__ 
সাক্ষাৎ শ্রীদেবীমুন্তি তুমি মা আমার ! 
চৈতন্য চরিতামৃত-_ অমৃত ভাণ্ডার, 
তব নিত্য প্রিনপাঠ্য-_ধর্শ গ্রন্থ-সার ; 
শ্ররপ-সনাতন-শিক্ষা তার মাঝে 
তত্ব-উপদেশরাজ-_রাজপ্রায় রাজে ; 
আপনার প্রিরপাঠ্য সেই উপদেশ, 
এই গ্রন্থতার ব্যাখ্যা-বিবৃতি-বিশেব । 
শ্রীগৌর-চরণ-ছি -চিন্তা করি অনুক্ষণ 
রচিল ৰতনে গ্রন্থ এ অযোগ্য জন' ॥ 
আপনার অর্থব্যয়ে, যত্নে আপনার 
হইল এ গ্রন্থখানি , বাঞ্ছিত পবার। 
গন্গাজলে গল্দাপূঙ্জ হয় বে প্রকার 
সপিঙ্গ এ গ্রন্থ মাগে! শ্রীকরে তোমার | 
পতি পুত্রাদির সহ সুদীর্ঘ জীবন 
সুখ শান্তি রাজভোগ লভ ভক্তিধন | 
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ম্িনিবদ ৪ এ - 3 ধা 1. রঃ এর প্র কর 


অতি সংক্ষিপ্ত চরিত কথ 


এই গ্রন্থে শীপাদরূপ ও শ্রীপাদ সনাতনের জীবনবুত্ত সঙ্কলন করা 
"আমার উদ্দেশ্য নহে, অনেকেই তাহা করিয়াছেন, আরও অনেকে তাহা 
করিবেন । আমার উদ্দেশ্ত,__ীশ্রীমহাপ্রভু শ্ীরুঞ্ণ চৈতন্তচন্দ্র ইহাদের 
হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রেমভক্তি সাধনের যে মহাশিক্ষা প্রদান 
করিয়াছেন, তাহারই বৎকিঞ্চি২ আলোচন। করিয়া আত্মশোধন করা । 
এই মহাকারুণিক ভ্রাতৃযুগলের কন্মময়, বশ্মময়, প্রেমভক্তিময় জীবনের 
বিবিধ ঘটন। সঙ্কলন করার সৌভাগ্য আমার পক্ষে দুর্ঘট ॥ কিন্তু পাঠক 
মহোদয়গণের তাহাতে সবিশেষ লাভের কারণ হইবে নাঁ। কেননা, 
ইতংপূর্বে উহাদের জীবন বৃত্ত স্ধন্ধে বাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
আশান্তরূপ ন। হইলেও উহাতে কিয়ংপরিমাণে সেই সকল বিবয়ের জ্ঞান- : 
লাভ হইবে। কিন্ত শ্রীশ্রীনহাপ্রভ্‌ এই দুই প্রির পার্ধদকে যে শিক্ষাদান 
করিয়া গিয়াছেন এবং সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইর! মানব সমাজের হিতার্থ 
ইহার! বহু বহু গ্রন্থের আকারে বে সকল শিক্ষ| প্রচার করিয়াছেন, তাহার 
ধারাবাহিক আলোচনা বা তাহাদের রচিত গ্রন্থাদির ধারাবাহিক সার 
সন্কলনপূর্ণ সরল গ্রন্থ এখনকার কালের উপযোগি ভাবে বঙ্গভাষায় 
বিশেষরূপে বিরচিত হইয়াছে কিনা, তাহ! আমীর জানা নাই । 
প্রধানতঃ শ্রীচরিতামৃত-অবলঙ্বনে সেই সকল উপদেশের ব্যাখ্যা আমার 
নি পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও উপকারদ্রনক হইবে, এই ই এই 
্ন্থের অবতারণা । 

£ কিন্তু তথাপি প্রেম-ভক্তি-শান্ত্র প্রবর্তক শ্রীগ্রভুর প্রিয় পার্ধদ 
ন্রাতৃঘুগলের ভক্তিময় চরিতের দুই একটা কথা এখানে উল্লেখ ন! করিলে 
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হৃদয়ের তৃপ্তি হইবে না, এই নিমিত্ত নিয়ে অতি সংক্ষেপে যংকিঞ্চি বিবরণ 
লিখিত হইল | 


১।  শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের বহু স্থানেই শ্রীপাদ সনাতন নিজকে 
নীচজাতি বলিয়া আত্মপরিচর্র দিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ দেখিয়! 
অনেকেই মনে করেন ই'হারা নীচবংশে জাত। বাস্তবিক তাহা নহে, 
উহ! বিনয়ভূষণ সনাতনের দৈন্ত ৪ বিনয়ের উক্তি। উহাতে বতকিঞ্ষিৎ 
সত্য যাহা আছে, তাহা এইযে ইহার। মুসলমান শাসন-কর্তীর অধীনতায়, 
তাহারই গৃহে তাহারই সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেন । ইহাতে 
তত্নামরিক বর্ণাশ্রম-ধন্মের নেতৃবর্গের নিকট ইহারা অপনস্থ হইয়|- 
ছিলেন। তাহাদের মতে ইহাদের জাতিপাত হইয়াছিল, ইহারা. সদাজ- 
ভ্ৰষ্ট হুইয়াছিলেন, শ্রেচ্ছ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। এমন কি 
্ীত্রীভগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ইহাদের ছিল না। ইহারা 
পিরালীভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহার! জগতগ্তরু বংশজাত 
কর্ণাটা ত্রাহ্ষণ। এমভাগবতের লঘু তোষণী টাকার উপসংহারে শ্রীপাদ' 
শ্রীজীব স্বীয় বংশের বে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই সেই সন্দেহ 
সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় । ইহাদের ভ্রাতুপপত্র শ্রীীব বারাণসিতে বেদবেদান্ত 
অধ্যয়ন করেন। ব্রাহ্মণ বংশজাত ন। হইলে পৃণ্যভূমি কাশীর বিদ্যাপীঠে 
সেই সময়ে শ্রীজীব কখনও প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন না । ইহারা যে 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, তথাপি বলিতে হইবে যে. 
শ্রীচরিতামৃতে শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি,_দৈন্ত ও বিনয়ের সীমা হইতে 
আরও নিম্নতর হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাদের পিতৃদেবও মুসলমান এাসন- 
কর্তাদের অধীন রাজকর্শচারী ছিলেন । নচেৎ রান্রকার্যে সহসা "ইহার! 
হয়তো! এত দক্ষতা লাভ করিতে পারিতেন না । 


২। ইহাদের সংস্কৃত ভাবা-লিখিত শান্ত্াদির চচ্চা যে অতীহ, 
অসাধারণ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহাদের রচিত 
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গ্রন্থ পাঠ করিলেই সেই' পাত্ডিত্য-প্রকর্ষ-প্রভাবের ও শাস্তান্ুশীলন 
গৌরবের বিপুল পরিচর প্রাপ্ত হওরা যায়। এই ভ্রাতৃষুগল সম্ভবতঃ 
শ্রীধাম নবদ্বীপের বিদ্যাপীঠেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । শ্রীমন্তাগবতের 
তোধণী টাকার উপক্রমে শ্রীসনাতন লিখিরাছেন £₹- 


ভট্টাচাব্যং সার্বাভৌমং বিদ্যাবাচপ্পতীন্‌ গুরুন্‌ ৷ 
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ-বিভূষণম্‌ ॥ 

বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যরসালয়ং। 
রাম্ভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্‌ ॥ 


এই সার্বভৌম কি বাস্থদেব সার্বভৌম ? বিদ্য!-বাচস্পতি, বাসদের 
সার্ববভৌমের ভাতা । কিন্ত বাস্সদেব সার্বভৌম নামে আরও কতিপয় 
পণ্তিত নবদ্বীপে ছিলেন । পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র জগছিখ্যাত নৈয়ারিক 
পণ্ডিত বাস্ছদেব সার্বভৌম মহাশরকেই সভাপণ্ডিত পদেপ্রতিষ্টিত করেন । 

ব্যোপদেব বিরচিত কবিকল্পদ্রমনামে একখানি প্রসিদ্ধ ধাতুপাঠ 
গ্রন্থ আছে। নবদীপ-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ 
ধাতুদীপিকা নামে এই গ্রন্থের এক টাকা করেন। এই ছুর্গাদাস শক নর- 
পতির পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে নবদ্বীপ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 


* বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র । গ্রন্থের উপ- 


সংহারে তিনি নিজের ডি, দিয়া যে পছ্যটা লিখিয়াছেন 
তাহা এই := 


+ গান্গোলীয়জ সর্বদেশবিদিত শ্রীসার্বভৌমাত্মজো 
দুর্গাদান ইমাঞ্চকার বিশদাং টীকাং স্ববোধাবধি । 
টীকেয়ং বিমলাত্মনাং প্রতিপদং সম্পাদয়ন্তি যুদং 
শিষ্যাণাং বিদধাতু ধাতুগহানে শার্দুলবিক্রীডিতম্‌ 


"টি 
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ইতি বাস্থদেব সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীদর্গাদাস বি্যাবাগীশ- 
বিরচিত৷ দাতুদীপিকা নাম কবিকল্পক্রম টাকা সদাপ্য।।” 
শুনা যায় বিদ্যাবাচন্পতি ও সার্বভৌম মহেশ্বর বিশারদের পুত্রঃ। 
চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে £_ 
সার্বভৌম-পিত। বিশারদ মহেশ্বর। 
তাহার জাজ্যালে গেল৷ প্রভু বিশ্বস্তর ॥ 
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস । 
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাস ॥ 
সম্ভবতঃ শ্রীপাদ সনাতন এবং রূপ ইহাদের নিকট ব্যাকরণ ও দর্শন 
' শান্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন । এতদ্যতীত বিদ্যাভূষণ উপাধি বিশিষ্ট আরও 
একটা সুবিখ্যাত পণ্ডিত ইহাদের উপদেষ্টা ছিলেন । শ্রীপাদ সনাতন তদীয় 
তোষণী টাকায় ই হাকে “গৌরদেশ-বিভূষণ” বলিয়! প্রখ্যাত করিয়াছেন । 
ইহাতে বুঝাযায় তৎকালীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে এই বিগ্যাভৃষণ মৃহাশয়ও 
একজন শ্রেষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। এতঘ্যতীত তাহার আরও তিনজন 
টা নাম তিনি এই টাকার প্রারম্ভে প্রকাশ করিরাছেন। যথা 
ভদ্র, বাণাবিলাস ও রসালয় পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য । সম্ভবতঃ পরমানন্দ 
নি মহাশয় রসালঙ্কার শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন । শ্রীপাদ সনাতন 
ও রূপ ব্যাকরণে, কাব্যে, অলঙ্কারে, ন্যায়ে, স্থৃতিতে, সাংখ্যে, বৈশ্লেষিকে,, 
উত্তর মীমাংসায় ও পূর্ব বীমা পূরাণে, যোগে ও জ্যোতিষশান্তরে 
যে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাদের কৃত 
গ্রন্থাদি নিখিল বিদ্যার পরিচায়ক । এতত্যতীত আরবী, পারশী ও 
উদ্‌ প্রভৃতি ভাষাতেও ইহাদের সবিশেষ জ্ঞান ছিলি। জমিদারী কাব্যে 
‘ইহাদের অভিজ্ঞত। কৌলিকী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌড়েশ্বর' 
হোসেন শাহ ইহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্ধ্যদক্ষতা দেখির! একবারেই 
একজনকে মন্ত্রী ও অপরকে উপমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
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কন্ধ যাভাদের প্রাণে ভগবানে প্রতি এঁকান্তিক | স্দৃঢ়া 525 
রাজকা্ধ্য কতদিন আবদ্ধ রাখ। যাইতে পারে? হোসেন শাহ বেশী 


দিন এই স্যোগ্যতম রাজকন্মচারী দ্বরের দ্বার! রাজকাব্যের সাহায্য প্রাপ্ত 
হইতে পারেন নাই । তাহাদের ভগবদন্মুখ চিত্ত যযূন! -জাহ্বী-প্রবাহের 
“ন্যাম Mr ভাবে ভগবানের অভিমুখে অভিসার করিয়াছিল। 


কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার স্থৃতি পুরাণ যোগ জ্যোতিষ, স্যার নীমাংস! 
সাংখ্য বোশেষিক ও বেদ-বেদান্তাদি-নিখিল শাস্ত্রে ইহারা যে স্থূপণ্ডিত 
ছিলেন, ইহাদের গ্রন্থে তাহার ভূয়োভূরঃ নিদর্শন দেখিতে পাগুয়! যায়। 
উহাদের কৃত গ্রন্থ সমূহের অলোচনায় এবং মূলগ্রন্থে ইহাদের নিখিল 
রদশিতার কিছু কিছু প্রমাণ ও পরিচয় প্রদত্ত হইবে । 


১ 


৩। ১৪০৭ একে শ্রীধাম নবছীপে প্গৌর চন্দ্রের র উদয় হয়, তাহার ও 
বন্ুপুর্ধের নৈহাটিতে, বশে|হরের ফতে ও পরগণার কিন্বা বাকল! চন্দ্রদ্বাপে 
ইহাদের জন্ম হয়। বন্দদেশই ই'হাদের জন্মভূমি উট স্থানের 
কোন্‌ স্থানে কোন্‌ দনয়ে ইহাদের জন্ম হয় তাহা ঠিক বলা যার না। 
ত্রয়োদশ শকাক্ের শেষ ভাগেই বে ইহার! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা 
নঃদ্বান্দেহ । শ্ীগৌরাদ্দের শৈশব সময়ে সম্ভবতঃ ইহার! যৌবনের সীম! 


যা 
কি 


র পিতার নাম ছিল,-_কুযাঁব দেব। কুমারদেবের 
তিন পুত্রের নান শ্রীচতন্তচরিতামৃত উল্লেখ আছে সনাতন, শরীর্প ও 
বল্লভ । এই বল্ল ভই শ্রীজীবের পিতা কিন্তু ননাতনেরও যে অগ্রজ ছিলেন, 


চরিতঃমৃত-পাঠে তাহা জানা যায়। লঘু তোষণী টাকার শেষে 


রৰংশপরিচয়েও লিখিত আছে ঘে কুমার দেবের পুল্রগণের মধ্যে 


র্তিনজন, বৈফ্ণবগণের প্রেষ্ট ছিলেন £_ 


“তৎপুজেষু মহিষ্টট উজ জজ্ঞিরে।» 
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ইহাতে বুঝাগেল কুমার দেবের আরও পুত্র ছিল তাহার! বৈষ্ণব 
ছিলেন নাঁ। হুসেনশাহ সনাতনকে বলেন :=_ 
তোমার বড় ভাই করে দস্থ্য-ব্যবহার | 
পশু পাখী মারি কৈল চাকল! উজার ॥ চু 
৫ | মুসলমান শাসন কর্তৃ-প্রদত্ত ইহাদের উপাধি-দবীরখান ও. 
সাকর মলিক। সনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন, শ্রীরপ তীাহারই- 
সহকারী ছিলেন। 
SU HERI 1 সনাতনের নিরতিশর দ* দক্ষতা ছিল। এই- 


টু সনাতন যখন রাজ্কার্ধ্য পরিত্যাগ রা বাদন! প্রকাশ 
করেন, হুসেনশাহ তখন মহ্বাবিপন্ন হইয়াছিলেন। রাজ্যের প্রধান 
প্রধান কার্ধাভার ইহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। সনাতন মন্ত্রিত্ব ত্যাগ 
করিলে রাজকার্ধোর শোচনীয় বিশুঙ্খলা ঘটবে, ইহা ভাবির! হুশেনশাহু 
কোনও ক্রমে তাহাকে কাধ্যত্যাগের অঙ্গুমতি প্রদান করেন নাই । তিনি 
রাজকাধ্যে সনাতনের শৈথিল্য ওঁদাসীন্ত ও একান্ত অমনোবোগিত৷ 
দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তি কাধ্যত্যাগ করিবেন । হুশেনশাহের 
শত অন্গনয়েও যখন ডিন: 


ভূত হইলেন না, তখন তিনি উহাকে 
কারারুদ্ধ করিলেন। ইছা হইতেই বুঝা যাইতে পারে বে" বাঙ্গালার, 
শাসনকাধ্যে সনাতনের কি অসাধারণ দক্ষতা ছিল। 

৭1 কেহ কেহ বলেন গৌড়ের নিকটে মাধাইপুর গ্রামে ভ্রাত্যুগল 
বাস করিতেন। তখন এই ছুই ভ্রাতার বিগ্যাবুদ্ধি ও রাজকার্ধোর দক্ষতা 
জানিতে পারিয়। হলেন শাহ, উহা হাদিগকে উচ্চতম রাজকীয় কার্যে ‘নিযুক্ত 
করেন। ইহারা ক্রমশঃ এই কার্যে অতুল বৈভবের অধিকারী বি 
সনাতন প্রধান মন্ত্রী Ue ্রীরপ উপমন্ত্রী (সাকর মা 
পদে নিযুক্ত হইয়াছিলে' | মাধাইপুরের বাটার স্থান অতি সন ছি ছিল ! 
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এইজন্য উহার অনতিদ্ূরে উহার! দুই পৃথক্‌ বাড়ী নিশ্মাণ করেন 
সনাতনের বাসা বাড়ীর নাম ছিল,__বড় বাড়ী : এই বাড়ীর সম্মুখে সনাতন 
নে বৃহং পু্ধরিেণী খনন করেন, তাহার নাম সনাতন-সাগর। শ্রীরূপ 
মাধাইপুরের নিকটে বে নগর নিশ্মাণ করেন__তাহার নাম, সাকর মল্লিক- 
* পুর । তাহার আবাস বাড়ীর নাম_গির্দিবাড়ী | 
৮। মালদহ জেলায় প্রাচীন গৌড় নহরে শ্ীন্ধপ সনাভনের বে 
শ্রপাট আছে, তাহা শ্রীরাম-কেলি নামে প্রনিদ্ধ। বৈফ্ণবগণ ইহাকে 
গুপ্ত বৃন্দাবন নামেও অভিহিত করেন। মালদহের বর্তমান সহর ইংরাজ 
বাজার হইতে এই স্থান সাড়ে আট মাইল দূরে অবন্থিত। এখানে 


৫ ২১ 


বৈষ্ণবগণের নিম্ন লিখিত দ্রষ্টব্য বিবর আছে, 
(ক) শ্রীপাদ উড শ্রীমরনমোহন বিগ্রহ । 


( খ) জ্ীকেলিকদন্ব বৃক্ষ । এই বৃক্ষত ek হ নিশীগে 
শ্রীরদ-সনাতনের সাক্ষাৎ হয় এবং ভক্ত সমাগম হ 
(গ) শ্রীরপ-নাগর  শ্রীরপগোস্বামিমহোবর-প্রা পি 


| ই 
পূর্ব পার্থে গোয়েদা নামক স্থানে শ্রীপাদ "রূপের বাবাবাড়ী ছিল 
" (ঘ) শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড প্রভৃতি অষ্টকুণ্ড ! 
- (৬) আীবোগমায়! মন্দির | 
শ্রীন্দাবন-রস-ভজনানন্দ গোস্বামি-ভ্রাতৃযুগল শ্রীবৃন্দাবনের স্ৃতি- 
উদ্দীপনার জন্য এই সকল কীন্তি প্রতিষ্ঠিত করেন । বৈষ্ণব জনসাধারণ 
এখানে আসিরা শ্রীবৃন্দাবন-ম্মরণানন্দে মগ্ন হইতেন, এবং এই স্থানটাকে 
গুপ্ত'বৃন্দাবন বলিরা অভিহিত করিতেন। 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু প্রথমবার যখন শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে বাত্রা করেন তখন 
€ ্রীরূপ সনাতনের প্রার্থনা্গসারে তাহাদিগকে দর্শন দেওয়ার জন্য রাম-- 
কেলিবামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার শ্রীমুখের উক্তি এই ঃ 
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হি ১২, 
গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন । 
তোম| দোহা দেখিতে মোর ইহ! আগমন ॥ 
এই মোর মন, ইহা কে নাহি জানে । 
সবে কহে কেন আইলা রামকেলিগ্রামে ॥ ' 
এই সন্ধে একটুকু বিস্তৃত বিবরণপূর্ণ ঘটন। শ্রীচরি তামুতে লিখিত 
হইরাছে, ভাহা একদিকে বেমন কাব্যভাব-বিভাবিত, অপর দিকে 
তেমনই অলৌকিক দিব্য জ্ঞানের পরিচায়ক, যথা £ 
বৃন্দাবন যাবেন প্রত শুনি নুসিংভানন্দ | 
পথ সাজাইল মনে পাইরা আনন্দ ॥ 
কুলিয়। নগর হৈতে পথ রত্বে বান্ধাইল। 
নিবৃত্ত পুষ্প শৃব্যা উপরে পাতিল ॥ 
পথে দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী । 
মধ্যে মধ্যে ছুই পাশে দিব্য পু্করিণী ॥ 
রৃত্ব বাধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল । 
নান! পক্ষী কোলাহল, সুধা-নম জল ॥ 
শীতল সমীর বহে নান। গন্ধ লঞ্। 
কানাইর নাটশাল। পথ্যন্ত লইল বাদ্ধির| ॥ 
আগে মন নাহি চলে, না পারে বাদ্ধিতে। 
পথ বান্ধা ন। যার নৃসিংহ হইল! বিস্মিতে ॥ 
নিশ্চয় করিয়। কহে শুন ভক্তগণ । 
এবার না যাবেন প্রস্থ শ্রীবৃন্দাবন ॥ 
কানাইর নাটশাল। হইতে আসিব ফিরিয়া! 
জানিবে পশ্চাতে ; কহিল নিশ্চয় করিয়া । 
নৃদিংহানন্দ সিদ্ধ পুরুষ হিলেন। তিনি তাহার অলৌকিক প্রত্যক্ষ: 
জ্ঞানে জানতে পারিয়াছিলেন যে তাহার মনঃকল্পিত পথ বাধা কার্ষ্য যখন 
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৩৮ 
কাঁনাইর নাটশালার অধিক আর অগ্রসর হইল না, তখন প্রহর 
শ্রীবন্দাবনগমন এখানেই স্থগিত হইবে! তিনি ভক্ঞগণের পিক 
স্পষ্টতই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন! ঘটনাক্রমে জ্ীপাদ সনা- 
তনের পরামর্শে তাহাই ঘটিয়াছিল । 


হইল 
১ 


মহাপ্রহু নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। পথে পথে 
তাহাকে দর্শন করার জন্য বিপুল লোক সংঘট্ট হইতে লাগিল । যখন 


পন্ডিত ভউন 
তিনি কুলিয়৷ গ্রামে আসিলেন তখন অতি বিশাল জনতা উপস্থিত হইল : 


কুলির! গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন । 
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দর্শন ॥ 


গোসাঞাী কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন | 
সঙ্গে সহস্লেক লোক যত ভক্তগণ ॥ 
হা যায় প্রভু তাহ! কোটি সংখ্যা লোক 

দেখিতে আইনে ;-_দেখি খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ 
যাহা যাহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে চলিতে । 
সে মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত হয় পথে ॥ 

$+  এ্রছে চলি আইলা! প্রভু রামকেলিগ্রাম ৷ 
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অন্থপম ॥ 


শ্রীরামকেলিগ্রাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে যে মহা পুণ্যপীঠ, তাহ); 
বলাই বাহুল্য ৷ পরম দয়াময় প্রীভগবান্‌ এই স্থানে শুভাগমন করিরা তাহার, 
স্থচিহ্নিত পার্বদ ভ্রাতৃযুগলকে দর্শন দান করেন। ভক্ত ও ভগবানের 
" এই প্রেমমাধুর্য্যময় মিলন-স্থান, ভক্তমাত্রেই অতীব সমাদরণীর ও 
“ পুজনীয়। স্থবিজ্ঞ প্রেমিকভক্ত পার্ষদ ভ্রাত্যুগল বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইতেছিলেন। এন্ত ইহারা: 


Le) 
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গুনঃ পুনঃ আবেদন পত্রও প্রেরণ করিতেছিলেন। বাঞ্াকল্প তরু শ্রীভগবান্‌ 
বে ভক্তবাঞ্ছা-পূরণের জন্যই রামকেলিতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহ! 
তাহার শ্রীদুখোক্তিতেই জানা যায়। 
শ্রীরানকেলি গ্রামের সৌভাগ্যের কথ। বর্ণন করির। শেষ করা যায় 
নাঁ। এই নৌভাগ্যের প্রকৃত কারণ এই যে এই স্থান শ্রীপাদ রূপ- ' 
সনাতনের ভজন-বিলাস স্থল । যে স্থানে শ্রীভগবান্‌ অবতীর্ণ হন, সে 
স্থান যেমন মহাতীর্ঘ, সেইরূপ ঘে স্থানে ভগবতপার্ধদ ও ভগবদ্তক্তের 
আবাস স্থলী, সে স্থানও সেইরূপ মহাপীঠ স্থান। যাহার! এই তাপ- 
দ্ধ সংসারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুময়ী লীলা-পীবুষের অফুরন্ত 
প্রন্মবণ-দ্বরূপ স্ধামধুর লীলা-গ্রস্থনিচর় বিরচন করিরা মাঁনবসমাজে 
শরীবুন্দীবন-কাব্য-সধুরিমার বিশাল ভাণ্ডার রাখিয়া গিরাছেন, যাহারা 
বিবিধ প্রকার ভক্তির অনন্ত বৈভব, বিবিধ গ্রন্থাকারে নানবসনাজে 
নমর্পণ করিয়াছেন, ধাহারা কৃষ্ণতভু, রাধাতত্ত, 
ভক্তিতত্বের স্রধুনি-বাঁরায় এই বিশু 


রূনতত্ব, প্রেমতত্, ও 
ফু জগৎকে সরল ও সজীব করার জন্য 
অফুরন্ত অক্ষর উৎস টি করির! রাখিয়াছেন, শ্রীপ্রীগৌরগোবিন্দ 
তাহার সেই নিত্যপার্ষদ ভ্রাত্যুগ অধ্যুষিত স্থানটার মাহাত্মা-ন্ব্দনার্থ 
এই স্থলে যে অদ্ভুত ও হিঃ বিশাল লীলা করিয়। গিরাছেন, 
রিটা: দুই এক ছত্রেই তাহা পূর্ণ-পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 


12 


তাহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন । 
কোটি কোটি লোক আইনে দেখিভে চরণ ॥ 
নীলাচলে কাশীমিশ্রের নিকেতন, প্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দের নহিত 


= সি 
| 


গৌর সুন্দরের মিলন-স্থলী। এই মিলনের বহু পরে রামকেলিতে এই 
দুই পার্মদের সহিত প্রভুর মিলন হয়। সে মিলনের কাল-দীর্ঘতার সহিত 
এইমিলনের তুলনা হয় না। তুলনা না হইলেও এখানে যে আনন্দোচ্ছাসের 
'কল্োল-কৌলাহ্‌ল হইয়াছিল, তাহাও চিরম্মরণীর। বৈদ্যুতিক সংঘর্ষে 


স্ব 
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তুমুল শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহাতে নর্ধংদহা ভূতধাত্রী ধরিত্রীও বিকম্পিত 
হইয়া! পড়েন। ভক্তগণের সহিত শ্রীভগবানের মিলনের প্রভাব তাহা 
অপেক্ষাও অধিকতর চিত্তাকর্বক। এখানে প্রভুর আগমন-বার্তা বিদ্যুদূ- 
বেগে প্রচারিত হইল, সেই মৃহ্র্তেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন জন্ত ভক্তিভূমি 
শ্রীরামকেলিতে কোটি কোটি লোকের সমাগম হইল। নেবেকি 
বিপুল ব্যাপার, তাহার ধারণ। করাও অসম্ভব । প্রিয় পাঠক, আপনি 
দাযোদর-বন্যা-প্রবাহের দেশ-বিপ্লাবী তরছ্গ-ভুকানের লীলা-বৈভব 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? সে তরদ্দে যেমন মুহূর্ত মধ্যেই টা 
স্্টি হয, গ্রামদেশ ভানিয়| বার, শ্রীরামকেলিতেও সেইরূপ শ্রীশ্রীমহা 

সহন! আগমনে মুহুত্ত মধ্যে বিশাল জনতার সমুত্র-তরঙ্দের সৃষ্ট | 
গৌড়েশ্বর ববনরাজ হুশেন শাহ্‌ তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও চমতকৃত হইয়া 
উঠিলেন__একি ব্যাপার, একটি সন্যানীর সন্দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক 
সমাগন ! কোন দর্শনীয় ক্রীড়ার কৌতুক নর, কাহারও কোনও স্বার্থ 
নাই অথচ এই বিশাল বিপুল লোক সংঘট্ট! দানবের পক্ষে এই 
অলৌকিক অদ্ভুত আকর্ষণ একবারেই অসম্ভব । তিনি বলিলে 


বিনিদানে এতলোক বার পাছে হয়। 
দেই-তো। গোনাঞিয়। হা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কাজী যবন ইহার না করিহ হিৎনন। 
আপন ইচ্ছায় বুলুন বা কি হার মন ॥ 


গৌড়েশ্বর কেশব ছত্রীকে ডাকিয়া ইহার বার্তা জিজ্ঞানা করিলেন । 
'ভত্রী হিন্দু, বিশেষতঃ শ্রীঘন্‌ নহাপ্রতুর ভক্ত । ববন শাসনকর্তা 
পাছে কি মনে করেন,__পাঁছে কোন্‌ বিপৎ সুংঘটন করিরা তোলেন__-এই 
- আশঙ্কার প্রভুর গৌরব-বৈভব একবারেই উড়াই! দিয়া বলিগেন £_ 
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ভিখারী সন্যানী করে তীর্থ পর্যটন । 
তারে দেখিবারে আইসে ছুই চারিজন ॥ 
যবনে (তোমার ঠাঞ্ি করয়ে লাগানি। 
তার হিংসায় লাভ নাহি ; আরো হয় হানি ॥ | 
হুসেন শাহের চরিত্র কেশব ছত্রীর উত্তমরূপেই জানা ছিল। হুনেন ! 
শাহ হিন্দুর দেবদেবী নে পিয়া চুরমার করিরা দিতেন । বন্দদেশ 
বখন মুসলমানের ভরে খরহরি কম্পাস্থিত, উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি তখনও 
নির্তীকভাবে হিন্দুগৌরব রক্ষা করিতেছিলেন | কিন্তু হুদেন শাহ্‌ একাধিক- 
বার উড়িস্যা আক্রমণ করিয়া হিন্দুর দেবমন্দির ও দেবপ্রতিনা ভাবির; 
দিয়া হিন্দুদের মনে অশেষ ঘাতন। প্রদান করিতেন । 
শ্রীচৈতন্তভাগবতে লিখিত আছে £_ 
স্বভাবতঃ রাজ। মহা কাল যবন । 
মহ তমোগুণ বৃদ্ধি হয় ঘন ঘন ॥ 
উড়দেশে কোটি কোটি গ্রতিম। গ্রাসাদ । 
ভাঙ্গিলেক কত শত করিল প্রমান ॥ 
শ্ীচরিতামতেও শ্রীপাদ সনাতনের মুখে প্রকাশ 8 
হেন কালে গেল রাজ। উড়িরা। মারিতে । 
ননাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে ॥ 
তিহো কহেন যাবে তুমি দেবতার দুঃখ দিতে ৷ 
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে বাইতে ॥ 
এই কথায় হুসেন শাহ সনাতনকে বান্ধিরা রাখিয়া উড়িয্যার চলিয়া 
যান । হুসেন শাহার বুদ্ধিতে! এইরূপ ! যদিও তিনি মহাপ্রভু হুর প্রতিনদয়- 
ভাব বা ভক্তিভাব দেখাইলেন কিন্তু ইহাতে হিন্দু কর্মচারীদের আশঙ্কা 
দূর হইল না। তাহার! মনে করিলেন হোসেন শাহের যেরূপ হিন্বু-- 
বদ্ধ, তাহাতে তাহার এই ক্ষণিক ভক্তিতে কোন বিশ্বাস নাই! 
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কোতোয়ালের মুখে তিনি প্রীক্্ণচচৈতন্ত-চন্দ্রে-সৌন্দর্য্য, চরিত্র- 


তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াছেন কিন্তু ইহা কতক্ষণ থাকিবে? 
দৈবে আসি সত্বগুণ উপজিল মনে । 
. তেই ভাল কহিলেক আম! সবা স্থানে ॥ 
আর কোন পাত্র আসি কুমস্ত্রণা দিলে। 
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে ॥ 
যদি কদাচিষ বলে কেমন গোসাঞ্ডি। 
আন গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞ্ছি ॥ 
এইরূপ ঘটিলে মহা অনর্থ ঘটিতে পারে স্থৃতরাং প্রভুকে 
এস্থান ত্যাগ করিতে বলাই ভাল এবং উহার বৈভব ও মহিমা যবন 
শাসন কর্তাকে না বলাই ভাল ;__এই ভাবিয়া বুদ্ধিমান্‌ হিন্দুগণ মহা- 
প্রভুর মহিমা! হোসেন শাহের নিকট একেবারেই উড়াইয়া দিলেন 
কিন্ত হোসেন শাহ অতি বুদ্ধিমান্। তিনি বলিলেন “এই সাধুকে 
বৃক্ষতলবাঁসী গরীব বলা চলেনা । নে কথা শুনিলেও মহাদোষ 
হয়। তিনি আমাপেক্ষা কিছুতেই কম নহেন। আমার আদেশ 
আমার এই দেশে প্রজার! মাত্র পালন করিবে । কিন্তু তাহার আদেশ 
সর্ববদেশের সকল লোকেই প্রতিপালন করিবে । আমার রাজ্যে আমার 
প্রজারাই আমার কত অনিষ্টের চিন্তা করে কিন্ত সকল দেশের সকল 
লোকেরই তাঁহার প্রতি মহাভক্তি। ঈশ্বর না হইলে লোকেরা এরূপ 
মানিবে কেন। আমি বদি ছয়মাস কাল আমার ভূত্যদিগকে বেতন 
না দেই, তাহা হইলে তাহারা বিদ্রোহী হইবে কিন্তু জনসাধারণ ঘরের 
অন্ন খাইয়া এই মহাঁপুরুষের একান্ত ভৃত্যের স্তায় কাৰ্য্য করে। ইহাকে 
. ঈশ্বর ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে? তিনি এই রাজ্যে স্বাধীন ভাবে 
যথেচ্ছ বিচরণ করুন এবং স্বীয় ধর্ম প্রচার করুন|” e 
২ 
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কিন্তু এত কথাতেও হিন্দু কর্মচারীদের বিশ্বাস হইল ন|। তাহার| 
প্রভুর মহিম! অধিকতর রূপে গোপন করিতে লাগিলেন |. এই ব্যাপার 
এ্রীচৈতন্যভাগবতে” বিস্তারিতর্ূপে বণিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে 
্রীরপ-সনাতনের নাম উল্লেখ নাই শ্রীচরিতামূতে এ স্থলে রূপ-সনাতনের 
বথেষ্ট উল্লেখ আছে। হোসেন শাহের প্রশ্নে প্রীরূপ-সনাতন মহাপ্রভুর 
মহিম। গোপন ন! করিয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত যথাযথরূপে বর্ণনা করেন। 
নবীর খাস সনাতন বলিলেন-_যে ভগবান্‌ তোমার এই রাজ্য দান 
করিয়াছেন, নেই ভগবান্‌ তোমার ভাগ্যে তোমার দেশেই আসিয়। জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, তোমার রাজধানীতেই তিনি পদার্পণ করিয়াছেন। ইনি 
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করেন। ইনি যাহ! বলেন তাহাই সিদ্ধ হয়। 
ই'হার আশীর্বাদে সর্বত্রই তোমার জর হইবে । উহার কথ! আমাকেই ব| 
জিজ্ঞাসা কর কেন? নিজের মনকে জিজ্ঞান! করিয়া দেখ, তোমার মন 
তোমায় ইহার সম্বন্ধে কি বলে। তুমি ত রাজা) আমাদের 
শান্্রা্সারে তুমি বিষ্ণুর অংশ । ইহার সম্বন্ধে তোমার নিজের কি জ্ঞান 
হয়? তোমার মনের কথাই এ বিষয়ে ভাল প্রমীণ। হোসেন শাহ 
বলিলেন__“আমার মনে হয় ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর” । 
শ্রীচেতন্য ভাগবতে হোসেন শাহের প্রেরিত লোক আসি! শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর সন্ধে যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহাও অভি হুন্দর | শ্রীগৌর- 
সুন্দরের রূপের স্বাভাবিক বর্ণনা, তাহার কীর্তন-বিলাস, তাহার প্রতি লক্ষ 
লক্ষ লোকের তীব্র অনুরাগ প্রভৃতির স্থবিস্তুত সুন্দর বর্ণনা শুনিরা 
হোসেন শাহ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কোতোয়াল উপসংহারে বলেন £_ 
কৃহিলাম এই মহারাজ তোমা স্থানে | 
দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ-আগমনে ॥ 
- না খায় না লয় কার; কারে না করে স্ন্তাব। 
সবে নিরবধি এক কীর্ভন-বিলাস ॥ 
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কোতোয়ালের কথায় ও দবীর খানের কথায় হোসেন শাহের প্রকৃত 
পক্ষেই শ্রীঞ্রগৌরগোবিন্দ-চরণে পরমাভক্তির উদয় হইল; তিনি 
“বলিলেন £ 
_ এই মুঞি বলিহু সবারে । 
কেহ যেন উপদ্রব না করে তাহারে ॥ 
বে স্থানে তাহার ইচ্ছা, থাকুন সেখানে । 
আপনার শান্ত্রমত করুন বিধানে ॥ 
সর্বলোক লয়ে সুখে করুন কীর্তন । 
বিরলে থাকুন কিন্ব! যেন লয় মন ॥ 
কাজী বা কোটাল কিম্বা হউ যেইজন । 
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন ॥ 
এই আজ্ঞা করি রাজ। গেল অভ্যন্তর | 
শ্রীচরিতামৃতেও ঘবনরাজের উক্তি এইরূপই দৃষ্ট হ্য়। উহাতে 
'্বীরখাসের কথার উত্তর প্রদান করিয়া! রাজ! অভ্যন্তরে গেলেন এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে যথা £__- 
এত কহি রাজ! গেল নিজ অভ্যন্তরে । 
৪ তবে দবীরখাস আইল আপনার ঘরে ॥ 
যদিও যবনশাঁসন-কর্ত। প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রকাশ করিরাছিলেন, 
তথাপি হিন্দু কর্মচারীর! তাঁহাকে বিশ্বাস ন! করির! শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে 
-এই স্থান পরিত্যাগ করিরা যাওয়ার কথা জানাইবার জন্য একজন 
্রাঙ্মণকে তাহার নিকট পাঠাইলেন ;_ শ্রীচৈতম্যভাগবতে এইরূপ বর্নিত 
ইইয়াছে। 
- কিন্ত ব্ৰাহ্মণকে কিছুই বলিতে হইল না। সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু ভক্ত- 
__ গণের ভীতির কথা নিজেই বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে স্বকীয় তত্ব 
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কথার উপদেশ দির নির্ভীক হইতে বলিলেন এবং কিছুদিন রাসকেলি 
গ্রামে থাকিরা অথুরাভিমুখে অগ্রনর না হইয়া নীলাচল অভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রীপাদ সনাতন সহ মিলনের ঘটনাটি চৈতন্য: 
ভাগবতে একবারেই অব্যক্ত রহিয়াছে কিন্তু উহাতে রামকেলিতে মহাপ্রভুর 
কিয়দ্দিন অবস্থান ও মহাসন্ধীর্তনের দ্বারা সর্বচিত্তে ভক্তি-রস সঞ্চারের 
বিপুল বৰ্ণন! আছে। 

ভ্রীচরিতামৃত-পাঁঠে জানা যায়, দবীরখান হুসেন শাহের নিকট" 
হইতে নিজ ঘরে ফিরিরা আসিলেন, দুইভাই বেশ লুকাইয় প্রভুর চরণ 
দর্শনার্থ গমন করিলেন, নিত্যানন্দ ও হুরিদান, শ্রীরপ-সনাতনের 
আগমনের বথা প্রভুকে জানাইলেন-_- 


“রূপ-নাকর-মল্লিক আইলা তোমা দেখিবার ৷” 
ছুইভাই ছুইগুচ্ছ তৃণ দশনে ধরিয়া গল-লগ্নী-কৃত-বাসে প্রভুর 
চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়! পড়িলেন, আনন্দে বিহ্বল হইয়| দৈন্য-রোদন 


করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিলেন, তখন: 
উহারা স্তব করিতে লাগিলেন ঃ 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় ! 
পতিত পাঁবন জর জয় মহাশয় ॥ 
নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ। 
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ 
পতিত তারিতে প্রভো তোমার অবতার । 
আমা বহি পতিত জগতে নাহি আর ॥ 
“তুমি জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিরাছ, তাহা তোমার পক্ষে' 
বড় বেশী কথা নহে। তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে গন্ধাতটে 
নবদ্বীপে তাহাদের বাসস্থান, শ্রীধাম-নবদধীপ ব্রাঙ্গণ সজ্জনের স্থান । তাহারা 
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নীচের সেব! করে নাই, নীচের অধীনও হইয়াও থাকিত ন!। তাহাদের 
দোষের মধ্যে দোষ এই যে, তাহারা অতি পাপাচারী, সে পাপ নাশ হইতে 
‘আর কত সময় লাগে? তোমার নামাভাসেই পাপরাশি বিনষ্ট হর। তাহারা 
তোমার নাম লইয়া তোমার নিন্দা করিত, সেই নাম-গ্রহণেই তাহাদের 
পাপ নষ্ট হইত কিন্তু আমাদের কথা অতি স্বতন্ত্র, জগাই মাঁধাই হইতে 
আমরা কোটিগুণে পাপী |” 

“শ্লেচ্ছজাতি স্রেচ্ছলহ্ষী করি শ্লেচ্ছকর্শ 

গোত্রাঙ্ষণ দ্ৰোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ 

মোর কর্শ্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া । 

কুবিষয়-বিষ্টাগর্তে দিয়াছে ফেলিয়! ॥৮ 

“হে দয়াময় পতিত পাবন, আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিজের পরি- 

ত্রাণ-বল জগতে প্রকাশ কর। যদি এহেন পতিত-পামরকে উদ্ধার কর, 
তবেই পতিত-পাঁবন নাম সফল হইবে । বিশ্বত্রদ্াণ্ডের জনগণ 
“তোমার পতিত-পাঁবনত্ব শক্তির বৈভব দেখিবে। আমাকে যদি দয়া 
না কর, তবে তোমার দয়ার পাত্রই জগতে দুর্লভ হইবে |” 

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দবীর খান ॥* 

তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥ 


াচরিতামূতের মধ্য লীলার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে এই ঘটনার আলোচন! 
"করা হইন্ডেছে। এই পরিচ্ছেদ আমর! প্রথমতঃ পাইয়!ছি £_ 

৯1 “দবীর খাসের রাজ! পুছিল! নিভৃতে” ইহার কতিপয় ছত্রে পরে লিখিত 
“আছে £-_ 

২। “রূপ শাঁকর মল্লিক আইল! তোম! দেখিবারে।” আবার ইহার কতিপয় ছত্র 
“গরে £-- 


৩। শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দাবীর খাদ। 
তুমি দুই তাই মোর পুরাতন দাস ॥ 
উদ্ধূ ত স্থল-পাঁঠে এই আশঙ্ব। হয় ষে শ্রীপানরূপকেই একবার দব রথান এবং অন্যত্র 
শাকর মল্লিক বল! হইয়াছে । বস্তুতঃ রূপের কাঁ্যোপাধি,-শীকর মল্লিক এবং সনাতনের 
'ন্নাজদত উপাধি, দবীরথাস । k ০ 
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আজি হৈতে দুহার নাম রূগ-সনাতন। 
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে কাটে মোর মন ॥ 
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার | 
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার ॥ 
তোমার হৃদয়-ইচ্ছ। জানি পত্রী দ্বারে । 
শিখাইতে শ্লোক লিখি গঠাইলু' তোঘারে ॥ 
“পর ব্যসনিনী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহ্কর্শ্মস্থ । 
তমেবাম্বাদরত্যন্তর্নব সন্গ-রসায়নম্‌ ॥” 


অর্থাৎ উপপতিতে আঁসক্তা রমণী গৃহকাধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, 
পূর্বনিষ্পম উপপতি-সঙ্সুখ মনে মনে আস্বাদন করিয়া! আনন্দিত হয়, 
ভক্তজনও এইরূপ গৃহকন্মীসক্ত হইয়াও মনে মনে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ- 
'লীলা রসাস্বাদন করিয়! আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। 

প্রভু কেন বে শ্রীরামকেলি গ্রামে আসিয়াছিলেন, এখন তাহ! 
 স্প্টতঃ ব্যক্ত করিরা বলিলেন £__ 


গৌড় নিকটে আসিতে মম নাহি প্রয়োজন । 

তোমা দোহা দেখিতে মোর ইহা! আগমন ॥ 

এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে । 

সবে বলে কেন আইলু' রামকেলি গ্রামে ॥ 

ভাল হৈল দুইভাই আইলা মোর স্থানে । 

ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ 

ইহাতে জানা গেল শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপ, শ্রীমন্মহা প্রভুর 

দর্শনের জন্য বহুদিন পূর্ব হইতেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন ; এমন 
কি অনেকবার দর্শন প্রার্থনাপূর্ণ পত্রালাপও করিয়াছিলেন । ্রীমন্মহা প্রভু- 
তাহার রমিক ভাবুক ও প্রেমিক ভক্তদ্বয়কে রস-মাধুধ্য, গাততীধ্যপূর্ণসারগর্ভ, 


~ 
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ক্ষিপ্ত উপদেশও.পত্র ছারা জানাইয়াছিলেন ৷ উহার মর্শ্ম এই বে “তোমরা 
অন্তরে অন্তরে প্রেমভক্তি-লাভের জন্য ব্যাকুল হইও, কিন্তু রাজকাধ্য 
সহসা ত্যাগ করিও না।” তিনি শ্রীপাদ দান রঘুনাথকেও এইরূপ 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন :_ 


স্থির হইঞা ঘরে রহ, না হও বাতুল। 

ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভব-দিন্ধুকুল ॥ 

না কর মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া । 
যথাযোগ্য বিষয় ভূপগ্ত অনাসক্ত হেয়! ॥ 
অন্তরেতে নিষ্ঠা কর, বাহে লোক-লোকাচার। 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 


কিন্তু উৎকঠা-ব্যাকুল চিত্তে এই উপদেশ অধিকক্গণ স্থায়ী হইতে 
পারে নাই। শ্রীমত্রঘুনাথ অতি অল্প কালের জন্য এই উপদেশ পালন 
করিয়াছিলেন। গোস্বামি-ভ্রাতৃযুগলও বেশী দিন ভাব-গোপন করিয়া 
রাজকার্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। পূর্বেই শ্রীরূপের বন্ধন মোচন * 
হইয়াছিল, গ্রীপাদ সনাতনকে প্রকৃত পক্ষেই কারাবদ্ধ হইতে হইয়াছিল । 
অচিরেই পরীপ্রীগীর-গোবিন্দমুকুন্দের কপার তিনিও কারামুক্ত হইয়! 
, বারাণুসিতে প্রভুর শ্রীচরণাত্তিকে উপনীত হইয়াছিলেন। 

প্রীরামকেলিতে প্রভু তীহার এই ছুই প্রাচীন বিষরকে অঙ্গীকার, 
করিয়। বলিলেন £- 


জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার । 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 


. এই বলিয়া উভয়ের মন্তকে শ্রীহত্ত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। 
উহার! প্রভুর রাতুলচরণ-কমল মাথায় তুলিয়া লইলেন / তখন প্রভু 
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ভক্তগণকে বলিলেন, তোমরা সকলে রুপ! করিয়া এই ভ্রাতৃযুগলকে 
বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত কর। 
শ্ৰীমহাপ্রভুর সহিত ইহাদের পত্রালাপ চলিতেছিল, এই প্রথম সাক্ষাৎ" 
দর্শন হইল । কিন্তু তথাপি ইহা নূতন পরিচয় নহে। জন্মান্তরের সম্বন্ধ 
আ্মায় নিবদ্ধথাকে, সময়ে প্রথম সাক্ষাংকারেই পূর্ব স্মৃতি, প্রাচীন সম্পর্ক 
জাগাইয়া দেয়। শ্রীরপ সনাতন যে মহাপ্রভুর প্রাচীন পার্ধদ, তাহা তিনি 
আপন শ্রীমুখেই ইহাদিগকে জানাইর| দিলেন । 
শ্রীপাদ ননাতন যেমন বিনয়ী, তেমনি বুদ্ধিমান; তিনি ভাবিলেন 
ববন-রাজের বুদ্ধির স্থিরত! নাই । এখন এরীশ্রীপ্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় 
ভক্তি আছে, কিন্তু অব্যবস্থিতচিন্ত লোকের কথায় বিশ্বাস কর! অকর্তব্য ; 
এই বন রাজ্যে প্রভুর অধিক দিন থাকা ভাল নহে। এই পথে এত 
লোক-সংঘট লইয়! শ্রীবৃন্দাবনে বাওরাও নিরাপদ নহে, এই ভাবিয়া 
শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন | 
ইহা হৈতে চল প্ৰভু, ইহা নাহি কাজ। 
বগ্ঘপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়-রাজ ॥ 
‘তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি। 
তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট,-_ভাল নহে রীতি ॥ 
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি । 
বৃন্দাবনে যাওয়ার এ নহে পরিপাটি ॥ 
শ্চৈতন্:ভাগবতে লিখিত আছে কোনও ব্রাহ্মণ প্র 


রি ভুকে এ 
গাবধানতাস্ুচক বাক্য বলি টি 


লে তিনি নির্ভীক ভাবে তাহার প্রত্যুত্তর 
টাও বৃত্ত হন এবং আরও কতিপয় দিব রাম- 
কেলিগ্রামে অবস্থান করিয়া পুনর্বার নীলাচল 


খৰ ভমুখে বাত্রা করেন। 
| এদিকে শীম্মহাপ্রভুর দর্শনের পর হইতেই নবাহ্ুরাগিণীর চিত্তের 
ন্যায় দুই ভ্রাতার চিত্ত ব্যাকুল 


হইয়া উঠিল? রাজকাধ্য করা, সামাজিক 
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কাৰ্য্য করা, এমন কি ঘরে থাকাই তাহাদের পক্ষে ক্লেশজনক হইয়! উঠিল । 
ভগবৎ কৃপায় ফাহাদের গৃহ-বন্ধন কাটিয়া যায়, তাদৃশ বিরাগীরাই ঘরে 
থাকিতে পারে ন!; ইহার! তো সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন পাইয়াছেন? 
শ্রুতি বলেন” 


> 


ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছগযান্তে সৰ্ব্ব সংশয়াঃ | 
দীগন্তে চাস্ত কর্শ্মাণি যন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 


“পরাৎপর ভগবানের দর্শন পাইলে হৃদয়ের গ্রন্থি কাটিয়া যায়, নকল 
সংশয় ছিন্ন হয়, কম্ম সকলও ক্ষয় ,হইয়া যায়।” ইহাদের গৃহত্যাগের 
পক্ষে কেবল বৈরাগ্যই যথেষ্ট, কিন্ত তাহার উপরে ইহাদের ভগবদ্র্শন 
হুইল, তাহারও উপরে ইহারা সেই ভগবানে অঙ্থ্রাগী হইলেন। 
ব্র্বালাদের ন্যায় অনুরাগে ই'হাদের হৃদয় শ্রীতরীমহাপ্রভুর স্দ-লীভের জন্য 
আকুল হইয়া উঠিল। ইহারা গোৌড়েশ্বরের রাজকাধ্যে আবদ্ধ; 
তাহাতে আবার অতিস্থনিপুণ কর্মচারী । গোৌড়েশ্বর ই'হাদিগকে ছাড়িয়! 
দিলে রাজকার্য্য অচল হইয়া পড়িবে, স্থৃতরাং তিনি সহসা ইহাদিগকে 
ছাঁড়িতে পারেন না । ই'হাঁরাও আর গৃহে থাকিতে পারেন না; অতএব 
মহ! সন্কট উপস্থিত হইল । ইহার! মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
_. প্ৰীপাদ সুনাতনের বুদ্ধিমত্তা, দুরদর্শিতা ও বিনয়নত্রতা স্বয়ং ভগবান্‌ 
গ্রীক চৈতন্তেরও প্রশংসনীয় । মহাপ্রভু যখন কানাইর নাটশাল! হই 
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন রায় রামানন্দ, কাঁশীমিশ্র, 
প্র্যন্নমিশ, শিখী মাইতি ও পণ্ডিত গদাধর প্রভৃতি ভক্তবুন্দের নিকট 
শ্রীপাদ সন্নাতনের পরামর্শের কথা উত্থাপন করির বলিলেন, আনি গৌড়- 
দেখ দিয়া শ্রীবৃন্ধাবনে যাইতেছিলাম, মনে করিয়াছিলাম জাহ্ুবী ও 
জননীর চরণ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন বাইব। যখন গৌড়দেশে উপনীত 
হইলাম, তখন লক্ষ লক্ষ লোক আমার দেখিতে উপস্থিত হইল, আমি 
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যেন কৌতুকের বস্তু হইয়| পড়িলাম। পথে পথে লোকের বিশাল, 
বিপুলজনত|,_সেই জনতার মধ্য দিয়া অগ্রপর হওয়! মহ! দুষ্কর ৷ যদি 


কোথাও অবস্থান করি, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়; বাড়ী,. 


ঘুর, প্রাচীর, ঘরের ছাদ লোকে পরিপূর্ণ হইয়| যায়। এমন কি গাছের : 
শাখায় শাখায় লোক অধিরড় অবস্থায় রহে। চারিদিকে সমুদ্রের তরখের 


মৃত মানুষের জনতা ! 


যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় পূর্ণ। 
যথা নৃত্য করি তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ 


অনেক কষ্ট সৃষ্ট করিয়া রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলাম । সেখানে, 


রাঁজমন্ত্রী সনাতন ও তাহার অনুজ প্রী্প আমাকে দেখিতে আসিলেন । 
দুই ভাই ভক্তরা কৃষ্ণ ক্পা-পাত্র। 
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয়, রাজপাত্র ॥ 
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ। 
তবু আপনাকে মানে তৃণ হতে হীন। 


ইহাদের দৈন্য-বিনরের কথা কি বলিব? এমন সরলতা পূর্ণ দীনতা 


এমন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিব মুখে আর কোথাও শুনিতে পাই নাই৷ 


ই'হাঁদের দৈন্য শুনিয়া এবং দীনতার ভাব দেখিয়! পাষাণও বিদীর্ণ হয়। 
ইহাদের ব্যবহার আদর্শশ্বরূপ ৷ ই'হাদিগকে দেখিয়া আমি বড়ই গ্রীতি 
উত্তম হইয়| হীন,করি মান আপনারে । 
অচিরে করিবেন কৃষ্ণ উদ্ধার তোমারে ॥ 


এই বলিয়া যখন তাহাদিগকে বিদায় দিলাম, তখন সনাতন আমাকে 
একটা প্রহেলী বলিলেন := 
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যাহার সঙ্গে হর এই লোক লক্ষ কোটী । 
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটা ॥ 
তখন আমি ইহাতে কোন অবধান করিলাম না। প্রাতঃকালে 
কানাইর নাটশাল! গ্রামে আদিলাম; রাত্রিতে সনাতনের প্রহেলী মনে: 
"পাঁড়ল। ভাবিলাম এত লোক সঙ্গে করিয়! বৃন্দাবনে যাওয়| ভাল নহে। 
লোকে বলিবে, ‘এই এক ঢঙ্গে।, বৃন্দাবন দুর্লভ নিজ্জন স্থান । 


দুর্লভ দুর্গম সেই নিন বুন্দাবন। 
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন ॥ 
মাধবেন্দ্র পুরী তথা গেল একেশ্বরে ৷ 
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৈল তারে ॥ 
বাদিয়ার বাজিপাতি চলিলাম তথারে। 
বহু সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥ 

একা যাইব কিবা সন্ধে ভৃত্য একজন | 


তবে নে শোভয়ে বুন্দাবনেরে গমন ॥ 
বৃন্দাবন যাব কোথা একাকী হইয়া ৷ 
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাইয়া ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির । 


“নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গন্গাতীর ॥ 
ধাহার কথার আভানে স্বয়ং লীলাময় মহাপ্রতুরও মৃতি,গতি পরিবত্তিত 
হইল, শ্রীবন্দাবন গমন পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়। গেল, তাঁহার বুদ্ধিনত্তা এবং 
দূরদর্গিত] কত অধিক, ইহাতেই তাহা বুঝা যাইতে পারে । ফলতঃ মহা- 
প্রভুর পার্যদগণের মধ্যে শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীগাদ রূপের নাম সর্বত্রই 
কবিখ্যাত। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব হইতে এই ভ্রাত- 
যুগলের হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্যের স্থত্রপাত হইয়াছিল । বিপুল ও 
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তর্পণ, অভিষেক, ব্ৰাহ্মণ- 


|] 


বেশাল ভোগ বিলাসের মধ্যে অবস্থান করিয়াও ইহাদের চিত্তে বৈরাগোর 
তোমানল প্রজ্জলিত হইয়া! উঠিয়াছিল। আনন্দলীলা রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্তের সৌন্দর্য মাধুর্যমাখা। প্রেমময় শ্রীমুত্তি-নন্দর্শনে মেই বৈরাগ্য, 
“ভক্তিম্য় নবানুরাগে পরিণত হইল, বিষর-লালসা একেবারেই 
তিরোহিত হইয়া গেল। নবান্থ্রাগিণী ত্রজবালার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 
চন্দ্রের শ্রীচরণে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। 

তাহার সঙ্গলাভের জন্য হৃদয় আকুল হইয়া উঠিলি। তীহার। আপন 
ভবনে চলিয়া গেলেন, গৌড় রাজধানী হইতে বহু ধন লইরা স্বগ্রামে 
আমিলেন। অনেক ধন ও দ্রব্য ব্রাহ্মণ বৈষ্বদিগকে দান করিলেন । 
আাত্মীয়ন্বজনের ভরণ-পোষণের জন্য এবং ভৰ্িষ্যতির জন্য 
কিনুৎগরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রাখিলেন। ভাল ভাল ব্রাহ্মণের নিকট কিছু 
স্থাপ্য রাখিলেন। তখনও সনাতন রাজকার্ধ্য ত্যাগ করেন নাই, 
সহসা রাজকার্য্য ত্যাগ করাও তাহার পক্ষে অসস্তব। তিনি হোসেন 
শাহের প্রধান মন্ত্রী, কার্য্য অতি 'দায়িত্বপূর্ণ। হোসেন শাহ কিছুতেই 
তাহাকে ছাড়িলেন না। শ্রীরূপ তাহার জন্য দশহাজার মুদ্রা এক বিশ্বস্ত 
মুর নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা করি! গ্রীর্নপ নিজের 
নদ্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি শীশ্রীমহাগ্রভূর বুন্দাবন-গমনের . 
সন্ত জানিবার জন্য নীলাচলে লোক পাঠাইলেন। লোক সংবাদ লইরা 
রিয়া আসিল শ্রীরূপ তখন সমস্ত বিষয়-ঝঞ্াট পরিষ্কার করির! রাখিলেন। 
হন শীন্রজ্ঞ সংব্রান্ষণ আমন্ত্রিত করিরা তাহাদের দ্বারা কৃষ্কমন্ত্রে 
ছুই  দ্চরণ করিলেন। অতি বত্বরে শ্রীকুষণটৈতন্যচন্দ্রের চরণ 
দাভই ই হার উদ্দেগ্ত। পাঠকগণের অবগতির জন্য এন্থলে পুরশ্চরণ কি 


Te Pr nil ৩ হু 
“ৰং হহাতে কি প্রকারেই বা সত্বরে ইষ্টবস্তু লাভ হয় তাহাও বল! 
নাইতেছে। নন্ুদ্ধির জন্য পুরক্িয়াকে পুরশ্চরণ বলে । মন্ত্র জপ, হোম, 


ভোজন পুর্শ্চরণে এই পঞ্চাঙ্গ সাধনার প্রয়োজন | 
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শিক শান সর্ধপ্রানিহিতরত ব্রা্মণ দ্বারা, এই কার্য সম্পন্ন হয় 
যোগিনী হৃদয় তন্তে লিখিত আছে পুণ্যক্ষেত্রে নদী-তীরে, পর্ববতমন্তাকে ব। 
পর্বত গুহায়, বনে, উদ্যানে, বিন্ধমূলে, তুলসীকাননে, দেবতা-আয়াতনে, 
সমুদ্রতটে পুরশ্চরণ প্রশস্ত । অবশেবে লিখিত হইয়াছে “অথবা নিবসে “তত্র 
> গ্বত্র চিত্তং প্রনীদতি ৷” ভক্তজন স্থানে ও গুরু- -সনিধানে পুরশ্চরণ হ 
পারে। পুরশ্চরণে ভক্ষ্য দ্রব্যেরও বিধান আছে। ডি জপ 
অর্চনাঁদির বিধান তন্ত্রাদিতে দ্রষ্টব্য । মলিন বসন্তে জপ ফলপ্রদ হয়ন।। 
আলস্ত লন্ত, জ্‌ ম্তণ ( হাইতোল! ), নিদ্রা, হাচি দেওয়া, থুথু ফেলা, ভীত-ভাত 
ভাবে থাকা, ক্রোধ করা, নীচা্গ স্পর্শ করা জপকালে ত্যাগ করিবে। ভগ 
কালে মন্তোচ্চারণে বিলম্ব বা দ্রুতত! উভয়ই নিষিদ্ধ । দেবতা! গুরু এবং মন্ত 
এক করিয়া একমন হইয়। প্রাতঃকাল হইতে দিব। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত জপ করিবে) 
জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকীলং মধ্যং দিনাবধি | 
সংখ্যর। সমারন্ধং তৎকর্তব্যং দিনে দিনে ॥ 
জপের যী সংখ্যা নির্দেশ করিয়া প্রত্যেকদিন জপ করিতে; 

হইবে। মূল সংখ্যা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন নিদ্দিষ্ট সংখ্যা জপ 


করিতে উর ; 
“ন্যনাধিকং তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেখ। 
° be তন্ত্র বানি ইহা! লিখিত আছে। জপের নিষ্ঠ। 
দ্বাদশটা, হাও প্রতিপাল্য, বথা &- 


ভূশব্যা ব্ৰহ্মচারিত্বং মৌনদাচার্ধ্যসেবিতা । 
নিত্য পুজা নিত্য দানং দেবতান্তরতিকীর্তনম্‌ ॥ 
নিত্যং ভ্রিবসনং স্বানং ক্ষৌরকর্মাবিবজ্জনং | 
নৈমিত্তিকার্চনঞৈৰ বিশ্বীসো গুরুদেবয়োঃ | 
জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধৰ্ম্মাঃস্থাৰ্ম্বন্ৰসিদ্ধিদাঃ ॥ 
এইরূপ বহুবিধ নিয়ম পুরশ্চরণে প্রয়োজন, হোমাদিও করিতে হয়। 
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শ্ীপাদরূপ গোস্বামী মন্ত্র-শিদ্ধির জন্য এবং শীঘ্র শ্রীগৌরাদ্চরণ- 

লাভের জন্য কৃষ্ণ-মন্ত্রের দুইবার পুরপ্চরণ করি! গৃহ হইতে বহির্গত 
হয়েন। ত্যাগ, হিন্দুগণের চরিত্রের এক বিশিষ্টতা। গীতায় 
'ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, বিষর-লালা-ত্যাগের পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। 
ত্যাগেই শান্তি, শান্তিতেই আনন্দ, নিখিল শান্্রদর্শী শ্রীরূপ তাহা জানিতেন 
ইল্জিরভোগ-বিলাস ও বিপুল বৈভব-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভজন-সাধন করাই 
যে ম্গন্তের প্রধান কর্ভব্যকর্শ্ম, সহস্র সহজ ভারতবাসী তাহ! স্বীয় স্বীয় 
‘জীবনে দেখাইয়| গিয়াছেন। শ্রীরূপের বিপুল-বিষয়-ত্যাগ ঠিক সে 
ধরণের নহে, শুদ্ধ বৈরাগ্য শ্রীরপের অনুমোদিত নহে। তাহার 
বৈরাগ্য নন্ন্যাসের একট! অন্দ নহে। ' শ্রীকৃষ্ণ-ভাবিনী কৃষ্ণান্ুরাগিণী- 
ব্রজ্বালারা যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গৃহের সুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
এমন কি সর্ব প্রকার ধর্শ ত্যাগ করিয়াও শ্রীরুঞ্চের পদান্তে উপস্থিত 
‘হইয়াছিলেন,্রীরূপের বৈরাগ্য ঠিক সেইরূপ । ই'হার বৈরাগ্য, বিষয়-বিরাগ 
জানিত বৈরাগ্য নহে। লৌন্ধ্য-মাধুর্য্যের আধার,_প্রেমানন্দ বিগ্রহ 
নদীয়া-বিহারী শ্রীগৌরহরির প্রেমমাধুধ্যময় আকর্ষণে তীহারই সঙ্গ- 
স্ুখ-লাভের জন্য শ্রীরপ বিপুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়৷ সংসার ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। প্রাণারাম হ্ৃদরবন্ধু শ্রীগৌর-গোবিন্দ-চরণ-প্রাপ্তির 
জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করেন। শ্রীগৌরাশ্র- ' 
সুন্দর বৃন্দাবন হইতে যখন প্রত্যাবর্তন করেন,সেই নমরে শ্রীরূপ ও ডাহার 
অঙ্গুদ বল্লভ ( অনুপম) তীহার শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হইলেন। 
শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে: 

তবে সেই দুইচর রূপ ঠাঞি আইলা । 

বৃন্দাবনে চলিলা! প্রভু আসিয়া কহিলা ॥ 

শুনিয়া শ্রীরপ লিখিল সনাতন ঠাঞি। 

বৃন্দাবনে চলিল! শ্রীচৈতন্য গোসাঞি ॥ 
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আমি দুই ভাই চলিলাম তাহারে মিলিতে । 

তুনি যৈসে তৈনে ছুটির! আইন তাহা হইতে ॥ 

দশ সহস্র মুদ্রা আছে মুদী স্থানে। 

| তাহা দিয়! কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে ॥ 
>> শ্রীরূপ-মহাপ্রভূর সন্দলাভের জন্য নিরতিশর ব্যাকুল হইয়াছিলেন 
-বটে কিন্তু নেই ব্যাকুলতার তীহীর কর্তব্যবৃদ্ধি বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় নাই। 
নানা প্রকারের ব্যবস্থা করির! তিনি নিশ্চিন্ত মনে গৃহ হইতে বহির্গত 
হইয়াছিলন। ভক্তির ব্যাকুলতাতেও থে কর্তব্যতা বুদ্ধি নষ্ট হয় ন৷ 
স্থিতপ্ৰজ্ঞ শ্রীরূপের কার্ধ্য-প্রণালী তাহার নিদর্শন। মহাপ্রভুর ও 
তাহার ভক্তগণের এই বিশিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যার যে একদিকে 
খেমন তাহাদের জগত্-বিপ্লাবী প্রেম৮_অপরদিকে তেমনি সবন্ম 
দুরদরিতাপূর্ণ বিচার-বুদ্ধি”_এই উভয়ের সামঞ্জন্ত-সংরক্ষণ করা 
কঠোর ব্যাপার কিন্তু প্রেমিক ভক্ত শ্রীরূপ তীহার জীবনের ঞ্বতার! 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্ের নখ-চন্দ্রিকা-চ্ছটা প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্মসামঞ্রন্তপূর্বক 
-গৃহ হইতে বিনিক্কান্ত হইলেন এবং কণিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে লইয়| অচিরে 
প্রয়াগে আসিয়া প্রীশ্রীপ্রতুর চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। 
অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ। 
রূপ গোনাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥ 
তারে লইয়৷ শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা । 
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হইলা॥ 
শ্রীরূপ স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন । তাহার উপরে তিনি দীনাতিদীন 

"ও বিনয়ী । এদিকে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা ! 
সেই ভিড় ঠেলিয়া তাহার নিকটে যাওয়া অতি বড় পালোয়ানের ও 
দুঃলাধ্য। শান্ত, নিরীহ, লাজুক, বিনয়ী ভ্রাত্যুগল নির্জনে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। প্রয়াগে মাধব-দর্শনে মহাপ্রভু তথন ভাবাবিষ্ট 
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তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন, বাহযুগল উর্দ্ধে উখিত করিয়া হরি- 
ধ্বনিতে চতুদ্দিক মুখরিত করিয়! তুলিতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক সেই" 
হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতেছে। প্রিয় পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন 
সেখানকার ব্যপার কি বিপুল ও বিশাল ! 
প্রেমাবেখে নাচে প্রভু হরিধ্বনিকরি। ন, 
ডর্দ্বাহু করি বলে বল হরি হরি ॥ 
হরিনামের প্রলয়-তুফান বহাইয়| প্রেমাবিষ্ট গৌর হরি জনসাধারণের" 
হৃদয়ে রাধারাণীর প্রেমভাগারের অফুরন্ত প্রেম ও ভূবনপাবন মধুমাখা- 
হরিনাম অবাধভাবে মুক্তকণ্ে ঢালিয়া দ্িতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক. 
সেই প্রেমমাখা নামন্তুধা পান করিয়া প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
শ্রীপাঁদ কবিরাজ লিখিয়াছেন £__ 


প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমৎকার । 

প্রয়াগে প্রভুর লীল! নারি বর্মিবার ॥ 

প্রভু চলিয়াছেন মাধব দরশনে । 

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ 

কেহ কান্দে, কেহ হানে, কেহ নাচে গায় । 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি বায় ॥ 

গন্দা মুনা প্ৰয়াগ নারিল ডুবাইতে। | 
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে ॥ 


অনেকক্ষণ পরে এই সাগর-তরক্ষ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল । 
মহাপ্রভুর পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য বিগ্র তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া" 
গেলেন। স্থানটী অপেক্ষাকৃত নিজ্জন, শ্রীরূপ ও বল্লভ ছুই ভাই তখন; 


উজ গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধরিয়া দূরে: 
থাকিরাই দণ্ডবৎ হুইর! পড়িলেন। 
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চিত্তের আবেগে নানাপ্রকার ভক্তিময় শ্লোক পাঠ করিয়া পুনঃপুনঃ 
প্রণাম করিতে লাগিলেন, প্রেমে আবিষ্ট হইয়া! নিস্পন্দ ভাবে প্রভুর চরণে 
পড়িয়৷ রহিলেন ।প্রভু তখন রূপকে অতীব কোমল কণ্ঠে বলিলেন := 
উঠ উঠ রূপ আইস বলিল! বচন । 
কৃষ্ণের করুণ। কিছু না যায় বর্ণন ॥ 
বিষয়-কুপ হৈতে তোমায় কাড়িল| দুইজন । 
“ন মে ভক্ত শ্চতুর্বেদী মন্তক্তঃ স্বপচঃপ্রিয়ঃ ॥ 
তশ্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্ং স চ পুজ্যো যথাহম্‌ ৷ 
মহাপ্রভু এই শ্লোক পাঠ করিয়। উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন এবং 
তাহাদের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন। শ্রীরপ ও বল্লভ মহাপ্রতুর 
কূপায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, কৃতাঞ্চলিপুটে দৈন্য-বিনয়ের সহিত স্ততি 
করিয়া বলিলেন £_ k 
নমো মহাবদান্যায় কষ্-প্রেমপ্রদায়তে 
কৃষ্ণায় কৃষ্*-চৈতন্য-নায়ে গৌর-ত্বিষে নমঃ ॥ 
অতঃপরে মহীপ্রতু শ্রীরপকে স্নেহের সহিত নিজের নিকটে টানিয়া! 
আনিয়া বসাইলেন এবং সনাতনের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ 
বলিলেন, তিনি রাজঘরে বন্দী আছেন। আপনি যদি তাহাকে 
উদ্ধার করেন, তাহা হইলেই তাহার উদ্ধার। মহাপ্রভু ইহাতে হাসিয়া 
বলিলেন %সনাতনের উদ্ধার হইয়াছে । অচিরেই আমার সহিত তীহার 
মিলন হইবে ৷” 
শ্রীরপ ও বল্লভ সেই দিবস সেইখানেই থাকিলেন, মহাপ্রভুর 
পাত্র-শেষ প্রসাদ পাইলেন । ত্রিবেণীর উপরে প্রভুর বাসস্থান ঠিক হইল। 
ছুই ভাতা প্রভুর চরণান্তেই আশ্রয় পাইলেন। মহাপ্রভু এই ভ্রাত্যুগলকে 
বল্লভ ভট্রের সহিত পরিচিত করিয়াদিলেন। ইহার! দূর হইতে ভূমিতে 
পড়িয়া অতি দীন ভাবে দণ্ডবং প্রত হইলেন। ভট্ট -উহাদ্দিগকে 
১) 
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আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রনর হইলেন কিন্তু উহার! দূরে সরিয়া 
পড়িলেন। 
শ্রীরপ বলিলেন, “আমরা অন্পৃশ্ত পামর, আমাদিগকে স্পর্শ 
করিবেন না” কিন্ত শ্রীর্ূপের এই ব্যবহার দেখিয়! বল্লভ ভট্ট বিস্মিত 
হইলেন! মহাপ্রভু বলিলেন, ইহার! অতি হীন জাতি, আপনি বৈদিক -- 
বাজ্িক, কুলীন ও প্রবীণ ত্রাঙ্মণ। আপনি উহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। 
বল্লভ ভট্ট বলিলেন, সেকি কথ!? খাহাঁদের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম 
উচ্চারিত হন, তাহারা কি কখনও অস্পৃপ্ত হন ? 
বেবাং কৃষ্ণন্ত মননং তথ। নামপ্রজল্ননম্‌ । 
দৈব স্মরণং ভাগবতানাং সাধুসেবনম্‌ ॥ 
ভক্তি প্রধৌতননসাং গোবিন্দাপিত-কর্খনাম । 
বাহান্তঃ-কৃষ্ণচিত্তানাং শুচিত| তদহনিশম্‌ ॥ 
ইহাদের সুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজমান । ইহার! কখনও অধম 
নহেন। এই বলিয়া বল্লভ ভট্ট শ্রীমগ্াগবতের £-- 
অহৌবত শ্বপচোহতে| গরীয়ান্‌ 
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং 
তেপু স্তুপ স্তে জুহুবুং সঙ্গ বাধ্য 
ত্রহ্মান্‌ চু নাম গৃণন্তি যেতে ॥ 
(ওর স্কন্দ ৩৩ অধ্যায় ৭ শ্লোক ) 
মহাপ্রভু এই শ্লোক শুনির! বড় সন্তষ্ট হইলেন এবং নিজে আরও 
দুইটা শ্লোক বলিলেন যথা £__ | 
শুচিঃ সন্তক্তিদীপ্তা ্িদ্ধছুর্জাতি কল্মবঃ । 
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নাস্তিক ॥ 
ভগবন্তক্তিহীনস্ত জাতি: শাস্্ং জপম্তপঃ 
অপ্রাণন্তেব দেহস্ত মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্‌ ॥ 
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জাত্যভিমান-গব্বিভ হিন্দু সমাজে শ্রীমন্‌ মহাপ্ৰভু ভগবদ্তক্তির শ্রেষ্ঠত। 
'প্রবপ্তিত করিবার নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিরাছেন। কার্ধ্যতও 
ননাদে যাহার! নিরতিশর অনাদূত ও অবজ্ঞাত তাহাদের মধ্যেও ভক্তির 
উৎকর্ষ দেখির! শ্রীগৌরা ্বন্ন্দর তাহাদিগকে সমাজরপূজ্য করিয়া তুলিয়াছেন। 
=> বাহাহউক, শ্রীরপ মহাপ্রভুর চরণে একান্ত ভাবে শরণ লইলেন। 
মহাপ্রভু প্রয়াগে দশাব্বমেধে একটা নিজ্ন স্থানে শ্রীরূপের প্রতি কৃপা! 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । যথা শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে £_ 
লোক-ভিড়-ভরে প্রভু দশা শ্বমেধে গিরা । 
রূপ গৌসাঞিকে শিক্ষা করান্‌ শক্তি সঞ্চারিয়। ॥ 
কষ্ণতত্ব, ভক্তিতত্ব, রনতত্ব প্রান্ত । 
সব শিখাইল প্রত ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥ 
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 
রূপে কৃপা করি তাহা সব শিখাইল ॥ 
শ্রীরপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল। 
সর্ধবতত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল ॥ 
কবি কর্ণপুর-কত শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে নবম অঞ্কেও ইহাদের 
'সদ্বন্ধে মহাপ্রভুর কপার কথা লিখিত আছে, যথা £- 
কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্ত। 
লুগ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিস্ক 
কুপামৃতে নাভিষিষে চ দেবঃ 
তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ। 
বঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাটবদ্ধোহপি মুক্তো। 
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরোমূর্তএবাপ্যমূর্তঃ। 
প্রেমালাপৈরূ্টিতর পরিষঙ্গ-রনদৈঃ প্রয়াগে 
তং শ্রীর্লপং সমমহুপমেনান্জগ্রাহ দেবঃ ॥ 


lo) 
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অর্থাৎ বুন্দীবনের কেলিবার্ভী কালে বিলুপ্ত হওয়ায় ভগবান্‌- 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তদেব পুনৰ্ববার তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত, 
রূপ এবং সনাতনকে কৃপামূতে অভিষিক্ত করিয়া ছিলেন । 
যিনি পূর্ব হইতেই প্রীগৌরান্দ গুণাবলীর দ্বারা দৃঢ়তরাবদ্ধ, গেহাবেশ 
হইতে বিমুক্ত, এবং অমূর্ত শৃঙ্দার-রসই যেন মৃক্তিধারণপূর্বক বেন 
শ্রীরপাকারে প্রকাশিত; ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্যদেব শ্রীবঙ্গভের সহিত 
সেই শ্রীরপকে প্রেঘালাপ এবং গাঢ়ালিঙ্গন দ্বারা স্বীয় কুপাম্থতে 
অভিষেক করিয়াছিলেন । 
প্রিরম্বরূপে দরিত-স্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজীভিরূপে | 
নিজান্গরূপে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে স্ববিলাসরূপে ॥ 
এএপ্রভু ধাহাকে আত্ম-দান করিয়াছেন, যিনি ভক্ত, তদীয় অভিন্ন: 
কলেবরবিশেষ এবং বিভূতি্বরূগ, সেই বূগগোস্বামীতে স্বাভাবিক ও পরম 
মধুর স্বীয়প্রেম এবং স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন । 
এই মিলনের পরে শ্রীরূপকে মহাপ্রভু দশদিন নিজের নিকটে রাখিয়া 
ভক্তিতত্ব, রসতত্র, কুষ্ণতত্ব ও. জীবতন্ব এবং প্রেমতত্ব প্রভৃতি শক্তি 
সঞ্চার পূর্বক শিক্ষাদিয়াছিলেন। মৃলগ্রন্থে সে নকল বিষয়ে আলোচন৷ 
করা হইবে। 
শ্রীরপের শিক্ষাদানের পর মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করির। বারাণসি 
যাইবার জন্য গাত্রোথান করিলেন । শ্রীপ তখন কাতরকণে বলিলেন, 
দয়াময়, আমি আপনার সঙ্গে বাইব। আমি আপনাকে ছাড়া হইয়া 
্পার্দও থাকিতে পারিব ন|। আপনার শ্রীচরপান্তে বাস করিয়া 
আপনার সেবা করিব,__এই উদ্দেশ্যেই ঘর ছাড়িয়া! আসিরাছি। 
হয়, আইনে! মুঞি চরণ সঙ্গে । 
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরন্ধে ॥ 
প্রিয় পাঠক, যিনি ব্র্-রপলীলা-রচনার-অধিকারী, তাঁহার হৃদয় যে 
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-ব্রজরসে পরিষিক্ত তাহা সহজেই বুঝ! যাইতে পারে । শ্রীরূপের সেই ত্রজরস 
সেই ভাব, সেই বিরহের অবস্থা । মহাপ্রহু বলিলেন, “আমার বাক্য 
প্রতিপালন করাই তোমার কর্তব্য শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, 
এবং ভক্তি-শান্তর-প্রচার তোমার কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইল । তুমি 
এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে যাও, পরে গৌড়দেশ দিরা সময় মত নীলাচলে আমার 
সঙ্গে দেখ! করিবে 1” এই বলিয়| প্রভু বারাণসি-অভিমুখে গমন করার 
জন্য নৌকাতে আরোহণ করিলেন। শ্রীন্ধন সেইখানে মুচ্ছিত হইয়। 
পড়িলেন। এক দাক্ষিণাত্য বিগ্র রূপ ও বল্লভকে নিজ ঘরে লইয়া 
,গেলেন। অতঃপরে ছুই ভ্রাতা মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে শ্রীবৃন্দাবনে 
চলিয়া! গেলেন । মহাপ্রভু বারাণসি আসিরা চন্দ্রশেখরের আমন্ত্রণে তাহার 
গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এখানে সনাতনের পক্ষে সহসা রাজবর্শ্ম ত্যাগ করা অসম্ভব হইয়। 
উঠিল । তিনি ববনরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রান্রন্ব-সচিবতা, 
সম্র-সচিব্তাও রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় বাবতীয় কার্য্যের ভার সনাতনের 
উপর ন্যপ্ত ছিল। সনাতন রাজকার্যের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য 
নানীপ্রকার কল্পন। করিতে লাগিলেন। তিনি ববনরাজের গ্রীতির 
পাত্র, কিন্তু তাহা তাহার পক্ষে ঘোরতর বন্ধন। যদি প্রীতির বদলে 
যবনরাজ তাহার প্রতি অনন্তষ্ট হন, তবে তাহাই তাহার লাভ। সংসারে 
এমনই এক চমৎকারভাব,_ একজনের পক্ষে যাহ! অত্যন্ত আদরণীয়, 
অপরের পক্ষে তাহা অতি জঘন্য স্বণার বিষর। গৌড়েশ্বরের প্রীতির ইন্দিত 
মাত্রলাভ করিতে পারিলেও সহস্র সহস্র লোক পরম অনুগ্রহ বলিয়া মনে 
করিত. কিন্ত সনাতনের পক্ষে সেই গৌঁড়েশ্বরের প্রীতি নিরতিশয় 
বন্ধনের কারণ হইক্স! উঠিল। বে পাখী কৃষ্ণ নাম করে, মানুষের ঘরে 
‘সে পাখীর বন্ধন অতীব দৃঢ় হয়। তাহার পায়ের শিকলের প্রতি গৃহস্থের 
সর্বদাই যেমন তীব্র দৃষ্টি পতিত হয়, সনাতনের পক্ষেও ঠিক তাহাই 
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ঘটিল। তাঁহার কর্তব্যতাবুদ্ধি, রার্কার্্য-পরিচালন-প্টত! এবং 
ব্যাবহারিক জ্ঞান-গৌরব যবনরাজের পক্ষে অত্যন্ত আদরের. বস্তু হইয়। 


হইতে চিরবিদায় লইতে পারেন, দিবানিশি কেবল নেই চিন্ত! করিতে 
লাগিলেন, ধথ| চৈতন্য-চরিতামূতে £_ 

এথা সনাতন গৌদাঞ্জ ভাবে মনে মন। 

রাজ! মোরে গ্রীতিকরে সে মোর বন্ধন ॥ 

কোন মতে রাজা বদি মোরে ক্র দ্ধ হয়। 

তবে অব্যাহতি হয়, করিল নিশ্চয় । 

অস্বাস্থ্যের ছদ্ম ধরি রহে নিজ ঘরে । 

রাজকার্যে ছাড়িল, ন। বায় রাজদ্বারে ॥ 

লেভ কারস্থগণ রাজকাধ্য করে। 

আপনি স্বগৃহে করে শান্ত্রের বিচারে ॥ 

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞ্াা। 

ভাগবত বিচার করেন সভাতে বিয়া ॥ : 

এই সময়ে সনাতনের মনের ভাব কিরপ হইয়াছিল, সহজেই তাহা 

বুঝা যাইতে পারে। তীহারই প্রাণাথিক প্রিরতম অনুজ শ্রীরপ ও 
বল্লভ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-লান্তের জন্য- 
গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মনের কথা বলিবার উপযুক্ত 
মনের মত স্গী নাই, রাজমন্তরিত্ব তাঁহার নিকট কারাক্রেশের মত 
বোধ হইতে লাগিল। তিনি অস্থাস্থ্যের ভাণ করি! রাজকার্য্য ত্যাগ 
করিয়! ঘরে আসিলেন, ঘরেতেও মন স্থির নাই। দিবানিশি তাহার 
প্রাণে ব্যাকুলভা কিন্তু অত্যাচারী ও উৎপীড়ক যবনরাজের ভরে পালাইবাঁরও 
উপায় নাই। তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত ও কর্তবতী- দ্ব-বিশিষ্ট, বহুবিধ 
রাজকাধ্যে নিপুণ প্রধানতম বর্শচারী, রাজসংসারে আর কেহ ছিল না ।' 
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কাজেই সনাতনের উপর রাজার সতত তীক্ষদৃষ্টি। ব্যাকুল মন 
ঘরে রহিয়াও শান্তিলাভ করে না, পালাইবারও পথ পায় না। সনাতন 
তখন ঘরে বসির! শান্ত্-চচ্চা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজমন্ত্রী 
ছিলেন, ধনের আশায় বহু পণ্ডিত তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন। 
তিনি বহুসংখ্যক পণ্ডিত লইয়৷ ভাগবতাদি শাস্ত্রের চচ্চা করিতে 
লাগিলেন। 
এদিকে যবনেশ্বর দেখিলেন, তাহার কার্যে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 

হইয়াছে। সনাতন অস্বাস্থ্যের কথ! বলিয়৷ রাজকার্ধ্য ছাড়িয়৷ গৃহে 
রহিয়াছেন। তীহার রোগট। কি তাহ জানিবার জন্য বৈদ্য পাঠাইলেন। 
বৈদ্য দেখিলেন সনাতনের শারীরিক কোন ব্যাধি নাই, প্রত্যুত বহু 
বহু পণ্ডিতের সহিত তিনি শ্রীভাগবতারি গ্রন্থের আলোচনা করিতেছেন । 
তিনি যবন রাজের নিকট যথাযথ বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে যবন- 
রাজ অসন্তষ্ট হইয়| সহসা নিজেই একদিন একজন লোক মন্দে করিরা 
সনীতনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গোৌড়েশ্বরকে দেখিয়া সকলেই 
সসম্ত্রমে গাত্রোখান করিরা তাহাকে উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। ' 
গৌঁড়েশ্বর অনন্থষ্ট ভাবে ও ভুদ্ভাবে বলিতে লাগিলেন,_ গ্রামি তোমাকে 
দেখিবার জন্য বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তোমাকে সুস্থ দেখিয়া 
' গিয়াছেন। তুমি সুস্থ দেহে আপন গৃহে মনের আহ্লারে শাস্তর-চচ্চ! 
করিতেছ, আর ওদিকে আমার সর্বনাশ হইতেছে। 

আমারও যে কিছু কাঁধ্য সব তোমা লঞা | 

কাৰ্য্য ছাড়ি রহিল! তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ 

মোর যত বাধ্য কাম সব কৈলে নাশ । 

কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥ ৃ 

এবার সনাতন আর মনের ভাব গোপন করিলেন না। তিনি 

স্পষ্টত: ও নিভীকভাবে বলিলেন, _আমা হইতে আপনার কার্য সম্প্ 
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হওয়ার আর উপায় নাই । আমার শরীর অনুস্থ না হইলেও মন অত্যন্ত 
অন্স্থ। আমারা আর কৌন কাই চলিবে না৷ আপনি আমার 
স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত করুন। ইহাতে রাজার ক্রোধ হওয়ারই কথা৷ 
তিনি অত্যন্ত জদ্ধ হইয়া ননাতনকে অনেক কটু কথা শুনাইলেন,__যথা 
শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে £__ 
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার । 
তোমার বড়ভাই করে দস্থ্য ব্যবহার ॥ 
জীব পশু মারি কৈল চাকলা নব নাশ । 
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব কাধ্য-নাশ ॥ 
সনাতন বলিলেন অন্যের দোষের কথা আমায় বলিয়া ফল কি? 
অপনি স্বাধীন শাসন-কর্ত। | যদি কেহ কোন দোষ করির। থাকে আপনি 
তাহার দোষানুরপ শান্তি তাহাকে দিবেন। আমার কথা এই বে, 
আমি কিছুতেই আপনার কার্যে যোগদান করিতে পারিব ন!। যবন- 
রাজ ইহাতে মর্মে মর্মে আহত হইলেন, মুখে কোন কথা না বলিয়! 
ক্রোধভরে সহা উঠিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ রাজ-বাটা হইতে সিপাহীর। 
আসিরা ননাতনকে গ্রেপ্তার করিয় কারারুদ্ধ করিল । সনাতন অম্লান চিত্তে 
মহাপ্রভুর চরণ চিন্তা করিয়| কারাগারে কালবাপন করিতে লাগিলেন । 
এই সময় উড়িষ্যায় গোলযোগ বাধিল। হোঁসেন শাহ আর কাল- 
বিলম্ব না করিয়| উড়িস্যায় অভিযান করিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন 
সকল বিষয়েই ্ম্ত্ী,বুদ্ধ-বিষয়েও সনাতনের মন্তরণা অতি কার্য্যকরী, 
স্থতরাঁং তাহাকে সঙ্গে লইরা যাওয়াই স্থসঙ্দত, বিশেষতঃ তাহার অন্তু- 
পস্থিতিতে সনাতন পলাইয়! যাইতে পারেন, অতএব তাহাকোনজর-বন্দী 
টয্যায় চল!” সনাতন নিভাঁক, সনাতন স্পষ্টবাদী । 
তিনি কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া স্পষ্টতই বলিলেন __ 
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বাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে 
মোর শক্তি নাহি তোমার সন্গেতে যাইতে ॥ 

নেইদিন হইতে সনাতনের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হুইল । কারাগার 
উত্তম প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত হইল । যবনরাজ সৈন্যগণ সহ উড়িষ্যা- 
অত্যাচারে চলিয়া গেলেন। সনাতন কারাগারে থাকিয়৷ দিবানিশি 
শ্রীচিতন্যের চরণ এবং অন্ুজের কথ! স্মরণ করিতে লাগিলেন । 

একদিন সহ্‌স! শ্রীরপের এক পত্র পাইয়| মহাআনন্দিত হইলেন। 
কিরংক্ষণ পরে তিনি যবনরক্ষকের নিকটে গিয়া মৃদুমধুর ভাবে বলিতে 
লাগিলেন,_ভাই, তুমি জীন্দাপীর- সিদ্ধপুরুষ মহাপুণ্যবান্‌ । কেতাব- 
কোরানাদিতে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তুমিতে। কোরাণের 
কথা জান। বদ্দি নিজের ধনব্যয় করিয়াও একজন বন্দীকে ছাড়িয়া 
দেওয়া বার, তবে ভগবান্‌ তাহাকে সংসার হইতে যুক্ত করেন। পূর্বে 
আমি তোমার বহু উপকার করিয়াছি, এখন তুমি আমায় কারাগার 
হইতে মুক্ত করিয়া প্রত্যুপকার কর। আমি কৃতজ্ঞতার চিহম্বরূপ 
তোমাকে নগদ পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব । ইহাতে তোমার পুণ্য ও অর্থ 
উভরই লাভ হ্ইবে। 
ইহার উত্তরে কারারক্ষক বলিল, আমি এই প্রস্তাবে রাজ্ারভয়ে 
সম্মত হইতে পারি না। সনাতন বলিলেন, এখন তোমার পক্ষে রাজের 
কোন কারণ নাই। ববনরাজ উড়িস্তায় গিরাছেন। সেখানে তাহার 
জীবনের বহু আশক্কা। আছে। তিনি ফিরিয়া আনিবেন কিন। তাহাই 
বন্দে) যদি বা আসেন, তবে তাহাকে বলিও “সনাতন বাহ্‌ কারতে 
গিরা গন্ধায় ঝাপ দিপা পড়িল; আমরা অনেক অনুসন্ধান করিলাম, 
কোথা তাহাকে পাইলাম ন!। তাহার পারে বেড়ী ছিল, বেড়ী 
সহিতেই সে ডুবিয়৷ গিয়াছে।” তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। 
আমি এদেশে থাকিব না) দরবশে হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব । 
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সনাতন, যবন-প্রহরীকে এমন ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, যেন তিনি 
একজন ঘুনলমান সাধু হইবেন। তাহার মনের ভাব এই 
ছিল যে, বদি ইহাতেও কারারক্ষকের মনে স্বজাতীয় ধর্মের উদ্রেক হয় 
এবং একজনকে দরবেশ ভাবে মক্কা-গমনের স্থবিধ! করিব! দিলে যদি 
কোন ধর্মলীভের কারণ হয়, তবে এই ছলনাতে৪ ফলনিদ্ধির সম্ভাবনা 
আছে। কিন্ত লোকে কথায় বলে “অর্থলোভী সন্যাসী বচনে তুষ্ট নয় 1” 
সনাতন অতি বুদ্ধিঘান্‌, তিনি দেখিলেন ধর্মের কথার যবন ভুলিবার নয়, 
তখন মুদীর নিকট হইতে সাত হাজার মুদ্রা আনিয়া কারাগার-রক্ষকের 
সন্মুখে স্থাপিত করিলেন। ধর্দের প্রলোভনে যাহা না হইল, টাকার 
প্রলোভনে তাহা হইল । ববন রঞ্গক সযত্বে তাহার পায়ের বেড়ী কাটিয়া 
দিয়! রাত্রিতেই গঙ্গা পার করিয়া দিল। 

সনাতন দিনরাত্রি অবিরাম অবিশ্রান্ত চলিতে চলিতে পাতড়। 
পর্বত প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাহার সন্দে ঈশান নামক একটা 
ভৃত্য ছিল। পাতড়া পর্বত অতিক্রম না করিলে গম্যস্থানের পথ- 
প্রাপ্তির উপায় নাই কিন্তু পর্বত পার হইয়া! যাওয়ার পথ যে কোথায়, 
তাহাও তিনি জানিতেন না। এই পর্বত-প্রান্ত-বাসী এক ভূমিকের 
নিকট যাইয়! পথের বিষয় জানিতে চাহিলেন এবং অনুনয় বিনয় করিয়া 
বলিলেন, আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই পর্বত পার করিয়া দিলে 
বিশেষ উপকৃত হইব। সনাতনের এই কথার ভূমিক প্রথমতঃ কোন 
উত্তর দিলেন না তাঁহার নিকটে একজন হাতগনিতা ছিল। দে 
সঞ্ার কাণে কাণে বলিল, ইহার নিকট আটটা স্বর্ণ মোহর আছে! 
ভুঞা মনে মনে আনন্দিত হুইয়া বলিলেন, “আপনি এখন রন্ধন করিয়! 
আহার করুন, আমি রন্ধনের জন্য তঙুলাদি দিতেছি । রাত্রিতে আপনাকে 
নিজ লোক দিয়া পর্বত পার করিয়া দিব” 


আদর ও সম্মানের আর সীমা নাই। সনাতন স্বান করিলেন, দুইদিন, 
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উপবানের পরে রন্ধনান্তে ভোজন করিলেন। ভূমিকের অত্যধিক আদর" 
সম্মান দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল, “ পাহাড়ীয়। লোকটা 
আমাকে এত সন্মান করে কেন? অবগ্ঠই ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে।” 
এই ভাবির। ঈশানকে বলিলেন, ঈশান তোমার কাছে কিছু টাক] কড়ি 
আছে কি? ঈশান বলিল, আজ্ঞে হা, দুর্গম পথে চলিতে হইবে, সাতটা 
স্বর্ণ মোহর পথ-বম্বলের ভন্ত আনিয়াছি। সনাতন ঈবৎ কোপ প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন,__নির্বোধ, একি করিরাছ? এমন কাল-যমও কি: 
'সন্দে আনিতে হয় ? আমরা দহ্য তম্করানির মধ্য দিয়া চলিয়া! বাইতেছি: 
উহা কি হাতে রাখিতে হয়? 
সনাতন তখন সেই সাতটা মোহর ভূমিকের হাতে নিয়া বিনয়-মধুর 
স্বরে বলিলেন, আমার নিকটে এই সাতটা মাত্র স্বর্ণ মোহর ছিল । আপনি 
ইহা গ্রহণ করুন এবং ধর্মের দিকে চাহিয়া আমাকে পারকরিয়া৷ দিন। 
আমি রাজবন্দী, প্রশস্ত গড়িদ্বার পথে আমার যাইবার যো নাই। আপনি 
পুণ্যের জন্য আমাকে পর্বত পার করিয়া দিন। ভূঞা হাঁসিয়| বলিলেন 
তোমার ভূত্যের অঞ্চলে বে আট মোহর আছে তাহা আমি পূর্বেই জানিতে 
পারিয়াছি । আজ রাত্রিতেই তোমার বধ করিয়া আমি এ মোহর লইতাম। 
তুমি আমার বলিয়৷ ভালই করিয়াছ। নচেৎ আমি মহাপাপ কাব্য করি- 
তাম। ফলেই পাপ হইতে রক্ষা পাইলাম, আমি তোমার মোহর লইব 
না। পুণ্যের জন্তই তোমায় পর্বত পার করিয়া দিব, ভাবনা করিও না। 
সনাতন বলিলেন, সে কি কথা? আমি এই" অনর্থের আকর অর্থ 
দিয় কি করিব? ইহার লোভে কেহ আমার বধ করিতে পারে । ্‌ 
আপনি" এই মোহর লইয়া আমার প্রাণরক্ষ! করুন|” সনাতিশের বিনর- 
মধুর যুক্তিযুক্ত কথায় ভূমিক অতীব সন্ত হইলেন। চারিটা পাইক নদে 
দিয়া রাত্রিতেই সনীতনকে বন-পথের ভিতর দিয়া পর্ববত পার করিম 
দিলেন। তখন তিনি ঈশানকে বলিলেন, বোধ হয় তোমার কাছে 
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"আরও কিছু অবশেষে আছে। ঈশান বলিল, আর একটা মোহর আছে। 
সনাতন বলিলেন, এই মোহ্রটা লইয়| দেশে যাও; আমার আর 
নবীর প্রয়োজন হইবে ন! ৷এই বলিয়! তিনি ঈশানকে বিদায় দিলেন! 
তারে বিদায় দিয়া গৌসাঞি চলিলা একলা | 
হাতে করৌয়া, ছেঁ়াকান্থা, নির্ভয় হইল৷॥ 

এইবূপে চলিতে চলিতে তিনি সন্ধ্যাকালে হাজিপুরে এক উদ্যান- 
ভিতরে আমিয়! উপবেশন করিলেন। 

হাজিপুরে শ্রীকান্ত রাজকাধ্যে নিবুক্ত ছিলেন। তিমি সনাতন 
গোস্বামীর ভগিনীগতি, সন্ধ্যার পর তিনি ননাতনকে দেখিতে পাইয়। 
তাঁহার নিকটে আসিলেন। সনাতন কিপ্রকারে কারাগার হইতে মুক্তি- 
লাভ করিয়াছেন, সেকথা ইহাকে বলিলেন । শ্রীকান্ত সনাতনকে সেখানে 
দুইদিন রাখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং বলিলেন, আপনি এখানে দুইদিন 
থাকুন আমি ভাল বস্তু দিতেছি তাহা পরিধান করিয়া ভদ্রবেশ ধারণ 
করুন। সনাতন বলিলেন, আমি এক মুহূর্তও এখানে থাকিতে ইচ্ছা 
করি না। তুমি এই মুহূর্তেই আমাকে গন্ধাপার করিয়| দাও ।” 

প্রভুকে দর্শন করার জন্য তিনি যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অন্যের 
তাহা বুঝবার ক্ষমতা নাই। প্রতি মুহুর্ভই তাহার নিকট যুগের মত 
বোধ হইতেছিল। শ্রীকান্ত একখানি ভোট-কম্বল তাহার শরীরে জড়াইয়া 
দিয় গদ্দাপার করিয়া দিলেন। ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষা করিতে করিতে 
কদিন পরে সনাতন বারাণসিতে উপস্থিত হইলেন। পুণ্যভূমি 
বারাণনি সর্বদাই সাধুসজ্জনের অধ্যুষিত, ভারতের প্রধানতন ধর্মনহর, 
এখানে সর্বত্রই লোক কোলাহল, ও শান্রচর্চা। এই সকল ব্যাপারের মধ্যে 
নহাপ্রভুর সন্ধান পাওয়া ননাতনের পক্ষে কঠিন হইল না। সেই স্থবর্ণবর্ণ 
সমুজ্জল নবীন সন্যাসী যখন যেখানে গমন করেন, সেইখানেই লক্ষ লক্ষ 
লোক-সংঘট্ট এবং হরিনামের বন্যারোল ! সনাতন অতি সহজেই জানিতে 
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পাঁরিলেন এই আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ, প্রেমের পূর্ণচন্দ্র গ্রীগৌরাগগচন্ত্ 
চন্দ্রশেখরের গৃহে উদিত হইয়াছেন এবং সেইখানে দিবানিশি নিরন্তর 
জনতা-সমু্র উচ্ছৃসিত, উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইতেছে। সনাতন যেমনি 
চন্দ্রশেখরের বহিদ্ৰ্ীরে উপস্থিত হইলেন, অমনি মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে 


বলিলেন, তোমার দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন, এখানে তাহাকে 


লইয়া আইন। চন্দ্রশেখর বহিদ্ব্ণরে গিয়া দেখিলেন, মালা-তিলকধারী 
বৈষ্ণবচিহ্নবিশিষ্ট কৌন লোক সেখানে উপস্থিত নাই। প্রভুর নিকটে, 
গিয়। তিনি বলিলেন, কই? আমিত কোন বৈষ্ণৰ দেখিতে পাইলাম না। 
প্রভু বলিলেন, আবার যাও, সেখানে কে আছে, দেখ টা 
বলিলেলেন একজন দরবেশ উপস্থিত আছে। প্রভু তাহাকেহ তাহার 
নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞাবহ চন্দ্রশেখর সহ 
গিয়া বলিলেন, দরবেশ, প্রভু তোমায় ভেকেছেন, এস। সনাতন যেই 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি দয়াময় প্রভু ধাইয়! আসিয়া তীহাকে 
আলিঙ্ছন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রেমাবিষ্ট হইলেন । 5555 
সেইদশা। তিনি বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 


দীনতার সহিত অপরাধীর স্তায় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, গ্রভো, আপনি 


আমায় স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচ, অধম; আপনার না 
‘অযোগ্য % ইহাই বলিতে বলিতে সনাতনের ভাষা! গদগদ ইরা পড়িল | 
তিনি আর" কথা বলিতে পারিলেন না। মহা হত 
নিজকে মুক্ত করিতে পারিলেন না, দুইজনে গলাগাল হই রোদন 
করিতে লাগিলেন চন্দ্রশেখর ও দর্শকগণ এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত, 
চম্তরুত ও স্তম্ভিত হইয়! পড়িলেন। 

প্রভু সনাতনের হাত ধরিয়া তাহাকে পিণ্ডার উপরে আপন পাশে 
বসাইলেন। দীর্ঘকাল কারাগারে থাকায় সনাতনের শ্রীঅন্ব ধুলায় 
ধুসরিত হইয়া গিয়াছিল। প্রভু মায়ের মত ন্সেহে নিজ শ্রীহত্তে তাহার 
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শ্রঅন্ব ংমাজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সনাতন আবার অপরাধীর 
ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়| বলিলেন, গ্রভো, এই অধম অপরাধীর অপরাধ 
'আর বাড়াইবেন না, আমাকে স্পর্শ করিবেন ন!। তখন = 
প্রভু কহে তোমাস্পশী আত্মণবিত্রিতে । 
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্ৰহ্মাণ্ড শুধিতে ॥ 
“ভবদ্বিধ! ভাগবত, স্তীথীভূতাঃ স্বয়ং প্রভে|। 
তীর্থীকুব্বস্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃত! ॥” 
শ্রীভাগবত ১ম স্বন্ধ, ১৩থ, ৮ শ্লোক । 
ন মে ভক্তশ্তুর্কেদী মদ্ভক্ত শ্বপচঃ প্রিয়: । 
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহাং ন চ পৃজ্যোবথাহৃহম্‌॥ 
বিপ্রান্দি ষড় গুণযুতাদরবিন্দনাভ- 
পাঁদীরবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং 
মন্যে তদর্পিত দনোবচনে হিতার্থ- 
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ 
শ্বীভাগ ৭ম স্বদ্ধ, ৯ম অঃ, ৯ম শ্লোক । 
ধর্ম, সত্য, দম, তপঃ, অদ্ধেষ, হী, তিতিক্ষা, অনস্থয়, যজ্ঞ, দান, 
ধৃতি এবং বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশ গুণ-যুক্ত ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎ-পদ্ারবিন্দ 
হইতে পরান্মুখ হর,তবে তাহার অপেক্ষা যেজন,__বাক্য, শারীরিক চেষ্টা, 
'অর্থ এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত করিরাছে,__-তাদৃশ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, 
যেহেতু সেই চণ্ডাল কুল, পবিত্র করে, কিন্ত গর্বিত ব্রাহ্মণ আপনাকেও 
পবিত্র করিতে পারে না। 
তোমা দেখি তোম। স্পর্শি গাই তোমার গুণ । 
সর্বেন্দিয়ের | কল, এই শাস্ত-নিরূপণ॥ 
অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি, 
তদ্বোঃ কলং ত্বাদৃশগাত্রসন্গঃ | 
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জহুবাকলং ত্বদৃশকা নং [£, 
প্লে Shi এ] ৫২২ 

সুদুল্ল ভ! ভাগবত] 1হ লোকে ॥ 

~~ 


হরিভক্তি-সুবোদয়ে ১৩অ, ২য় শ্লোক । 
ভবাদৃশ হরিভক্ত দর্ণনই চক্ষুর ফল, ভবাদৃশ ব্যক্তির অন্দসন্দই 
দেহ ধারণের কল, এবং ভবাদূশ ব্যাক্তর 


হে? 


ণ কীর্ভনই জিহ্বার ফল, 


এত কহি কহে প্ৰভু, শুন সনাতন । 
রুঞ্চ বড় দরাময়৮_পতিত পাবন ॥ 
মহারৌরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার । 
রুপার সমুদ্র কৃষ্চ গভীর অপার ॥ 
সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি। 
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি ॥ 
অতঃপরে মহাপ্রভুর প্রশ্নে সনাতন কারা হইতে বিমুক্তির সকল 
বৃত্তান্ত আন্তোপান্ত বৰ্ণনা করিলেন। প্রভু বলিলেন, প্রয়াগে শ্রীরূপ 
ও বন্নভের সহিত আমি কিছু দিন একত্র ছিলাম। তাহাদিগকে 
্রীবন্দাবনে পাঠাইয়াছি। প্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, সনাতনকে নান 
করাও এবং তাহার বেশীদি দূর করাইয়া ভন্্রভাব ধারণ করাও । 
" সনাতন কারাগারে ছিলেন, কেশশ্এ প্রভৃতি নিরতিশয় বৃদ্ধি ' 
পাইযাছিলণ চন্দ্রশেখর নাপিত ডাকিয়া সনাতনের ক্ষৌরকার্য্য 
করাইলেন, গন্গায় স্নান করাইলেন, পরিধানের জন্য একখানি নূতন বন্ত 
দিলেন। সনাতন নেই নূতন বন্ত্র গ্রহণ করিলেন ন! । ইহাতে প্রভুর 
আনন্দ হইল । তপন মিশ্র ভিক্ষার্থে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু 
সনাতনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু ভিঙ্গান্তে বিশ্রাম করিলেন । 
মিশ্র ও সনাতন প্রভুর শেষ-পাত্র প্রাপ্ত হইলেন। সনাতনের জীর্ণ 
মলিন বসন দেখিয়া মিশ্র একখানি নূতন বস্তু দিলেন। সনাতন 
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বলিলেন, “আমি এই নূতন বস্তু লইব না। যদি আপনার ইচ্ছা হয, 
তবে আমায় একখান! পুরাতন ধুতি দিন।' মিশ্র তাহাই দিলেন. 
সনাতন তাহা দ্বারা ছুইখাঁনি বহির্বাস ও কৌগীন করিয়া লইলেন। 
অতঃপরে এক মহারান্্ীয় ব্রাহ্মণের সহিত মহাপ্রভু সনাতনের মিলন 
করিয়া দিলেন। মহারাষ্টরীয় ব্রাহ্মণ বলিলেন, যত দিন আপনি কাশীতে 
থাকিবেন ততদিন আপনি আমার ঘরে ভিক্ষা! করিবেন। তন 
বলিলেন, “আপনার অন্ুগ্রহ-বাক্যে আমি কুতার্থ হইলাম । কিন্ত. 
আমি ব্রাহ্মণের ঘরে দীর্ঘকাল ভিক্ষা লইব না। মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা 
জীবন ধারণ করিব 1” নিষ্িঞ্চন বৈষ্ণবগণ এক বাড়ী হইতে ভিক্ষান্গ 
গ্রহণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা যাহা প্রাপ্ত হন, 
তাহাদ্বারাই জীবন-যাত্র! নির্বাহ করেন। মধুকর ভ্রমর যেমন নানা: 
স্থান হইতে বিন্দু বিন্দু মধু গ্রহণ করে, নিকিঞ্চন সাধুগণও গৃহস্থ- 
গণের গলগ্রহ না হইয়া পাঁচ, সাত বা ততোধিক গৃহ হইতে ভিক্ষা! 

করিয়া জীবন ধারণ করেন। ইহারই নাম, মাধুকরী বৃত্তি। 

সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব । 
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব ॥ 

সনাতনের এইরূপ বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভুর অপার আনন্দ হইল । 
সনাতন কৌপীন পরিধান করিয়াছেন, বহির্বাস ব্যবহার করিতেছেন, 
মাধুকরী তিতা! জীবন-যাত্র! নির্বাহ করিতেছেন, লক্ষপতি সনাতন 
র নাকের হ্যায় দীনাতিদীন হইয়াছেন 
ইহা দেখিয়া মহাপ্রভুর অপার আনন্দ; কিন্তু তাহার দেহে শ্রীকান্ত- 
রান কদ্বলখানি দেখিয়া, প্রভু কিছু না বলিয়া! ভোট 
L পায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ৷. 
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সনাতন ভোট কম্বল খানি লইরা গন্ধাতটে গিয়া! দেখিতে পাইলেন, 
একটা গৌড়ীয় তাহার জীর্ণ শীর্ণ কস্থাখানি গঙ্গায় ধুই রোদে 
শ্ুকাইতেছে। তাহাকে বলিলেন,_-ভাই, তুমি আমার একটু উপকার কর, 
আমার এই ভোট কদ্বল তুমি লও আর তোমার এ কন্থাখানি আমাকে 
দেও। ইহাতে গৌড়ীরা বলিল, আপনি ভাল লোক হুইয়৷ এইরূপ 
উপহাসের কথা বলিতেছেন কেন? কোথায় মূল্যবান ভোট কম্বল 
আর কোথায় জীর্ণ শীর্ণ ছেঁড়া কীথা | ইহা তে উপহাসের কথ]! সনাতন 
গম্ভীর ভাবে বলিলেন,_উপহাসের কোন কথা নয়। আমি সত্য 
কথাই তোমাকে বলিতেছি। ভোট কলের আমার কোন প্রয়োজন 
নাই। এ কীাথাই আমার প্রয়োজন ।” পরিশেষে গৌড়ীয় বুঝিতে 
পারিল, সনাতন সত্য সত্যই কম্বলের বদলে কাথা চাহিতেছেন। সে 
কীথা খানি দিয়া ভোট কম্বল খানি লইল। সনাতন ছেঁড়া কাথ৷ 
গলায় দিয়া মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন । সর্বজ্ঞ প্রভু ঈষৎ 
হাঁসিয়া বলিলেন, “তোমার ভোট কম্বল কোথায় গেল?” সনাতন ভোট 
কম্বল ত্যাগের কথা প্রভুকে জানাইলেন। 

“প্রভু কহে উহা আমি করিয়াছি বিচার । 

বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ 

সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষর়-ভোগ । 

' রোগ খণ্ডি সদ্ৈদ্ভ না রাখে শেষ-রোগ ॥ 

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস। 

ধন্মহানি.হ্য়, লোকে করে উপহাস ॥ 

সনাতন বলিলেন, সকলই আপনার ইচ্ছা,_-আপনারই কৃপ।। 
অতঃপরে শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থে শ্রীপাদসনাতনের শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ 

উপদেশ প্রদত্ত হ্ইয়াছে। মূলগ্রন্থে তাহার সবিস্তার আলোচনা! 
করা হইবে। শ্রীচরিতামুতে অন্তলীলায় আবার শ্রীরপ সনাতনের 
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চরিত সৰ্বন্ধে অনেক কথা| দেখিতে পাওয়া বায়। এন্থলে তাহাও 
আলোচিত হইতেছে । 

হাপ্রভুর আদেশ মত পীন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে উপস্থিত 
হইলেন। সেখানে হরিদাসের ভ্রন-ুটিরে আশয় পাইলেন । 
মহীপ্রতু যথানময়ে আপিয়! দেখ! দিলেন এবং কুশল-প্রশ্ন ও ইষ্ট- 
গৌঁঠী করিয়া সনাতনের কথ! জিজ্ঞানা করিলেন। রূপ কাহলেন, 
আমার সহিত তাঁহার রেখা হয় নাই। প্রর়াগে আসিয়। শুনিল।ম, 
তিনি শ্রীবৃন্দাবন-অভিমুখে গমন করিরাছেন। আনার কনিষ্ঠ অঙ্গ- 
পথের গঙ্গাপ্রান্তি হইয়াছে । এই সকল বার্ড! বলিয়৷ রূপ নীরব 
হইলেন। 

মহাপ্রভু অন্তান্ত ভক্তের সহিত এখানে শ্রীরপের মিলন 
করিয়। দিলেন। উড়িয়া এবং গৌড়ীয়! ভক্তগণ রূপের প্রতি 
আকৃষ্ট হইলেন। সকলেই তাঁহাকে ন্সেহ করিতে লাগিলেন । 
মহাপ্রতু শ্রীর্ূপের জন্য মহীপ্রপাদের ব্যবস্থ। করিয়া দিলেন। প্রতি 
দিন হরিদাসের ভজন-কুটিরে আদিত মহাপ্রভু হরিদাস ও রূপকে 
দেখা দিতেন এবং অনেক প্রকার ইষ্টগোষ্টা করিতেন । হরিদাসের 
ভঙ্জন-কুটির ভক্তগণের পরমানন্দের কেন্দস্থলী হইয়| উঠিল। 

কিয়দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল ।' একদিবস মহাপ্রভু 
প্রীসাদ-রূপ বিরচিত বিদগ্ধমীধৰ ও ললিতমাধব এই দুইখাঁনি নাটকের 
স্থচনা আলোচন! করিয়া! ভক্তবৃন্দকে তাহার স্ুধাস্বার পান করাইতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ, রামানন্দ ও হরিদাস প্রভৃতি ইহার 
আস্বাদনে ব্রতী হইলেন। এই দুইনাটক আলোচনায় হরিদীসের কুটিরে 
প্রেমানন্দের যে অফুরন্ত বিপুল উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, শ্রীচৈতগ্ঠ 
চরিতামবৃতে তাঁহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় । সময় ও 
সুবিধা হইলে মূলগ্রন্থে এই সধন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! যাইবে ॥ 
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'সেই নাটকীয় ঘটন!-এবণান্তে স্থবিজ্ঞ সুরিনক, প্রেমিক ভক্ত, রায় 
রামানন্দ সহ্রযুখে রূপের কবিত্ব প্রশংসা করিয়। নহও এ 


কাব্যেন কবেন্তস্ত কিং কাণ্ডেন ধন্গন্বতঃ | 
পরন্ হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণরতি বচ্ছিরঃ ॥” 
কবিত্ব ন| হয় এই অমৃতের ধার। 
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার ॥ 
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন | 
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥ 
তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী । 
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি ॥ 
প্রভু ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন, প্ররগে ইহার সহিত আমার দেখা 
হইয়াছিল, আমি ইহার গুণদুগ্ধ। ইহার সালঙ্কার কাব্য মধুর-প্রদঙ্গে 
বিরচিত। এইরূপ কাব্য ভিন্ন রন প্রচার হয় না । ১ 
“সবে কৃপা করি ইহারে দেহ এই বর। 
ব্রজ-লীলা-প্রেম-রস বর্ণে নিরন্তর ॥ 
ইহার যে জ্যেষ্ঠ ্রাত| নাম সনাতন । 
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম ॥ 
তোঘার যৈছে বিষর-ত্য।গ, তৈছে তীর রীতি । 
দ্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, তাহাতেই স্থিতি ॥ 
এই দুই ভাই আমি পাঠাইলু বৃন্দাবনে । 
শক্তি দিয়া ভক্তি-শান্্ করিতে প্রবর্তনে ॥৮ 
হরিদান ঠাকুর প্রভৃতি ভক্ত সকলেই রূপকে আলিপ্দন করিলেন, 
পরস্পর রূপের প্রশংসা করিতে লাঁগিলেন। হরিদাস বলিলেন, শ্রীরূপ 
ঠাকুর তুমি মহাভাগ্যবান্‌। তুনি যাহা বর্ণনা করিয়াছ, কয়জন ইহার 
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মৰ্ম্ম বুঝিতে পারে? শ্্রীরূপ, লজ্জিত ভাঁবে বলিলেন, আসি অত্যন্ত অজ্ঞ,. 
বিছুই জানিনা মহ ছু নিশি, সকলই বহর কপার । 
“দি যস্ত প্রেরণয়া প্রবন্তিতোহহং বরাকরূপোইপি | 
ত্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্য দেবস্য ॥৮ 
দোল-যাত্রা পর্য্যন্ত জীর্ণ মহাপ্রভুর চরণান্তে গিয়া অবস্থান করিলেন । 
মহাপ্রভু রূপের প্রতি বহুল কৃপা ও বহুল শক্তি সঞ্চার করিদ্ব! তাহাকে 
বিদায় দেওয়ার সময়ে বলিলেন 8 
বৃন্দাবনে যাও তুমি রহিও বৃন্দাবনে । 
একবার ইহা পাঠাইও সনাতনে ॥ 
ব্ৰজে যাই রস-শান্ত্র কর নিরুপণ। 
লুপ্ত-তীর্থ সব তথা! করিহ প্রচারণ॥ 
কৃষ্ণনেবা, ভক্তিরন করিহ্‌ প্রচার 
আমিহ দেখিতে তাহ! যাৰ একবার ॥ 
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন । 
রূপ গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ 
শ্রীরূপ অশ্রন্রলে মহাপ্রভুর চরণ পরিষিক্ত করিলেন। তাহার ক 
স্তম্ভিত হইয়া গেল, তিনি আর কোনও কথ! বলিতে পারিলেন না। 
মহাপ্রভু তীহাকে ধরিয়া তুলিঘা বক্ষে জড়াইয়| ধরিলেন। রূপের নয়নজল 
তখনও থামিল না। কিয়ংক্ষণ পরে শ্রীরূপ বিবশের ন্যায় ভক্তগণের 
চরণে পড়িয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইলেন। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ- 
নখচ্ছটা নয়নে লইয়া শ্রীরূপ গৌড়ের পথে আবার বৃন্দাবনে উপস্থিত 
হইলেন। কিন্ত নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্বাবন যাইতে গৌড়দেশে শ্রীপাদ 
রূপের প্রায় এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল । যেহেতু শ্রীরূপ-সনাতন ভ্রাতৃযুগল 
উন্মত্তের ন্যায় মহাপ্রভুর অনুরাগে গৃহ হইতে বহিগগত হইয়াছিলেন 
কিন্ত বিবয়াদির, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তখনও করেন নাই, তখনও বন্নভ জীবিত 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2 


[ ৫৩ 


| EEE | 


ছিলেন,_শ্রীজীবের দতিগতি কোন্‌ দিকে বাইবে, তখনও তাহা স্থির হয় 
'নাই। ইহার কিছুদিন পরে গৌড়দেশে বন্পভের মৃত্যু হইল। 
শ্রীজীবও গার্হস্থ্য লইবেন না। তখন বিষয়াদির শেষ-ব্যবস্থা কর! 
শ্রীরূপের একট| কর্তব্য হইয়া পড়িল, যথা চৈতন্য চরিতামৃতে £__ 
এক বদর রূপ গেঁ'সাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল। 
কুটু্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল'॥ 
গৌড়ে বে অর্থ ছিল, তাহ! আনাইল। 
কুটুম্ব ব্ৰাহ্মণে দেবালরে বাট করি দিল ॥ 
সব মনকথা গৌসাঞ্ করি নির্বাহণ। 
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন ॥ 
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল। 
প্রভুর যে আজ্ঞা দৌহে সব নির্বাহিল ॥ 
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত-তীৰ্থ উদ্ধারিলা। 
বৃন্দাবনে কৃষ্-সেব! প্রকাশ করিলা ॥ 2 
্রীরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডে ভক্তগণের সহিত ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
‘গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রথুনাথ দান গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী 
সর্বোপরি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী 
প্রভৃতি গ্রোস্বামিগণের সঙ্গে ভজন সাধনে এবং শ্রীগৌরগোবিন্দ ও রাধা- 
গোবিন্দ-লীলারস-আম্বাদনে ও লীলারসমরী ইষ্টগোষ্ঠীতে সুদীর্ঘকাল 
যাপন করিয়াছিলেন । শ্রীবৃন্দাবন হইতে অতঃপরে তিনি আর কোথাও 
‘গমন করেন নাই । কেননা শ্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীরপকে আদেশ করিয়াছিলেন, 
'তুমি বৃন্দাবন হইতে আর কোথাও যাইও লা। 
শ্রীর্ূপের গৌড়ে অবস্থান কালে মথুরা হইতে সনাতন ঝাড়িখণ্ডের 
বনপথ দিয়া নীলাচলে আসিলেন। এই নির্জন বনপথ অতি ভীষণ 
‘হিংস্র জন্ততে পরিপূর্ণ। অনেক স্থলে খাদ্যাদির অভাব । সনাতন 
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কখনও উপবাস করিয়া কখনও শু চানাদি বর্ণ করিয়া চলিতে 
লাগিলেন ৷ ঝাড়িখণ্ডের জল ভাল নয়, তাহার উপরে উপবাস” ইহার: 
বিষময় ফলে সনাতনের দেহে কও, ব্রণ, টুলকান প্রভৃতি রোগ দেখা 
দিল। কওুয়নে কঙুঘ়নে চর্ম বিদীর্ণ হইয়া দেহ হইতে রক্তরন 
পড়িতে লাগিল। দেহের দুরবস্থা দেখিয়া সনাতনের মনে নির্ব্বেদ 
আনিল। 

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, একেত আমি নীচ জাতি,__তাহার উপরে 
দেহের আবার এই ছুরবস্থা,__নীলাচলে গিয়া জগন্নাথ দেবের দর্শন পাঁওর! 
আমার পক্ষে বড়ই অসম্ভব। কেনন! আমার তুল্য নীচ জাতীয় ব্যক্তির 
পক্ষে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নাই। প্রভুর দর্শন ও সর্ববদ। 
পাইব না। শুনিয়াছি প্রভুর বাসা জগন্নাথ-মন্দিরের নিকট । জগন্নাথের 
সেবকগণ সর্বদা এ পথে যাতায়ত করেন। তভীহানের শরীরে 
আমার এই অপবিত্র অধম দেহ যদি দৈবাৎ সংস্পুষ্ট হয়, তাহা হইলে 
আমার অপরাধের সীম! থাকিবে না। এ অবস্থায় আমার কি কর! 
কর্তব্য? যখন আপিরাছি তখন একবার প্রভুর চরণ দর্শন করিব । 
রথের সময় জগন্নাথদেবও বাহির হইবেন ; সেই সময়ে রথের সন্মুখে প্রভুকে 
এবং রথের উপরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া! রথচক্রের তলে আমি প্রাণ 
পরিত্যাগ করিব। ইহাতে আমার ছুঃখ-শান্তি হইবে ও সদগতি হইবে 

এইরূপ ভাবির চিন্তিয়া সনাতন পুরীতে আনিলেন, হরিদানের, 
বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মহীপ্রভৃকে দেখিবার জন্য 
সনাতনের প্রাণ উৎকন্তিত হইল। এমন সময়ে মহাপ্রভু আসিয়া হ্রি- 
দাসকে আলিঙ্গন করিলেন । সনাতন মহাপ্রভুকে দেখামাত্রই. দণ্ডবং, 
প্রণত হইয়া পড়িয়াছিলেন) মহাপ্রভু তাহ! দেখিতে পান নাই। হরিদাস 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সনাতনকে দেখাইয়া দিলেন,_: এ দেখুন, সনাতন 
আপনার চরণে প্রণত হইয়া রহিয়াছে! সনাতনকে দেখিয়! তিনি চমৎ- 
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কৃত হইলেন, আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্ত সনাতন পশ্চাৎ 
দিকে সরিতে লাগিলেন, যথা 

মোরে ন! ছুইও প্রন্থ পড়ি তোমার পায়। 

একে নীচ অধম, আর কঙু-রসাগায় ॥ 

কিন্ত প্রভু নে কথা কাঁণেই করিলেন না। বলপূর্ববক সনাতনকে 
ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনের কওু-রস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল। 
তাহাতে সনাতন মশ্বাহত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত 
সনাতনের মিলন করির! দিলেন এবং পিণ্ডার উপরে উপবেশন করিলেন। 
সনাতন ও হরিদাস পিণ্ডাতলে বসিলেন। প্রভু সনাতনকে কুশল বার্তা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার চরণ দেখিবার সৌভাগ্য 
পাইলাম, ইহা হইতে কুশল আর কি হইতে পারে? প্রভু বলিলেন, রূপ 
এখানে দশমাস কাল ছিলেন | দশদ্রিন হইল গৌড়ে চলিরা গিয়াছেন। 
তোমার ভাই অন্ুপমের গঞ্গ প্রাপ্তি হইয়াছে । আহা! অনুসম লোকটা 
বড়ই ভাল ছিলেন। রঘুনাথে তাহার দৃঢ় ভক্তি ছিল।” 

এ কথা শুনিয়া সনাতনের মনে অন্গপমের গুণের কথা উদ্দিত 
হইল। তিনি শোকজড়িত করুণকঠে বলিতে লাগিলেন, প্রভু দয়াময়, 
আপনার নিকট আর কি বলিব? অতি নীচ বংশে আমার জন্ম, 
অবর্শ ও অন্যায় কাৰ্য্য করাই আমার কুলধর্ম। কিন্তু আপনি 
পরম কৃপাময়, স্বণা না করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
আমার অঙ্গপম ভাই শিশুকাল হইতে দৃঢ়চিত্তে রঘুনাথের উপাসনা 
করিত, রাত্রিদিন রঘুনাথের নাম করিত ও ধ্যান করিত, নিরবধি 
রামায়ণ শুনিত এবং রামায়ণের গান করিত। আমি আর রূপ 
তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর । সে নিরন্তর আমাদের সঙ্গে থাকিত, আমাদের 
সঙ্গে কৃষ্ণকথা ও ভাগবত শুনিত। আমি একবার তাহার বিশ্বাস ও 
ভক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলাম :£_ 
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-_শুনহ বল্লভ, কৃষ্ণ পরম মধুর । 
সৌন্দধ্য-মাধুধ্য-প্রেম-বিনা প্রহুর ॥ 
রুষ্ণ ভজন কর তুমি আম। দু হার সঙ্গে । 
তিন ভাই একত্র রহিব প্রহু-কথা-রঙ্গে ॥ 
এইমত বারবার কহি ছুইগ্রন। 
আমা দৌহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥ 
বল্পভ আমাদের অন্থুরোবে শ্রীরুঞ্চ-ভজনই স্বীকার করিল। কিন্তু 
রাত্রিকালে তাহার মনে চিন্তা হইল, আমি কি করিয়| রঘুনাথের 
চরণ ছাড়িব? এই ভাবিঘ্। দীনহীন সরল শিশুর ন্যায় সারা-রজনী 
রোদন করিয়া জাগরণ করিল, প্রাতঃকালে আদিরা আমাদিগকে 
বলিল £-_ 
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা । 
কাড়িতে না পারি মাথা, পাই বড় ব্যথা ॥ 
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা! দেহ দুই জন। 
জন্মে জন্মে সেবৌ রঘুনাথের চরণ ॥ 
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়। 
ছাড়িবার মন হ’লে প্রাণ ফাটি যায় ॥ 
অন্পমের এই কথা শুনিয়া .আমরা উহার নিষ্ঠামরী ভক্তির মহিমা! 
বুঝিলাম,--বলিলাম, তুমি যাহ! বুঝিয়াছ তাহাই ঠিক। ইহাতে অঙ্ুপম 
সন্তষ্ট হইল। দয়াময়, অন্কুপমের এই নিষ্ঠাময়ী- ভক্তি, তোমারই 
কপার ফল। মহাপ্রভু বলিলেন, সে যাহা হউক, _সনাতন, তুমি 
এখানে আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। তুমি এই ঘরে হরিরানের 
সহিত একত্র অবস্থান কর । 
“কৃষ্ণভক্তি-রসে সেই পরম প্রধান । 
কৃষ্-রসাম্বাদ কর, লহ্‌ কৃষ্ণ নাম ॥ 
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এই বলিয়া মহাপ্রভু উঠিয়া গেলেন, গোবিন্দ দাসের দ্বার! প্রনাদ 
-পাঠাইলেন । 2 
সনাতন জগন্নাথ মন্দিরে ঘাইতেন না, মন্দিরের চক্র দেখিয়া 
প্রণাম করিতেন। প্রস্থ এখানেই আনিয়া হরিদাস ও সনাতনের 
সহিত দেখ করিতেন, ইষ্টগোষ্ঠী ও কুষ্ণকথ! কহিতেন এবং 
জগন্নাথমন্দিরে যে সকল প্রদাদ পাইতেন, তাহ! এই উভয়কে প্রদান 
করিতেন । 
একদিন প্রভু সহসা সনাতনের নিকট আসিয়া বলিলেন, সনাতন, 
তুমি কি মনে কর,_দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ধকে পাওয়া যায় 1 
তাহ! হইলে কোটি দেহ ছাঁড়িতেই বা বাঁধা কি? দেহত্যাগেই 
রুষ্ণপ্রান্তি হয় না। ভজনেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। ভক্তি ভিন্ন কৃষ্ণ প্রাপ্তির 
আর দ্বিতীর উপায় নাই। দেহ-ত্যাগাদি, তাম্স ধর্শ্ম। তমো-রছ 
'পর্ে কুষ্ণকে পাওয়াধায় না। 
“ভক্তি বিনে কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদর 
প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্ত হৈতে নয় ॥ 
“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যৎ ধৰ্ম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায় স্তুপ স্ত্যাগো যথা ভক্তিৰ্শ্মমোষ্জিতা ॥” 
দেহ ত্যাগাদি তমো-ধৰ্ম্ম, পাতক-কীরণ। 
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ৷ 
প্রেনীভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। 
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, তেঁহো না পায় ম্রিতে ॥ 
গাঁঢ়াহরাগে বিয়োগ না যায় সহন। 
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥ 
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন । 
'অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম-ধন ॥ 
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নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য । 
সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছার । 
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ 
দীনেরে অধিক দয়! করেন্‌ ভগবান্‌। 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ 
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নব বিধ ভক্তি । 
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-নংকীর্তন। 
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম্ধন ॥ 
এস্থলে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে প্রসঙ্গ ক্রমে ভগবংপ্রাপ্তির 
যে প্রকুষ্ট সাধনার কথা বলিলেন, তাহা সর্ধসাধনার শ্রে্ঠ। সনাতন 
চযৎক্কৃত হইলেন এবং বুঝিলেন সর্ধজ্ঞ প্র আমার মনের কথ! 
ই জানিয়৷ আমায় বুঝাইলেন যে দেহত্যাগ তাহার অভিপ্রেত নহে। 
তখন তিনি কাতরকণ্ে প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, আপনি পরম কৃপাঁলু 
ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আনি অধম ও পামর। আমার এই অপবিত্র 
অযোগ্য দেহে আপনার কোন কাজ সাধিত হইবে ?” ইহার প্রত্যুত্তর 
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন। 
তুমি মোরে করিরাছ আত্ম-সমর্পণ ॥ 
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে। 
ধর্শীধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥ 
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন । 
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ 
ভক্ত-ভক্তি কৃষ্ণ-প্রেম-তব্বের নির্দার | * 
বৈষবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার ॥ 
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কৃষ্ণভক্তি, কুষ্ণপ্রেম, সেবা-প্রবর্তন। 
লুগ্ঠতীর্ঘ উদ্ধার আর 5 ॥ 
নিজ প্রিয়স্থান নোর ম্থুর। বৃন্দাবন । 
তাহা এত ধর্ম চাহি i গ্রচারণ ॥ 
মাতার আজ্ঞার আমি বসি নীলাচলে। 
তাহা! রহি ধন্ম টি তে নাহি নিজ বলে ॥ 
এত সব কৰ্ম্ম আমি বে দেহে করিব। 
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে নহিব ॥। 
সনাতন বলিলেন, আপনাকে শত কোটা নমস্কার, আপনার গভীর: 
হৃদয়ের ভাব বুঝিবার শক্তি আমার নাই। কুহক বেমন কাষ্ট- জা 
নৃত্য করায়, আপনি আমাকে সেইরূপ পরিচালিত হরি, ৃ 
হরিদাস সনাতনকে আলিম্বন করিয়! বলিলেন, তোমার ভাজি, 
সীমা নাই। তোমার দেহকে প্রভু নিধন বলিয়। মনে করিয়াছেন। 
প্রভুর শ্রীমুখের উক্তিতে বুঝা গেল, তোম! দ্বারা তিনি ভক্তি-পিদ্ধান্ত 
শাস্ত্র, আচার নির্ণরাদিতত্ব জনসমাজে প্রচার করিবেন | নিজান 
এই দেহ বৃথা। ইহা দ্বারা প্রভুর কোন কাৰ্য্য সম্পন্ন হইল না। 
সনাতন বলিলেন, মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে তোমার মত মহাভাগ্যবান্‌ 
লোক কয়টা আছে? শ্রীনাম-প্রচারের জন্য প্রভুর এই অবতার, 
প্রভু সেই মহাকাধ্য তোম! দ্বারা সম্পম ₹ করিতেছেন। প্রত্যহ তিন 
লক্ষ নাম সঙ্বীর্তন করিতেছ, সকলের সমক্ষে নাম-মহিমা কীর্তন, 
করিতেছ £_- 
“আপনি আচারে কেহ না করে প্রচার। 
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার ॥ 
আচার প্রচার নামে কর দুই কাৰ্য্য ৷ 
তুমি সর্ববগুর, তুমি জগতের আধ্য ॥ 
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হরিদাস ও সনাতন এইরূপে একত্র অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকথার 
রদাম্বাদন করিতে লাগিলেন। আবার রথবাত্রার সমর আদিল, গৌড়ের 
ভক্তগণ মহাপ্রভুর চরণান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ষার চারিমাস্‌ 
তাহারা পুরীধামে অবস্থান করিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, 
বক্রেশ্বর, বাস্থুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, 
গদাধর পণ্ডিত, সার্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর, কাশীশ্বর, 
গোবিন্দ প্রভৃতি সুবিখ্যাত ভক্তগণের সহিত প্রভু ননাতনের মিলন 
করিয়! দিলেন। সনাতন সকলেরই প্রির :_ 
সদৃগুণে পাণ্ডিত্যে নবার প্রিয় সনাতন । 
যথাযোগ্য কৃপামৈত্রী গৌরব-ভাজন ॥ 
বর্ধার চারিমাস অবস্থান করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ গৃহে 
চলিয়া গেলেন। সনাতন মহাপ্রভুর চরণান্তে পড়িয়া রহিলেন। 
বৈশাখ মাসে তিনি মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়াছিলেন; জ্যৈষ্ঠ মাসে মহাপ্রভু 
সনাতনের ৰৈন্ত-বিনয় ও তৃণাদপি নীচতার যে একটা নিদর্শন ভক্তগণকে 
দেখাইয়াছিলেন, তাহ! অতি অদ্ভুত £__ 
মহাপ্রভুর গম্ভীর লীলা,_সাধারণ বুদ্ধির গম্য নহে। বৈশাখ 
অতিবাহিত হইল, জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত । ভীষণ গ্রীক্ম বেল! এক প্রহর 
হইতে না হইতেই বালুকা অগ্নিবৎ প্রতপ্ত হইয়। উঠে, তখন পথে চল! 
ভয়ানক ক্লেশকর | প্রভু সকাল বেলায় যমেশ্বর টোটার আসিলেন । ভক্ত- 
গণের অনুরোধে সেইখানে ভিক্ষাকার্য্য সমাধান করিতে হইবে। মধ্যাহ্ন 
ভিক্ষাকালে সনাতনকে আহ্বান করিলেন। প্রভুর আহ্বানে সনাতনের 
বড় আনন্দ হইল। জ্যোষ্ঠের ভয়ঙ্কর নিদাঘে সমুদ্র তটের বালুকা আগুণের 
মত প্রতপ্ত হইয়াছে। সনাতন প্রভুর আহ্বান-জনিত আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া সেই অগ্নিসম প্রতপ্ত বালুকা পথে প্রভুর নিকটে আসিলেন। 
“তত” ঝালুকাতে তাহার পা! পুড়িতে লাগিল, তিনি তাহাতে ভ্রক্ষেপ 
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করিলেন না। পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়া গেল তাহ! তিমি বুঝিতে 
পারিলেন না । ভিঙ্গান্তে মহাপ্রহু বিশ্রাম করিতে ছিলেন,তখন সনাতনের 
সঙ্গে দেখা হইল ন!। গোবিন্দ সনাতনকে প্রভুর ভিক্ষাবশেষ পাত্র প্রদান 
করিলেন, প্রসাদ-প্রাপ্তির পরে মহাপ্রভুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । 
প্রভু বলিলেন”_কোন পথে আপিয়াছ? 
সনাতন বলিলেন, সমুদ্র-পথে আসিয়াছি। মহাপ্রভু বিস্মিত হইয়। 
বলিলেন, সমুদ্র পথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া আসিলে কেন? পিংহদ্বারের 
শীতল পথে কেন আসিলে না? আহা! তপ্ত বালুকার তোমার পায়ে 
যে ফোস্কা পুড়িরাছে। তুমি ভালরূপ চলিতে পারিতেছ না। 
সনাতন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন বেশী কষ্ট পাই নাই | পায়ে বে 
ফোঙ্কা পড়িয়াছে তাহাও বিশেষরূপে জানিতে পারি নাই। আমি 
অস্পৃশ্য পামর, সিংহদ্বারের পথে চলিতে আমার অধিকার নাই। 
জগন্নাথদেবের সেবকগণ সর্বদা এ পথে যাতায়াত করেন! কাহারও 
সহিত এই জঘন্য দেহের স্পর্শ হইলে আমার অপরাধের সীমা থাকিবে 
ভয়ানক সর্বনাশ ঘটিবে। 
টি হ্‌ শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল । তিনি তুষ্ট হই! 
সনাতনকে বলিতে লাগিলেন £_ 
___ যদ্যপিও হও তুমি জগৎ পাবন । 
» তোম স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-দুনিগণ ॥ 
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্ধ্যাদা-রগগণ। 
মৰ্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 
র্ধ্যাদা লঙ্ধিলে লোকে করে উপহাস । 
ইহলোক পরলোক, _ দুই হয় নাশ ॥ 
মৰ্য্যাদ রাখিলে, তুষ্ট হেলা মোর মন । 
তুমি এছে না করিলে করে কোন্‌ জন? ১ ও 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


৮১১৬ 

এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে গ্রীতিভরে আলিদ্ধন করিলেন। তাহার 
দেহের কণ্ডুরস প্রভুর শ্রীঅন্দে লাগিল । ইহাতে নসাতনের মর্মান্তিক দুঃখ 
হইত। তিনি সরিয়া গেলেও গ্রহ জোড়পূর্বাক আলিঙ্গন করিতেন । 
ননাতনের এই দুঃখ রাখিবার স্থান ছিল না। প্রভুর প্রিরপাত্র জগদানন্দ 
কোন সময়ে সনাতনের নিকট আদিলেন, কিযংক্ষণ কৃ্চকথ! ইষ্টগে।্ী 
করিলেন। এই সময়ে জগদানন্দের নিকট সনাতন তাহার মনদুঃখ 
জরানাইয়| বলিলেন £_ এখানে আদনিয়| প্রভুর চরণ-দর্শন করিয়া চিত্তের 
চিরদুঃখ খণ্ডন করিব ইহাই মনে করিয়! আসিলাম কিন্তু যাহ! মনে করিয়। 
আসিয়াছিলাম, প্রভু সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দিলেন ন!। এখন 
দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, আমি নিষেধ কর! সন্বেও তিনি 
জোড় করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করেন, আমার কণ্ডুরন| তাহার 
শ্রীমদ্দে লাগে, বোধ হয় এই অপরাধ হইতে আমি কোটা জন্মেও 
নিস্তার পাইব না। পুরীধামে আপিলাম বটে, কিন্ত আমি যবনতুল্য বলিয়া . 
শরীত্রীজগন্ধাথদেব-দর্শনেও আমার অধিকার নাই,_ইহাঁও এক অসার 
দুঃখ | হিতের জন্য আপিলাম বিপরীত হইয়া গেল, কি করিলে যে হিত 
হয় তাহাও বুঝিতে পারি না। পণ্ডিত, এখন আমার কি করা কর্তব্য, 
বলুন। জগদানন্দ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আমার মনে হয়, শ্রীবৃন্দাবনে 
চলিয়া যাওয়াই আপনার কর্তব্য । | 

আর একদিন মহাপ্রভু ননাতনের নিকট আসিয়াই তাঁহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। এবার সনাতন নিভীঁকভাবে নিজের মর্শ্ম-দুঃখের কথা 
প্রভুর পদে নিবেদন করির। বলিলেন,_একেত আমি অস্পৃষ্ঠ, পামর, 
নীচজাতি--তাহার উপরে আমার গায়ে 'রক্তরনা। উহ! আপনার 
শ্রীমন্দে লাগে, উহাতে আমার ভীষণ অপরাধ হইতেছে । এ অবস্থায় 
আমার এখানে থাকা অত্যন্ত অহ্থচিত। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাশয়কে 
এই দুঃখের কথা জানাইয়াছিলাম, তিনিও আমাকে রথযাত্রার পরে 
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্রীবৃন্বাবনে যাইতে উপদেশ করিলেন। তাহার উপদেশই আমার 
'শিরোধাধ্য ৷ 
মহাপ্রভুর মুখনণ্ডল নহল! আরক্তিম হইরা উঠিল। তিনি রুষ্ট 
.হুইর। বূলিলেন,_- সে্দিনকার জগা৮__সেও তোমাকে উপদেশ দেয়? 
কালিকার বড়ুঘ। জগা এছে গব্বাঁ হইল । 
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ॥ 
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য ৷ 
তোমারে উপদেশ করে ন! জানে আপন মূল্য ॥ 
আমার উপদেশষ্টা তুমি, প্রামাণিক আধ্য | 
তোমারে উপদেশে বালক, করেএঁছে কাৰ্য্য ॥ 
সনাতন মহাপ্রভুর রোষ-ভাব দেখিয়! তাহার পায়ে পড়িয়| বলিলেন, 
-আঁজ আমি জগদীনন্দের দৌভাগ্য এবং আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় 


বুঝিতে পাঁরিলাম £_ 
___“জগদানন্দে গীয়াও আত্মীর-স্গধারস | 


মোরে পীরাও গৌরব-স্তৃতি নিষ্ব-নিসিন্দা-রস ॥ 
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়ত। জ্ঞান | 


মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্‌ ॥ 
জ্দিত হইয়া বলিলেন, তোমা হইতে 


মহাপ্রভু ইহাতে কিছু রি 
প্রিয় নহে। আমি মর্য্যাদ|-লজ্ঘন 


 জগদানন্দণ'আমার কোন প্রকারেই 


সহ করিতে পারিনা । 
কাহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্র প্রবীণ ৷ 


কাহ! জাগ! কালিকার বটুকা নবীন ॥ 
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি । 
কত ঠাঞি বুঝাইছ ব্যবহার-ভক্তি ॥ 
অগদানন্দ তে তোমাকে উপদেশ করে, ইহ! আমি আদৌ সহিতে পারিব না। 
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সরলচিত্রেই আমি তাহাকে ভর্থসনা করিয়াছি। তোমাকে আমি 
বহির্গ জ্ঞানে স্ততি করি না, তোমার গুণেই তোমার প্রশংসা হৃদয় হইতে 
স্বতঃই মুখ ফুটিয়া! বাহির হর। তুমি তোমার দেহকে বিভংন বলিয়া জ্ঞান 
কর কিন্ত আমার নিকট তোমার দেহ অমৃত বলিয়। মনে হয়। 
তোমার দেহ অগপ্রাকৃত,_কখনও প্রাকৃত নয়”_তথাঁপি তুমি উহাতে 
প্রাকৃত বুদ্ধি কর। ধরিয়া লইলাম, তোমার দেহ যেন প্রারুতদে দেহ কিন 


তাহা হইলেও অমি কি উহা উপেক্ষা করিতে পারি? সন্ত্যাসীর 
প্রাকৃত বস্তুতে ভত্রীভদ্র জ্ঞান রাখিতে নাই। 


“কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতশ্যাবস্তনঃ কিয়ুৎ। 

বাঁচোচিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেবচ ॥ 
এভাগ ১১ স্বন্ধ ২৮ অঃ ৪র্থ গ্লোকঃ ৷ 
দ্বৈত পদার্থের মধ্যে কোন বস্তু ভাল কোন বস্তু মন্দ তাহার নির্ণয় 
করা যায়না, কেনন! চক্ষে যাহা দেখা যার কাণে যাহা শুনা যায় সংক্ষেপতঃ 


ইন্জির দ্বারা আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহার সকলই মিথ্য]। 
মিথ্যা জ্ঞানের আবার ভাল মন্দ কি আছে। 


দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধৰ্শ্ম ৷ 
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম ॥ 
“বিদ্যাবিনয়-সম্পন্রে ব্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি । 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সম্দৰশিনঃ ॥ 
বারী ৫ম অঃ, ১৮ শ্লোক 
যিনি, বিদ্যা-বিনয়ান্বিত ত্রাঙ্গণ-গো-হন্তি-কুক্ধুর এবং চণ্ডাল 
সকলেই--পরম কারণরূপে সমানভাবে বিদ্যমান পরমাত্মাকেই অনুভব 
করিয়| থাকেন, তিনিই পণ্ডিত । 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্সা কুটস্থো৷ বিজিতেক্দ্রিরঃ | 
‘যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ 
ভ্রীভগব্দশীতা ৬ অঃ, দম শ্লোকঃ) 
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বাহার চিত্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত, বিনি বিকারশূন্ত, যিনি 
ইন্ডিয়জমী এবং যিনি মৃত্শিলায় ও স্থবর্ণে ভালমন্দ-বুদ্ধি রহিত,_সেই 
নিষ্কামকর্মবোগীই আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসের যোগ্য । 

“সনাতন, তুমিত জান, আমি সন্যাসী, চন্দনে ও পদ্ষেতে সমান- 
জ্ঞান করাই আমার ধর্শ। যদি আমার সেরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহা 
হইলে আমার সন্যাস লওয়াই বৃথা হইয়াছে; এইরূপ হইলে আমার 
সংসার ছাঁড়ির। কি লাভ হইল? তোমার শরীরে ব্রণ হইয়াছে, রক্তরসা 
নিস্থত হইতেছে, তাই বলিয়া কি আমি তোমায় দ্বণা করিব? দ্বণা- 
‘বুদ্ধি করিলে আমার ধর্ম নষ্ট হয় না কি? 

হরিদাস বলিলেন, প্রভু, আমি তোমার এই সকল কথার অর্থ বুঝিতে 
পাঁরিলাম না ।. এইগুলি তোমার বাহ প্রতারণা মাত্র। তুমি যে 
আমাদিগকে অঙ্গীকার করিরাছ, ইহাতেই আমরা তোমার অশেষ 
দয়ার পরিচয় পাইয়াছি। তোমার আবার সন্ান কিসের,--আর 
সন্যাঁসোচিত সমজ্ঞানই বাকি? প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের মত 
অধম অস্পৃশ্য পামরদিগকে তুমি আপন করিরা লইয়া কেবল দয়ারই 
পরিচয় দিয়াছ। 

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা ভাল তাহাই হউক, তাহা হইলেও 
আমি তোমাদিগকে দ্বণা করিতে পারি না। তোমরা আমার সন্তানের 
মৃত লাল) এবং আমি তোমাদের পিতামাতার ন্কায় লালক । পিতামাতা 

ক কখনও সন্তানের দেহকে দ্বণ| করেন? কিন্বা সন্তানের মলমৃত্রকে দ্বণা 
করেন? কোলের সন্তানের মল মায়ের শরীরে লাগিলে কখনও কি মায়ের 
স্বণার উদয় হয়? বরং মাতা সন্তানের লালনে এবং পালনে মল-মৃত্র 
পরিষ্কারাদি কার্য্যে মহাস্খই প্রাপ্ত হন। 
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়। 
ঘ্বণ! নাহি জন্মে, আরও মহান্থখ পায় ॥ 
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লাল্য-মেধ্য লালকের চন্দন-নম ভায়। 
ননাতনের ক্রেদে আমার দ্বণ! ন! উপায় ॥ 
হরিদাস বলিলেন, তোমার গম্ভীর হৃদয়ের ভাব কে বুঝিতে 
পারে? গলংকুগী বাসুদেবকে আলিঙ্গন দিয়া তুমি তাহার, দেহকে 
কন্দর্প তুল্য করিয়৷ দিয়াছিলে। তোমার ক্পা-তরব্দ বুঝিতে পারে, জগতে 
এমন কে আছে? মহাপ্রভু গম্তীরভাবে বলিলেন, হরিদাস, আমি পূর্বেই 
তে! বলিয়াছি, বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত নয়, তাহার দেহ অপ্রারুত, | 
ভক্তদেহ চির দিনই চিদীনন্দময় । 
দ্ীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্ম-সম্্পণ | 
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম্‌ ॥ 
অপ্রারুত দেহে তার চরণ ভজয় ॥ 
মর্ত্যে| যদা ত্যক্তসমস্তক্ম্ম 
নিবেদিতাত্স! বিচিকীষিতো মে । 
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানে ! 
ময়াত্ম ভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ 
এ্রভাগ ১১ স্কন্দ, ২৯ অঃ, ৩২ শ্লোক ! 
“মনুয্য যখন সমস্ত কৰ্ম্ম পরিহার করিয়। আমাতে আত্মনমর্পণ করে, 
তখন সে জীবন্মুক্ত হইয়া আমার সদৃশ এশ্বরধ্য লাভের যোগ্য হয়।” 
মহাপ্রভুর এই সকল মহাঁবাক্য ম্হামূল্যবান্‌। দীক্গা-ব্যাপারট! 
একটা গুরুতর কার্ষ্য। বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে-_- 
দিব্যং জ্ঞানং যতে দগ্যাৎ কুধ্যাৎ পাপন্য সংক্ষয়ং 
তন্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্ত। দেখিকৈ ন্তত্ব-কোবিদৈঃ 
অর্থাৎ যে কার্য্যেতে দিব্য-জ্ঞানের উদয় হর, এবং পাপ-ক্ষয় হয়, মন্ত্র- 
'বিদ্গণ তাহাঁকেই দীক্ষা বলেন। চিত্তের সবিশেষ পরিবর্তন-সাধনের 
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উদ্দেন্টে দীক্ষার প্ররোজন। দীক্ষা নবজীবন দান করে। তত্ব-সাগর 
গ্রন্থে লিখিত আছে $= 
যথা কাঞ্চনতাং বাতি কাংস্যং রন-বিধানতঃ | 
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বি্রত্বং জায়তে নৃণাম্‌ ॥ 


যেমন রসবোগে কাস স্বরণবপ্রাপ্ত হয়, তেমনি দীক্ষা-বিধ।নে শুদ্রাদি 
দিজত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই কারণে দীঙ্ষা-প্রভাব-জনিত বৈষ্ণবদেহকে অপ্রাক্ৃত 
বলিয়াছেন। শ্রীভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন £__ 


“ত্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনু ।৮ 


ভগবানের নাম করিতে করিতে দেহ অপ্রাক্ৃত হয়। নামের 
প্রভাবে ও ভক্তি-প্রভাবে দেহে কৃষ্ণ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। তাই মহাপ্রহু 
বলিলেন, ভক্তের দেহ চিদানন্দময়। হরিদাস, সনাতনের দেহে ক 
ছষ্টি করিরা দয়ামর ভগবান্‌ আমার পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন। আমি 
বদি স্বণা করিতাম, তবে ভগবানের নিকট অপরাধী হইতাম।” এই 
বলির| আবার মহাপ্রভু সনাতনকে গাঢ়রূপে আপিঙ্বন করিলেন । তখন 
তাহার দেহ হইতে চন্দনের সুগন্ধ উদগত হইল, দেহের কও তিরোহিত 
হইল, সনাতন ত্বর্মকান্তি ধারণ করিলেন। প্রভুর আশ্চর্য্য করুণ! দেখির। 
সকলেই চমৎকৃত হইলেন। রোলবাত্র-অস্তে মহাপ্রভুর সেহময় শ্রীচরণ 
নিকট হইতে অশ্রপূর্ণ লোচনে সনাতন বিদার লইয়| শ্রীবৃন্দাবন-অভিদুখে 
গ্রত্যাগমন করিলেন । 

শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন শ্রীপাদ মহাপ্রভুর আদেশেত্ীবন্দাবনে বাস 
করিয়া ভক্তিগ্রন্থ-আনয়ন, ভক্তি-শাস্র-প্রণয়ন লুপ্ততীথ? উদ্ধার্থ শ্রীমতি 
স্থাপন শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বৈষ্ণবাচার প্রবর্তন-কাধ্যে ত্রতী হইলেন 
'ঘথ! শ্ীচেতন্যচরিতাম্বতে £_ 
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তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-ননাতন ! 

প্রভূ আজ্ঞায় ছুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥ 

ভক্তি প্রচারিয়! সর্বতীর্থ প্রকাশিল। 

ম্দনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল £ 

নানাশান্ত্র আনি কৈল ভক্তি-গ্রন্থ-সার ৷ 

মূঢ় অধম জনেরে তিহো করিল! নিস্তার ॥ 

গ্রহ আজ্ঞীয় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার । 

ত্রজের নিগুঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥ 

দ্বাপর-যুগান্তে শ্রীরুষ্চ-লীলার অবসানে শ্রীবৃন্দাবন নীরব ও নির্জন 
হইয়া পড়িয়া ছিলেন। এই জগতে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল । 
শ্রীগৌরান্দের আবির্ভীবে বৃন্দাবনের বর্তমান বৈভব প্রকাশিত হইল ৷ 
তিনি শ্রীমৎ লোকনাথ, ভূগর্ভ ও শ্রীসনাতনাদি প্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামী দ্বারা 
ব্রজ্রভূমির বর্তঘান্‌ অবস্থা ও পূর্ববগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শত শত 
নিষ্ঠাবান্‌ গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের পদাশ্রর করিলেন। রূপ 
সনাতন শভগবানের নিত্যপার্ষ। ই'হারা ভগবংশক্তি লইয়াই আবিভূর্ত 
হইয়াছিলেন। নানাপ্রকারে বৃন্দাবনের উন্নতি-দাধনই ইহাদের জীবনের 
মহাব্রত হইয়| উঠিয়াছিল। বখন ইহার! বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন, তখন 
ইহাদের হন্তে এক কপর্দকও ছিলনা । ্রশ্রীনহাপ্রভুর আদেশে 
একদিকে যেমন ই'হাদের পারমার্থিক কার্য্য-শক্তি সন্বপ্ধিত হইরাছিল, 
তেঘনি অপরদিকে লুপ্ততীর্থ সমুহের সমুদ্ধার, সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে 
অশেষ কারুকার্্যময় বৃহৎ বৃহৎ শ্ীমন্দিরাদি বিনির্শ্বাণ প্রভৃতি পরবৃবন্দাবনের 
বাহঃশোভা-সম্পাদনাদি এবং আরও নানাবিধ উন্নতিকর কাৰ্য্য এই 
ভরাতৃযুগলের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল । 
শ্রীগৌরাঙ্গের এই কৃপাদেশ, শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধত করা হইয়াছে 

কিন্তু উহার আকর স্থান মুরারি গুপ্তের কড়চা । তাহাতে লিখিত আছে £__ 
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বুন্দাবনার গন্তব্যং ভক্তিশান্্-নিরুপণম্‌। 
লুপ্ততীর্থ-প্রকাখশ্ঠ তন্নাহাত্যমপি স্ফুটম্‌ ॥ 
কর্তব্যং ভবতা যেন ভক্তিরেব স্থিরা ভবেং। 
বামাখিত্য জুখেনৈব শ্রীকৃষ্কপ্রেমনীধুরীং ॥ 
পিবন্তি রসিক! নিত্যং সারাসার-বিচক্ষণঃ। 
স আহ ত্বং কৃপা সর্বফলদা মম পাবনী ॥ 
এই আদেশ মহামন্তরের ন্যায় উভয় ভ্রাতার হৃদয়ে সন্ধীবনী শক্তির 
লঞ্চার করিয়াছিল। ই"হারাও ইহা দয়াময় শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর মহাকৃপ! 
বলিযাই গ্রহণ করিরাছিলেন। 
শ্রীপাদ সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে কালিরা-দহ্রেঅদূরবর্তী যমুনা-তটে 
আদিত্যটালায় প্রথমতঃ কুটির বাধিয়া অবস্থান করেন। প্রাচীন সময়ে 
এই স্থানটা প্র্বন্দনতীর্ঘ নামে অভিহিত হইত ভগব-অন্ুরাগজনিত 
বৈরাগ্য উভর ভ্রাতাকে আহার-নিত্রা-চিন্তা হইতে বিমুক্ত রাখিরাছিল। 
মাধুকরী বৃত্তিস্বার তাহারা জীবন ধারণ করিতেন এবং শ্রীভগবানের 
লীলারসাম্বীদনে ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। শাস্তগরস্থ-সংগ্রহ, ভক্তিশাস্ত- 
{বরচন ইহাদের জীবনের প্রধানতম সাধনা হইরাছিল। 
সনাতন মথুরার এক চৌবে-ঠাকুরের বাড়ীতে গরীশ্ীম্দনগোপাল-মূ্ভ 
দেখিয়া আভিভূতহ্‌ন | তিনি মাধুকরী উপলক্ষে প্রায় প্রত্যহই এই শ্রীমৃত্তি 
উপাসনা করিয়া আসিতেন। চৌবে ঠাকুরের বিধবা পত্নীর সেবায় 
মদনগোপালের মন উঠিল না। এদিকে তাহার প্রতি সনাতনের গাঢ় 
অনুরাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল । চৌবে-পত্রীর প্রতি স্বপ্নে আদেশ 
হইল-“আমার দেবা তোমার পক্ষে কষ্টকর, বিশেষতঃ সাধু সনাতন 
‘আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তুমি অনুমতি দাও, আমি 
তাহার নিকটে যাই ৷” 
পর দিবস চৌবে-পত্বীর বাড়ীতে সনাতনের আগমন মাত্রই 
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চৌবে-পত্বী বলিলেন, ঠাকুর তোমার নিকট থাকিবেন। তুমি উহাকে 
ভালবাস, ইনিও তোমাকে ভালবাসেন । আমি তোমাদের নিত্য প্রণরে 
বাধা দিব না। আমার সাধের ধন তুমি লইয়া যাও। আমার ভাগে] 
যাহা হয়, হইবে ।” সনাতনের মনের সাধ পূর্ণ হইল। সনাতন তাহার 
হৃদয়ের আরাধ্য দেবকে লইয়| আনিয়া আদিত্য-টালায় ভজন-কুটিরে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ভিক্ষালন্ধ যংকিঞ্চিং দ্রব্যে প্রতি দিন কোন 
প্রকারে তাহার দেবা! করিতে লাগিলেন । 
জনশ্রুতি এই যে এই শ্রীমদনগোপাল, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌভ্র বজ্রনাভ 
দ্বারা ব্রমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত অষ্টশ্রীমৃত্তির মধ্যে একতম। শ্রীরূপ 
গোস্বামি-প্রতি্ঠিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহও সেই অষ্টমুত্তির অন্যতম | 
এই শ্রীবিগ্রহ্দ্বরের সম্বন্ধে অনেক প্রকার জনশ্রতিমূলক বৃত্তান্ত 
আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। অনেক গ্রন্থকার: 
বিস্তৃতরূপে তাহ লিখিয়াছেন। শুনাধায়, এই পার্ষদগণের পরবত্তী সময় 
হইতে এই শ্রীমদন গোপাল, শ্রীমদনমোহন নামে পরিচিত হইয়া. 
আমিতেছেন এবং মুসলমান শাসনকর্তীদের অত্যাচার-ভয়ে শ্রীবুন্দাবনের 
শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীনদনমোহন প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণ স্থানান্তরে নীত হন। 
এখন মদনমোহনের প্রতিভূ শ্রীমূন্তি ও শ্রীগোবিন্বদেবের প্রতিভূ শ্রীমৃদ্তি 
শরীবৃন্দাবন সহরে পৃজিত হইতেছেন। শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরূপ আরও: 
অনেক শ্রীমুস্ি স্থাপন ও বহুল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার করির! সেই সকল স্থানে 
্রীমুন্তির সেবার ব্যবস্থা করিয়! দিয়াছিলেন । নিজেদের ভজনসাধন ও 
গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য, কখনও বা গোবর্দন-তটে, কখনও ব৷ রাঁধাকুণ্ড-তীরে, 
কখনও ব! গোকুলের নিজ্জন স্থানে অবস্থান করিতেন । তিনি প্রথমতঃ 
একস্থানে দীর্ঘকাল থাকিতেন ন! । শ্রীরূপ ব্রজধামের সর্বেসর্বব কর্তা হইর়া-. 
ছিলেন; শ্রীগোবিন্দ প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর ধ্যানে থাকিতেন, সেই ধ্যান- 
অবস্থায় বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত ষোগগীঠস্থ শ্রীগোবিন্দ-মুন্তির সন্ধান পান! 
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তিনি ব্যানে দেখিলেন গোমাটালানামক পুরাতন যোগগীঠের- 
ভগ্নাবশেবের উচ্চন্তপের মৃত্তিকাভ্যন্তরে নয়নানন্দ শ্রীগোবিন্দ বিরাজ 
করিতেছেন। তিনি বহুলোক সহকারে উক্তস্থানে যাইয়া আবর্জনাময় 
মৃত্তিকান্তপ খনন করিতে করিতে সহসা শ্রীগোবিন্ব-ৃদ্তি প্রাপ্ত হন । 

এই বিগ্রহ প্রাপ্তি মাত্র শ্রীরূপ পত্রসহ কোন এক ব্যক্তিকে মহাপ্রভুর 
নিকটে প্রেরণ করেন। মহাপ্রভু এই সংবাদে নিরতিশয় আহ্লাদিত 
হইয়| স্বীয় অন্ুচর কাশীশ্বরকে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। 
জনশ্রুতি এই যে, কাশীশ্বর মহাপ্রভুকে ছাড়িয়! বৃন্দাবনে যাইতে অনিচ্ছা- 
প্রকাশ করায় কাণীশ্বরের বিরহ-বেদনা-প্রশমনের জন্য প্রভু স্বস্বরূপ শ্রীগৌর- 
গোবিন্দ-বিগ্রহ কাশীশ্বরকে প্রদান করেন। এই শ্রীমতি শ্রীগোবিন্দ- 
বিগ্রহের নিকট স্থাপিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে পর্ণকুটারগুলি 
মৃহামূল্যবান্‌ প্রানাদতুল্য ইষ্টকমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। গোস্বামিগণ ও 
ভক্তগণ এই সমর বহু শ্রীদন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । 

রদুনাথ ভট্ট নিজের শিন্যের ছারা শ্রীগোবিন্দের একটা ইষ্টক মন্দির 
নিশ্মিত করান । তৎপরে অন্বররাজ মহারাজ মানসিংহ্‌ এীশ্রগোবিন্দদেবের 
বর্তমান বিবিধ কারকার্্পূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের অশেষ নিদর্শন-স্বরূপ 
বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন! ব্রজধামে ভগবতপার্যদগণ ও 
তদহ্চর ভক্তগণের দ্বারা যে সকল শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইলে একখানি সুবৃহৎ, গ্রন্থ 
হইতে পারে। মথুরার ভূতপূৰ্ব কালেক্টার ম্থুরা সম্বন্ধে যে গ্রন্থখানি 
লিখিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতে পারে। 

প্রীপাদরপ-ননাতনের ভজন-প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা উপসংহারে 
অল্পকথার প্রকাশ করা যাইবে। সংক্ষেপত ইহাই বল! যাইতে পারে 
যে, শ্রীভগবানের একান্ত অনুধ্যান ব্যতীত তথৎ্সম্বন্ধীয় গ্স্থাদি-বিরচণ 
একেবারেই অসম্ভব স্থতরাং ইহাদের প্রণীত ভক্তিগ্রস্থ ও লীলাগ্রস্থ সমূহ, 
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__অশেষঅন্ধ্যান ও অনবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, দৈহিক শ্রঘ ও দীর্ঘকাল শান্ত 
পরিচিন্তন, নিরন্তর নিষ্ঠীমরী মহাসাথনার অন্থতমর ফল। আশার মনে হয় 
অর্থব্যয়ের নিদর্শনস্বরপ শ্রীমন্দির-সমূহের স্থাপত্যশিল্প-প্রক্ষ-বর্ণনাপেক্ষা 
গ্রীপাদ গোস্বামি ছরের প্রাণময়, মনোময়, বুদ্ধিময়, জ্ঞানময় ও আত্মময় 
অনবচ্ছিন্ন অনুধ্যানজনিত গ্রন্থণূহের কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে অধিকতর 
প্রয়োজনীয়। তীহাদের জীবন-বৃন্ত-গ্রন্থ গুলিতে এসন্বন্ধে আশানুরূপ আলো- 
চন দেখিতে পাই না । আমার ন্যায় অযোগ্যের দ্বারাও তাহা একেবারেই 
সম্ভাবিত নহে; তথাপি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি। 

ইহাদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে চিত্তে স্বতঃই বিস্ময়ের উদয় হর । অধুনা! 
ভারতবর্ষে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানেও গ্রন্থাগার দেখিতে পাঁওর! বায়। 
তাহাতে নানাপ্রকার দুশ্প্রাপ্য গ্রন্থ এক্ষণে সংরক্ষিত হইতেছে । থে সময়ে 
শ্রীপাদ সনাতন প্রভৃতি গোন্বা মিগণ মথুরায় গমন করেন,তখন তত্তৎস্থানের 
শান্র্চার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই 
ইহার! অন্ত কোথাও ন! যাইয়া কেবল মথ্রামণ্ডলে অবস্থান করিয়া 
কি প্রকারে অশেষ শাস্গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন এবং সেই নকল গ্রন্থের বচন 
প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বৃহদাকার বহুল গ্রন্থ রচনা করিলেন। যাহার! 
এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাহেন, তাহাদের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য ইহাদের গ্রন্থে আলোচিত গ্রন্থগুলির একটা তাঁলিকা৷ (7310119- 
রথ) গ্রস্ত করা) তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে অনক্ষরপ্রায় 
ব্রজমগ্ডলে অবস্থানকরিয়! ই'হাদিগকে শাস্তগ্রন্থ-সংগ্রহের জন্য কত শমধত্ব 
ও প্রয়াস করিতে হইয়াছিল । বর্তমান সময়ের মত তখন মুদ্রিত গ্রন্থ 
পাওয়া যাইত না; স্থৃতরাং গ্রন্থ-প্রাপ্তিও অতি দুর্লভ ছিল । কিন্ত তথাপি 
ইহাদের গ্রন্থরাজিতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের নাম ও প্রমাণ বচন পাওয়া 
যায়, এখনকার অনেক বহুদর্শী স্থপণ্ডিতেরও সেই সকল গ্রন্থের 
নাম পর্যন্ত জানা নাই। এমনকি আমরা এখন যে অষ্টাদশ পুরাণ 
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দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অনেকগুলি পুরাণই অসম্পূর্ণ, বিকৃত বা 


অভিনবকল্পনা-নমুদ্ূত । শ্রীহরিভক্তিবিলান গ্রন্থখানি শাস্ত্রীয় বচনে 


পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে ঘেনকল পু্লাণবচন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কোন 
কোন বচন, বর্তমান সময়ে প্রকাশিত পুরাণে খুঁজিয়া পাওয়| যায় না। 
যদিও ভারতবর্ষের বহু স্থানে এক্ষণে প্রাচীন শান্ত মুদ্রিত হইতেছে 
কিন্ত ইহাদের আলোচিত অনেক গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। 

এন্থলে শ্রীপাদ শ্রীজীবের রচিত কোন গ্রন্থের আলোচনা করা হইবে না। 
কেবল শ্রীপাদসনাতনের ও শ্রীপাদরূপের গ্রন্থদমূহের কথাই বলা হইবে। 
ভ্রীভাগবত-টাকা লঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীজীব শ্রীপাদ ননাতনক্ৃত 


“প্রথমাদিদ্বরং খণ্যযুগাৎ ভাগবতামৃতং। 
হরিভভিবিলাসশ্চ তট্রীকা দিক্পরদর্শনী ৷ 
লীলাস্তবষ্টীপ্পনী চ নায়! বৈষ্ণব তোষণী ॥৮ 
ইহাদ্বার জানা যাইতেছে ভাগবতামৃত ছুই খণ্ড, হরিভক্তিবিলাস 
ও উহার দ্রিগবর্শনী নারী টাকা, লীলাস্তব এবং বৈষ্ণব-তোষণী নানী 
ভাগবতের দশমস্বন্ধের টিগ্ননী, সনাতনক্ৃত। বর্তমান্‌ সময়ে আমরা থে 
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ দেখিতে পাই, উহা শ্রীগোপালভট্ট গোম্বামি-বিলিখিত 
'বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। কিন্ত ক্রীচেতন্যচরিতামৃতে 
দেখা বায়, পরপরীমহাপ্রভ শ্রীপাদ সনাতনকে বৈষ্ণব-স্থৃতি বিরচণ করিতে 
আদেশ করেন, ঘথা। £-- 
“প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্থৃতি করিবার ॥ 
নুঞি নীচজাতি কিছু না জানো আচার । 
আমা! হৈতে কৈছে হয় ম্থৃতি-পরচার ॥ 
সুত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ | 
আপনি করহ বদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ 
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তবে তার দিশ৷ স্ষুরে মো নীচ-হৃদয়ে। 
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়ে ॥ 
এই স্থানে শ্রীপাদ সনাতন, প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিলেন বে, 
তুমি যদি আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে যন্ত্র করিয়া বৈষ্ণব-স্থৃতি 
আমাদ্বার! প্রকাশ কর তবেই উহ! সম্ভবপর হইতে পারে, নচেৎ আমি 
নীচজাতি, তাহাতে অতি অধম, আমাদ্বারা এই কাৰ্য্য সম্ভবপর নহে। 
প্রভু ইহাতে সম্মত হইলেন, সনাতনকে আশীর্বাদ করিলেন ।, 
সনাতন হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ শেষ করিয়া উনবিংশ বিলাসের প্রারন্তে. 
লিখিলেন := 
শ্রীচৈতন্য-গ্রবিষ্টোহন্মি শরণং সুষ্ঠ যেন হি। 
আবিষ্টো যাতি দুষ্টোহপি প্রতিষ্ঠাং স্দভিষ্ট তাম্‌॥ 
সনাতনের প্রাথণা পূর্ণ করিয়া তিনি যে শক্তিরূপে সনাতনের হৃদয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়া তদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইয়াছিলেন, সনা তনের শ্রীদুখোক্তিই 
তাহার সমুজ্জল প্রমাণ। 
কিন্ত কেহ কেহ মনে করেন “হরিভক্তিবিলানে” লিখিত আছে, 
রূপ-সনাতনের সন্তোষের জন্য গোপাল ভট্ট এই গ্রন্থের সংগ্রহ 
করেন এবং ইহ! তীহারই বিলিখিত সুতরাং সনাতন ইহার কর্তা নহেন। 
আপত্তিকারীদের যুক্তিদ্ধ সকলেরই স্বীকার্য্য কিন্ত সনাতন যে এই গ্রন্থের 
কর্তা নহেন,_-এই উক্তি নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ অগ্রাহ। 
শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে দেখা যায়, সত্যসন্বপ্ মহাপ্রভু সনাতনকে 
হরিভক্তিবিলাস লিখিতে আদেশ করেন। তিনি যদি তাহার সেই 
 সঙবল্প-অঙগসারে কাৰ্য্য না করিয়া থাকেন, তবে তীহার 'সত্যা-সক্বল্পতা, 
গুণের লোপাপত্তি হয় । 
২। শ্রীপাদ সনাতনের বিরুদ্ধেও ভীষণ দোষ-প্রসক্তির হেতু হয়৷ 
প্রভুর আজ্ঞা-অপালন-নিমিত্ত তাহারই বা মহাঅপরাধ না ঘাটবে কেন?" 
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৩। শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয় “লঘু-তোষণী টাকার” উপসংহারে 
সনাতনকর্লুত বে সকল গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সে বাক্যও অসত্য 


৪। হরিভক্তি বিলাদের উনবিং বিলাসের মন্গলাচরণে সনাতনের 
হৃদয়ে প্রভুর প্রবিষ্টতা-সন্বন্ধে বে স্বীকারোক্তি আছে এবং প্রীচৈতন্য- 
চরিতামুতেও সনতেনের বৈষ্ণব-স্থতি-রচনা-দন্বন্ধে মহাপ্রভুর চরণে থে 
প্রার্থনা আছে, তাহাও ব্যর্থ হয়। এতগুলি প্রমাণ উড়াইয়া দেওয়া 
সুবিচারকের পক্ষে সহজ ও স্থসঙগত নহে । 

এই গ্রন্থ যে গোপালভট্ের বিলিখিত এবং প্রমাণ-বচনগুলির-অনেক' 
অংশ যে গোপালভট্র দ্বারা সঙ্কলিত, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য । মহাপ্রডু 
সনাতনকে বলিরাছিলেন__ 

“সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰমাণ দিবে পুরাণ-বচন 1” 

বৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী, প্রবীণ গোপালভট্ট গোস্বামী দ্বারা প্রমাণগুলি 
সংগৃহীত করিরা লইয়াছিলেন। শাস্ত্র-মন্থনের কার্য্যভার এবং তৎনকল 
লিপি করার ভার, ভট্ট গোস্বামীর উপর অর্পিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক। 

অপর কথা এই যে সনাতন স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনয়ী, তাহার উপর' 
তিনি যৰনরাজের ভৃত্য ছিলেন। এ অবস্থায় তাহার নামে স্থৃতিগ্রন্থ 

" প্রচারিত না হয় এবং সদাচারসম্পন্ন অবিপ্নৃত ব্রহ্মচারী ভট্ট গোস্বামীর 
নামে তখনকার হিনদুসমাজে অতীব সম্মানের সহিত এই স্থতি প্রচারিত 
হয়, ইহাই ভ্রীপাদ সনাতনের ইচ্ছ! ছিল। সেজন্য এই গ্রন্থ গোপাল ভট্ট: 
গোস্বামির বিলিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে । প্রাচীন বাদ্ধালা 
গ্রন্থ অন্রাগ-বল্লীকারেরও এই অভিপ্রায় আপত্তিকারীদের আপত্তির 
এইরূপ স্থমীমাংসা নাধু-সজ্জন-সন্মত, যুক্তি সঙ্গত এবং প্রমাণ প্রতিগন্ | 
ইহার টাকা দিগরর্শনীও সনাতনের লিখিত। এই টাকা না থাকিলে 
এই গ্রন্থোক্ত বৈষ্ণব ভ্রততিথি-নির্ণয়ের মর্ম্মে প্রবেশ করা অতীব কঠিন, 
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ব্যাপার হইত। যাহার! হুরিভক্কি-বিলাদের ব্রততিথির নির্ণয় সম্বন্ধে 
ব্যবস্থাদি প্রদান করেন তাহারাই মূলগ্রন্থের ছুর্গন্যত্ব ও দু'প্রবেশ্যত্ব 
অন্তভব করেন। অনেক স্থলেই এই দিগ দর্শনী টাকা, _ান্ব্যবস্থাবূপ 
ঘোর অন্ধকারে আলোকবন্তিকার ন্যায় কাধ্য করে, অস্ফুট বিষয়কে 
গরিস্ফুট করিয়া দেয় । অন্যান্তঅংশের সম্বন্ধে বাহীই টি কিন্ত ব্রত-তিথি 
নির্ণয়াদি স্থলে দিগ দৰ্শনী প্ৰকৃতপক্ষেই শান্ধব্যবস্থা৷ পথের গথহারা পথিককে 
প্রকৃত দিক্‌ দেখাইর! দেয়। আমরা এই টাকাখানির অত্যন্ত পক্ষপাতী । 
শান্দ্রের মীমাংশা ও দর্শনের প্রণালীবদ্ধ বিচার এই টীকীর পরিস্ফুট হয়। 
হরিভক্তিবিল।স গ্রন্থখানি বৈধীভক্তি-আচরণের অতি সুন্দর স্ুনিরামক 
গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অনুসারে জীবনের কার্য নিয়মিত করিতে পারিলে 
সে জীবন বে শান্তিময়, সুখময় ও আনন্দময় হইবে, তাহাতে আর কোন 
নেহনাই। ইহাতে বে সকল বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, নেই সকল বিধান 
নৃতিক মানসিক ও পারমার্থিক জীবনের পক্ষে পরম হিতকর | 

ইহার প্রথমে গুরু-করনের আবশ্যকতা, গুরুর লক্ষণ, শিত্য-লক্ষণ, 
গুরু-শিব্য পরীঞ্গ। প্রভৃতি বিষন্ন শাস্ত্রপ্রমাণনহ লিখিত হ্ইরাছে। 
জগতে কোন কাৰ্য্য, বা কোন শিক্ষাই গুরু ভিন্ন হর না। অতীন্দ্ৰিয় চিন্ময় 
অধ্যান্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলে গুরুদেবই তাহার সহায় ও পথপ্রদর্শক 
এই নিমিত্ত বর্ধপ্রধমে গুরুর প্রয়োজনীয়ত। এই গ্রন্থে আলোচিত 
হইয়াছে। অতঃপরে মন্ত্রমাহাত্য, দীক্ষা বিধি, সদাচারনাহাত্ময, প্রাতঃকৃত্য, 
শৌচবিধি, আচমনবিধি, সদাচারবিধি, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যাবিধি 
প্রহৃতির শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভগবন্মন্দির নংস্কার, 
ললান-বিধি, তিলক-বিধি, মাল্যধারণ-বিধি, সুবিস্বত পুজাদির বিধান, 
শান্তপ্রদাণাদি সহকারে লিখিত হইয়াছে । নবম বিলান পর্য্যন্ত 

ত্যকম্মের পরিপাটি-বিবরণ অতি স্থবিস্তৃত। 

এই সকল বৈধীভক্তির বিধান কর্শ্মাঙ্গ হইলেও নরনারীগণ এই সকল 


স্‌ 
নি 
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কার্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের চিত্ত স্থমার্জিত ও ভগবস্তাবের 
অধিষ্ঠান ক্ষেত্রূপে নিশ্চয়ই পরিণত হইতে পারে | হ্রিভক্তি বিলাসের 
বিধান মানির! চলিলে অতীব দ্বনিত জীবও সমাজের পূজনীয় হয়। 
আমি অন্য কোন শান্ত্রেই ভগবৰংসদ্বন্ধীয় কর্মের এমন স্থচারু বাহুল্য 
দেখিতে পাই নাই । সেবার এমনি পরিপাট্ট আর কোথাও দেখা যায় ন। | 

দশম অধ্যায়ে ভগবদ্তক্তির লক্ষণ, ভগবৎ-শান্ত্রপারতা, ভগবদ্ক্তি- 
মাহাত্মা, ভক্তনন্র-মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব-নিন্নাদোব, বৈষ্ণব-সম্মান-নিত্যতাঃ 
বৈষ্তবশাস্ত্র-মাহাজ্ময, শ্রীমদ্ভাগবত্মাহাজ্য, ভগবংশান্ত্-বভৃ-মাহাক্সাঃ 
ভগবৎ কথা ত্যাগাদিতে দোষ, তৎকথা শ্রবণে আনক্তির-গুণ, ভগবহ্ধন্ম 


স্থব্ত্বত শান্্রীয় প্রমাণ সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। 

একাদশ বিলাসেও সায়ান্তন-রুত্য, অহোরাত্র অখিল বন্মার্পশৃবিধি, 
ভগবৎ অর্চনা মাহাত্ম্য, ভগবান্‌ নাম-কীৰ্তন ও নাম জপ, ভগবদ্‌ং 
মাহাত্ম্য, ভক্তিলক্ষণ, শরণাপত্তির মাহাত্ম্য ও লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বণিত 
হইয়াছে। অন্থান্ত স্থৃতিগ্রন্থে এই নকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের এমন 
স্থবিভ্তৃত, শ্রেণীবদ্ধ, সুশৃঙ্খলাসমন্থিত আলোচন। দেখিতে পাওয়া যায় 
ন|। এই সকল বিষয় পাঠ করিলে চিত্তে স্বভাবতই অতি সহজে ভগব২- 
উপাসনার প্রবৃত্তি জন্মে । স্বয়ং ভগবান্‌ প্রকৃত পক্ষেই বে শ্রীপাদ 
সনাতনের হরে শক্তি-সঞ্চার করিয়া এই প্রয়োজনীয় গ্রহ বিরচিত 
করাইয়াছিলেন, মনে সহজেই সেই বিশ্বাস জন্মে । 

দ্বাদশ হইতে যোড়শ বিলাস পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণের ব্রত-তিথি-কৃত্য 
ও মীসকুত্য প্রভৃতি অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। এই করেকটা 
বিলাস দিগ-দর্শনী টীকার আলোকে পাঠ না করিলে পাঠকগণের 
চিত্তে এত তথ্যের সম্যক্‌ স্ষুতি হওয়া অসম্ভব । আমি দেখিতে 
পাইন্তেছি আমার সমসাময়িক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই 
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“্িগদর্শনী টাকার প্রতি মনোধোগ করেন নাঃ টাকার অথবোধ 
করিতেও চেষ্ট। করেন ন|। তাহার ফলে ব্রত তিথি-শির্ণয়ে অত্যন্ত 
গোলযোগ উপস্থিত হয় । ন্ুক্মবুদ্ধি সুমাজ্জিত প্রতিভ। ও নরলতামরী 
পরীপ্লীগৌরভক্তির অভাবে মীমাংস।দর্শন ও বিচর-প্রণালী অঙ্গুনারে 
লিখিত এই বৈষ্ণবস্থৃতির বিচার সম্ভবপর হয় না। বিগদর্শনী টাক। 
এই কয়েক বিলাসের পঠন ও পাঠন কাব্যে অতীব প্রয়োজনীয় । 
সপ্তদশ বিলানে পুরশ্চরণ, অষ্টাদশ বিলানে শ্রীমূত্তিনির্শ্নাণাদি-ব্যাপার, 
উনবিংশ বিলাসে শ্রীমৃত্তি-প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ এবং বিংশ বিলাসে 
২95 “নিৰ্ম্মাণ, বাস্তপৃজাদি, বৃক্ষরোপণ তুললী বিবাহ ও প্রতিষ্ঠাবিধি, 

পসংহারে সংক্ষেপতঃ একান্তিকী ভক্তির লক্ষণার্দি লিখিত হইয্বাছে। 
বিং RRL এই মহাপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিন্দুদন-সমাদের পক্ষে 
বিশেষতঃ বন্ধীয় বৈষ্ণৰগণের পক্ষে মহাপ্রভুর অনুগ্রহে শ্রীপাদ সনাতনের 
এক অক্ষয় অমৃতময় বিপুল দান। কেবল এই গ্রন্থের জন্যই বৈষ্ণবগণ 
'ননাতনের নিকট চিরখণী | 

ইহার পরে “শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত”_ইহা৷ প্রকৃতই অমৃত । পুরাণে 
লিখিতআছে দেবতা! ও দানবগণ কর্তৃক সমুদ্রমন্থনে যেমন অমুতের উদগন 
হইয়াছিল, তেমনি হলাহলও উদগত হইয়াছিল, কিন্তু ভক্তিণান্-সমুত্র 
মন্থন করিয়া গ্রীসাদ সনাতন এই যে ভাগবতামৃত রাখিয়| গিয়াছেন ইহ! 
প্রাকৃত অমৃত অপেক্ষাও কোটা গুণে আদরের বস্তু । গএরঁক্ৃত অমৃত 
প্রাকৃত দেহের পক্ষে উপকারী । নিত্য আত্মার সহিত উহার কোনও, 
সম্বন্ধ নাই কিন্তু এই ভাগবাতামৃত মান্্বকে বেদেরও চুল্লক্ষ্য বস্তুর 
সহিত সম্পর্কান্থিত করির! তুলে ; ইহাতে মানুষ নিত্যানন্দের সন্ধান পায় 
এবং সেই আনন্দে আত্ম! সমগ্র জগৎ ভুলিয়া, জগতের সুখ দুঃখ 
ভুলিয়া, অনুক্ষণ অনুভব করেন, 

“আনন্দমমৃতরূপং যদ্বিভাতি ৷» 
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বৃহৎ ভাগবভান্বত দুইভাগে বিভক্ত । এই গ্রন্থ খানি ভগবদ্তক্তি- 
শান্ত্রনমুহের সারশ্ত-নংগ্রহ__ইহাই গ্রন্থকর্তা শ্রীপাদ সনাতনের 
উক্তি। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের একাদশ শ্লেকে লিখিত 
হইয়াছে ₹- 

“ভগবন্তক্তিশান্্রাণাময়ং সারস্য-সংগ্রহঃ | 
অন্ুভূতস্য চৈতন্য-দেবে তংপ্রিয়রূপতঃ ॥ 

ইহা হইতে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে পরা যায়। গ্রন্থকার 
নিজেই নিজের গ্রন্থের টাকা করিয়াছেন, সেই টাকার নামও দিগ দর্শনী,_ 
দিগ দর্শনী টাকায় স্বয়ং গ্রন্থকার এই শ্লোকের যে ব্যথা করিয়াছেন, তাহার 
মর্শ এইরূপ £ ভক্তি-গ্রন্থ সমূহের সারস্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। 
সারস্য শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, তত্ব বা হেয়রহিত অংশ । সুতরাং 
এই গ্রন্থথানি, _ভক্তিশান্ত্র সমূহের সংগ্রহ গ্রস্থ। বিনয়ভূষণ সনাতন 
নিজে এই গ্রন্থের প্রণয়ন-গৌরব প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাই তিনি 
লিখির়াছেন এ খানি সংগ্রহ গ্রন্থ, আমার নিজের নহে। আমি কোথাও 
শান্্ী় প্রমাণের শ্লোকার্দ, কোথাও উহাদের পদান্দর, কোথাও বা 
উহাদের ভাব অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি সথতরাং এই 
গ্রন্থ যে প্রামাণ্য-মূলক তাহাও বলা যাইতে পারে একটা প্রশ্ন হইতে 
পারে যে,_বহুভক্তিশাস্ত্রের একত্র সংঘোটন অতি দুর্লভ; উহাদের 
রহন্যও দুজ্ঞে্। তাহ! হইলে এই সংগ্রহ-ব্যাপার কি প্রকারে য় 
হইতে পারে? তজ্জন্য বল! যাইতেছে, বহিরন্তঃকরণ দ্বারা চিত্তাধিষ্ঠতৃ 
বান্থদেবের আত্ম-সাক্ষাং-কার হইলে তাহার ভ্রিভ্দিম সুন্দর, বেণুবাদন- 
কারী শ্রীনন্দকিশোর বূপের ধ্যানাদি-জনিত সেবাদ্বার। এই অসম্ভবও 
'সম্ভাবিত হইতে পারে। ধিনি অন্তরধ্যামী নিরুপাধি-নহজ-কবপাকারী, 
যিনি ভগবান্‌, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহার প্রনাদে ধ্যানাদঘার। হৃদরে 
স্বত:ই তাহার স্ষু্ঠি হইলে সকল বিষয়েই স্ফুটি সম্ভবপর হয়। 
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ইহার আর একটা অর্থ হইতে পরে তাহা এই £__শচীনন্বন 
চৈতন্যদেবের প্রিয় স্বীয় সন্াদবেশের পরিচিন্তনেও হৃদয়ে সর্ববতত্রে 
স্কুরণ হয়; অথবা! শ্রীচৈতন্যদেবের প্রির মদন শরীরূপ গোস্বানীর 
অন্ুভবরূপ অনুগ্রহেও এই দুর্ঘট ব্যাপার স্থসম্পন্ন হইতে পারে । ফলতঃ 
ভগবানের অন্ুগ্রহ-বিশেষের ছারা তাহার যে সাক্ষীৎ-অন্ষভব হয় 
তাহা হইতে-সকল বিষয়েরই স্ফুপ্তি সম্তাবিত হয়, স্থতরাং ইহাতে 
দুর্ঘটত্বের কোন আশঙ্কা নাই। এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে যে যে বিষয়ের 
অবতারণা করা হইয়াছে তাহার সুচী এইরূপ ₹ প্রথম খণ্ডে 
ভৌমনাঘধের প্রথম অধ্যায়, দিব্যনামধের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রপঞ্চাতীত 
নামধেয় তৃতীয় অধ্যায়, ভক্তনাম চতুর্থ অধ্যায়, প্রিয়নাম পঞ্চম অধ্যায়, ' 
প্রিয়তম নাম যষ্ঠ অধ্যায়, পূর্ণনাম সপ্তম অধ্যায়, এই সাত অধ্যায়ে প্রথম 
খণ্ড সমাপ্ত হহয়াছে। 
দ্বিতীয় খণ্ডে বৈরাগ্য নাম প্রথম অধ্যায়, জ্ঞান নাম দ্বিতীয় অধ্যায়, 
ভজন নাম তৃতীয় অধ্যায়, বৈকুণ নাম চতুর্থ অধ্যায়, প্রেম নাম পঞ্চম: 
অধ্যায়,অভীষ্ট লাভ নাম ষষ্ট অধ্যায়, জগদানন্দ নাম্‌ সপ্তম অধ্যায় এই সাত 
অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হইয়াছে । কিন্ত ইহা অতি স্থুল সুচী । প্রত্যেক 
অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের টাকার শ্রীপাঁদ সনাতন, স্থসিদ্ধান্তের মুক্তা- 
মাল! গাঁথিয়| পাঠকগণকে স্নেহ উপহার প্রদান করিয়াছেন । ; 
এই গ্রন্থে বর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-প্রদায়িনী-ভক্তির বিবিধ তথ্য বর্ণন কর! 
হইয়াছে। প্রথমে বন্দনাচ্ছলে গোপীমহিমা, শ্রীচৈতন্য বন্দনা, মথুরা, 
বৃন্দাবন, যমুনা, গোবদ্ধন এবং ভগবানের নাম প্রভৃতির মহিমা 
কীন্তিত হুইয়াছে। প্রয়াগ তীর্থে মুনি সমাজ, ব্রাহ্মণের বিঝু-ভ্তি, 
দাক্ষিণাত্য রাজার বিষ্ণুভক্তি, ইন্দ্র ব্রহ্মা ও শিবের বিষ্ণু-ভক্তি, বৈকু্ 
মহিমা, প্রহলাদের মহিমা ও বিষ্ণুভক্তি, হন্তুযানের বিষ্ণুভক্তি, উদ্ধব 
মহিম! শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বিরহ, শ্রীকৃষ্ণের মায়াৃন্দাবন দর্শন, গোপবেশধারী' 
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শ্রীরুষ্ণদর্শনে দ্বারকাবাসীর অধীরতা, নন্দ-যশোদার কৃষ্ণভক্তি, গোগীপ্রেম, 
প্রেমরোদন, শ্রীমন্তাগবতে রাধিকার নাম্‌ উল্লেখ না থাকার কারণ প্রভৃতি 
বিষয় প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয় খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ধামপ্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধনা 
কামরূপবাপী ব্রাহ্মণ-বালকের প্রতি কামাখ্যাদেবীর উপদেশ, কাশীবাসী 
ও প্রয়াগবাসীর আচার-সাধনাদির তত্বকথা, গরীক্ষেত্র, স্বর্গ, মৃহ্লোক, জন- 
লোক, তপলোক প্রভৃতির বিবরণ, ইন্দ্রিয-মনঃসংযম, সমাধি, স্মরণ, 
প্রেম-ভক্তি, মুক্তি ও ভক্তি, নিগুন ও স্বগুণ, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির 
শরেষ্তা, কর্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য, শিব ও শিবলোক-মাহাস্ম্য, বৈকুণ-মহিমা 
স্মরণ, কীর্তন, ধ্যানের অপেক্ষ। কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা, ত্র ও কৈকুঃ-প্রাপ্তির 
সাধন, অবতারের কথা, ভগবন্ম ত্তি সচ্চিদানন্দময়ী, ভগবত্শক্তি-বিবরণ, 
শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, শ্রীবিগ্রহমাহাআ্ময, অযোধ্য। দ্বারকা গোলোক ও 
বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের করুণা ও ব্রজলীলা-বর্ণন, গোলোকপ্রাপ্তির উপায়, 
প্রেম প্রাপ্তির সাধন, মদনগোপাল দর্শন, গোলোকধাম দর্শন, শ্রীকষ্ণের 
বংশীধ্বনি, গোলোক নাথ দর্শন ও গোলোক হাত প্র ভূতি স্থচারুরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে এবং টীকায় এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃতিরপে ব্যাখ্যা কর! 
 হইয়াছে। 
"  শ্রীপাদ সনাতন এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রতিপান্ত বিবয় দিগ- 
দর্শনী টীকায় তালিকার আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্ভাগবতের 
টাকাকার শ্রীধর স্বামী যে প্রকার প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারন্তে উহার 
প্রতিপান্ত বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীপাদ সনাতনও দিগদর্শনী টাকায় 
সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন। এস্থলে গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত মৰ্শ্ম শ্রীপাদ সনাতনকৃত তালিকার অঙ্গবাদ প্রকাশ করা 
যাইতেছে, যথা £_- 
প্রথম অধ্যায়ে-শীরুষ্ণের পরম-প্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা হইয়াছে দ্বিতীয় 
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অধ্যায়ে ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার কথ! বল! হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে-_ 
শিবলোক হইতে বৈকুঠবানীদের প্রতি ভাগবত্ক্পাধিক্য এবং বৈকুঠ- 
বাসী হইতে গ্রহ্নাদের প্রতি ভগবংস্রুপাধিক্য শিবদ্বার! বর্ণিত হইরাছে। 
টতুর্থঅব্যায়ে-_প্রহ্লাদ নিজমাহাত্ম্য হইতে হনুমানের যাহাত্ম্যাবিক্য বর্ণন 
করিয়াছেন । হনুমান আবার পাগুবদিগের প্রতি ভগবত্কুপাবিক্য বৰ্ণন 
করিয়াছেন । পঞ্চম অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের স্বকীয় মাহাত্ম্য অপেক্ষা যহুগণের 
প্রতি ভগবত্-কুপাধিক্য বিবয়ে বর্ণিত হইয়াছে এবং যদুগণের মধ্যে উদ্ধবই 
যে ভক্ততম ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। যষ্টে ব্ৰঙ্গ গোগীনিগের কৃষ্ণের প্রতি 
বিচিত্র প্রেম-বৈভব দেখিয়া উত্বেরও বে মোহ হইয়াছিল, শ্রীনারর 
তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সন্তমে গোকুলের মাহাক্ম্যাদি কীন্তিত হইয়াছে । 
এইরূপে প্রথম খণ্ড সপ্ত অধ্যায়ে পরিনঘাপ্ত হইছে | 

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে গোলো-মহিয। বর্ণিত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে স্বর্গাদি অপেক্ষা গৌলোকমাহাম্ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমাধি ও যুক্তি 
অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে বৈকুঠ-পার্ধর 
্বীয় সমক্ষে অষ্টাবরণ অপেক্ষা মুক্তির শ্রেষ্ঠতা উৎপাদনান্তর ভক্তিলক্ষণ 
বিকৃত করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে চিদ্দিগ্রহ-নিত্যত্বার্ি, বর্ণন। পঞ্চম 
অধ্যায়ে গোকুল ও গোলক-মহিমা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে । যষ্টে 


গোলোকবর্ণন, শ্রীকুষ্- দর্শন, শ্রীরুষ্ণের ক্ুপাবিশেষ বর্ণন এবং গোলোক- 


লীলা বর্ণন। সপ্তম অধ্যায়ে ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের প্রন্গা'দি প্রভৃতি 
বর্ণিত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে এবং ইহার টাকায় শ্রীপাদ সনাতন, ভক্ত ভক্তি ও শ্রীনাম- 
মাহাত্ম্য ORR প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত, সরল সরন ও 
যুক্তিযুক্ত ভাষায় বর্ণনা! করিয়াছেন। এই সকল বিষর-পাঠে কেবল 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জনগণের যে উপকার হইবে তাহা নহে, এতদ্বারা 
সর্ববসম্প্রদায়ের ধর্ম্-পিপান্ ব্যক্তি মাত্রেই পরম উপকৃত হইবেন। ভগবত 
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LAS 
প্রাণ ভজন-নিষ্-নাধু-সজ্জন-গঠন করিতে হইলে যে সকল উপদেশের 
একান্ত ও অত্যন্ত প্রয়োজন, এই গ্রন্থে নেই সকল উপদেশ সর্বান্ধ 
ত 


শহাভারত ও পুরাণের 


নির়মান্ুসারে বন্তা ও শ্রোতার সন্ধাদরূপের প্রণালী বিশেষ অবলম্বিত 
নে জৈমিনি ইহার বক্তা, পরীক্ষি-নন্দন নমেজর ইহার 
শ্রোতা । জনমের ট্ঘিনির নিকট মহীভারভীয়াখ্যান শ্রবণ 


করির়াছিলেন। জনমেদ্রয় বৈশম্পারনের মুখেও ভারতাখ্যান অবণ 
করিয়াছিলেন কিন্ত জৈগিনির নিকট জৈঘিনি-প্রোক্ত ভারত-শ্রবণ করিয়া 
জনমেজঘ় বলিলেন £_ : 
“ন বৈশম্পায়ন-প্রোক্তে| ত্র্মন্‌ যো ভারতে রনঃ | 
ত্বত্ত! লন্ধঃ স তচ্ছেষং ম্ধুরেণ সমাপয় ॥” 
অর্থাৎ হে ্রদ্ষন আপনি স্বয়ং বেদমৃত্তি, আমি বৈশম্পারনের নিকট হইতে 
ভারতাখ্যান শ্রবণে যে রস প্রাপ্ত হই নাই, আপনার শ্রীঘুখে শ্রবণ করিয়া 
তাহা প্রাপ্ত হইলাম। যেহেতু আপনি উহ! ভক্তিরস-গিশ্রিত করিয়া 
বলিয়াছেন, এখন উহার শেষ অংশ মধুর ভাবে সমাপন করুন। ইহার 
কথারস্তে প্রথমতঃ উত্তরা-পরীক্ষিৎ সংবাদ আছে। পরীক্ষিৎ তাহার 
মাতা উত্তরার অন্গরোধে, মায়ের নিকটে এই শ্রীভাগবতামুত বৰ্ণন করেন । 
'ব্নীয় বিষয়ের স্থান,_তীর্ঘ-মূর্দমণি প্রয়াগ; সমর, সাধনা । শ্রোত্বর্গ 
মুনিতেষ্টগণ প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে গ্রীমাধব-মন্দির-প্রান্দনে সমুপস্থিত 
হইলেন। তাহাদের সম্‌ক্ষে ভাগবতোত্তম দ্বার কথিত শ্রীভাগবতামৃত 
বণিত হর। এইরূপে বক্তা ও শ্রোতৃধাদরূপে শরীপাদ গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থের আরম্ভ করিরাছেন। সটাক বৃহদ্ভাগবতামৃত পঠন-পাঠন 
শ্রবণাদি ন। করিলে অন্যের সংক্ষিপ্ত কথায় ইহার তাত্পর্ধ্য বুঝ। যায় না। 
প্রীরপ-লিখিত আর একখানি ভাগবতামৃত আছে, তাহা শ্ীভগবানের 
বতারসমূহের এবং ধাম সমূহের বর্ণনান পর্যবসিত হইয়াছে; যথাস্থানে 
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উহার আলোচনা. করা হইবে । সেই গ্রন্থখানি ইহা অপেক্ষা লঘু, 
সেইজন্য উহার নাম হইয়াছে “লঘু ভাগবতামৃত”। ইহার আকার বৃহৎ 
তজ্জন্য এই গ্রন্থ “বৃহৎ ভাগবতামৃত” নামে প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থ টি ভক্তি 
বিলাসের পূর্বে রচিত হয়। হরিভক্তি বিলাসের টাকার স্থানে 
শ্রীপাদ সনাতন স্বীয় গ্রন্থ ভাগবতামৃতের নাম উল্লেখ 
সনাতনকৃত ভাগবতের তোবণী টাকাতেও বৃহদ্ভাগবতামৃতের 'ও oh 
বিলাসের নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। উক্ত টাকায় হরিভক্তি- 
বিলান, “ভগবন্তক্তি বিলাস” নামে অভিহিত হইয়াছে। বৃহৎ লৰা ও 
লঘু তোবণী সনাতনরুত ; উভয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনেক বিভিন্নতা 
আছে। এই তোষণী টাকা ১৪৭৬ শকে সমাপ্ত হয় এবং শ্রীজীব ১৫০৪ 
শুকে উহাকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত করেন. তোষণী-টাকার অস্তে 
লিখিত আছে £= 
“শকসপ্ততিমনৌ পূর্ণেরং টিগ্ননি-স্থধা। 
সংক্ষিপ্ত যুগশৃন্যাগ্রপঞ্চৈক গণিতে তথ| ॥” 

শ্রীমভাগবতের সনাতনক্কৃত তোধণী টাকা অতি প্রসিদ্ধ । পরবত্তি- 
সময়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবত্তি-মহোদয় শ্রীদভাগবতের 
সারার্থ-দর্শনী নামী যে টাকা করেন, তাহাতে শ্রীমৎ বিশ্বন।থের প্রগাঢ় 
ভাবার লালিত্য, ভাবের রস-মাধুধ্যত্ব এবং সমুজ্জল প্রতিভা-বিশিষ্টতু 
ষথেষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সারার্থ-দর্শনী টাকার মৌলিকতা এবং নব 
নব ভাবোন্মেবক প্রতিভায় ভাগবতের টাকানমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষ। 
সমুজ্জল, বিচার-প্রিয ও কাব্য-রসানন্দ প্রির-পাঠক মাত্রেরই গ্রীতিবর্ধক-ও 
আনন্দজনক কিন্ত দশম স্বন্ধের সারাথ-দর্শনী টাকা পাঠে দেখা যায়. যে,উহ! 
সনাতনের প্রতিভা-কিরণে অনেকস্থলেই উদ্ভাসিত, সেই কিরণে উজ্জলীরুত 
এবং তাহাদ্বারাই পরিপুষ্ট। বিশ্বনাথ শ্রীপা্দ সনাতনের ভাবমাধুধ্য ও 
রসমাবুর্য্য দ্বারা স্বীয় টাকাঁটাকে সমুজ্জল করার লোভ-সম্বরণ করিতে 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 90528170001 


238 


পারেন নাই । তিনি অনেকস্থলে সনাতনের ভাব ও ভাষ! ,স্পষ্টরূপেই 
গ্রহণ করিয়া স্বীয় টিগ্লনীর পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছেন। তোবণী টীকা- 
শ্রে্ঠতার পরিচায়ক-নিদর্শন ইহা! হইতে স্পষ্টতর আর কি হইতে 
পারে? প্রীপাদ সনাভনের শ্রীরাসলীলা-ব্যাখ্য। প্রকৃতই মহামাধুধ্য- 
নিন্ধু। স্থরপিক পাঠক মাত্রই সেই মহাসিন্ধুর মাধুর্যাস্ততে চিরমঞ্র৮_ 
দিনরজনী তাঁহার! সেই ব্যাখ্যাস্থধা-আম্বাদনে বিভোর ও বিহ্বল 
থাকেন । 

শ্রীপাদ বনাতনের সুস্ম সমুজ্জল প্রতিভা এই তোষণী টাকার 
সর্বত্রই বিচ্ছ্রিত। তাহার পাণ্ডিত্য, প্রত্যেক শ্লোকব্যাখ্যানে 
প্রকটিত, তাহার প্রেমভভির উজ্জলভাব প্রত্যেক কথাতেই 
উদ্দীপ্ত। দনাতনের বিশাল বিপুল শুক্র প্রতিভা ভাগবতী টাকার 
রন উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রস- 
মিন্ধুতে নিমগ্ন থাকিতেন। দশম স্বনধই শ্রীদস্তাগবতের সার-সর্ধদ্য। এই 
জন্য শ্রীপাদ সনাতন শ্রীভাগবতের অন্যান্য স্বন্ধের টাকা ন! করিয়! কেবল 
দশম স্কবন্ধের টীকাতেই তাহার মূল্যবান জীবনের মহামুল্যবান্‌ সময় 
ঘাঁপিত করিরাছেন। ইহাতেই তিনি ধন্য হইয়াছেন এবং ইহা পাঠে 
তাহার প্রিয় পাঠকগণও অনুক্ষণ ধন্য হইভেছেন। 

শ্রভাগবতের একশত ত্রিশ সংখ্যার অধিক টাকা টিপ্ননী আছে বলিয়া 
শুনা হায়? অতি অল্প সংখ্যক টাকা-সন্দর্শনের মৌভাগ্য আমার পক্ষে 
ঘটিয়াছে। শ্রীবৃন্দীবন-দেবকীনন্দন প্রেস হইতে মুদ্রিত চতুঃসম্প্রদার 
বৈষ্কবর্গের প্রণীত টাকা করেকখানির দর্শন আমি পাইয়াছি, তন্মধ্যে 
নধ্বাচাৰ্য্য-সম্প্রদায়-যুকুটনণি জীনত আনন্বতীর্ঘকৃত শ্রীভাগবত তাৎপৰ্য 
টীকা প্রদত্ত হয় নাই কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের সুপণ্ডিত বিজয়ধ্বজ তীৰ্থকৃত 
পদরত্বাবলী, শীরামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত স্থদর্শন-স্থরিকৃত টীকা, রাঘবাচাধ্য 
ক্লুত ভাগবতচন্ত্র চন্দ্রিকা টাকা শ্রীনিত্বাক সম্প্রদায়তুক্ত শুবদেবককৃত 
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টীক!, শ্রীবল্লভাচার্য্যক্ৃত স্থবোধিনী টীকা আমি দেখিয়াছি । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে জ্ীজীবরৃত ক্রম সন্দর্ভ, বিশ্বনাথ রা ELL 
দর্শনী এবং বৈঞ্চবানন্দিনী নামে বলদেব বির্যাভূষণকৃত (?) 
একখানি টীকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও দেখিয়াছি । শতাঁধিকবর্ধ 
পূর্বের বৃন্দাবন হইতে গৌড়ীয় বৈষ্চবাচাৰ্য্য শ্রীরাধারম্ণ গোস্বামি 
মহাশয় একখানি টা কা বিরচন করেন তাহাও বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত 
শ্রীভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্যতীত শ্রীনাথ পণ্ডিত-ককৃত 
শ্রীচৈতন্য-মত-মঞ্জুষা নামে একখানি টাকা আমার নিকটে আছে, ইহ" 

এখনও মুদ্রিত হর নাই। শ্রীরাস-জীলার আরও অনেক টাকা উক্ত 
ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অতি নিশ্চরব্ূপে বলা যাইতে 
পারে যে, রসমাধুধ্যাদিতে, ভাবোতকর্ষে এবং নবনবোম্মেষশালিণী 
প্রতিভার সনাতনের তোবণী ও বিশ্বনাথের সারাথদির্শনীর সমক্ষে কেহই 
অগ্রসর হইতে পারে না; সনাতনের টাকার রস-মাধুর্য্য প্রতিভ 
ভাবোৎকর্ধ, স্থপাপ্তিত্য ও মৌলিকত্ব একেবারেই রি | 

এক্ষণে দশম চরিত বা লীলাস্তব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে । এই 

গ্রন্থখ।নি সন্বন্ধে আমার মনে অনেক দিন হইতে গুরুতর সন্দেহ আছে! 
সনাতনকৃত দণশম-চরিত গ্রন্থখানি বে লীলাস্তব নামেও অভিহিত হয়, 
ভক্তিরত্রাকর গ্রন্থে তাহা! জানা যায়। আমার দুঃখের বিষয় এই যে, 
আমি এতংসঙ্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানিতে পারি নাই। ' মুর্শিদাবাদ 
রাধারমণ যন্ত্রে শ্রীপাদরূপ কৃত স্তবাবলী বহুদিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে । 
উহার সম্পাদক ছিলেন, শ্রীযুক্ত রামনারার়ণ বিগ্যারত্ব। তিনি 
বিজ্ঞাপনে ও উৎসর্গ পত্রে প্রকাশ করেন যে, ইহার টীকা শ্রীপা্, শ্রীজীব- 
কৃত। তিনি সেই টাকা এবং তাহার কৃত বঙ্গানুবারসহ এই গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। এই গ্রন্থে অনেকগুলি স্তব এবং গীত আছে। যখন এই মুদ্রিত 
গ্রন্থ প্রথমতঃ আমার হস্তে পতিত হইল,_-সে অনেক দিনের কথা, তখন 
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ডিএ. 
বিদ্যারত্ব মহাশয়ের বিজ্ঞাপন ও উৎসর্গের লিখিত টাকার প্রতি আমার 
প্রথমতই দৃষ্টি পড়িল । দেখা মাত্রই কুঝিলাম» এই টাক! জীপাদ শ্রীজীবের 
কৃত নহে এবং আমার অজানাও নহে, ইহা আমার পূর্ব-পঠিত বলদেব 
বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের টাকা । বিছ্যারত্ব মহাশয় অনবধানতা বখতঃই 
এইরূপ ভ্রম করিয়াছেন । ইহার আরও পরে 'দেখিলাম-এই ভ্রম বোম্বাই 
পর্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছে । বোস্বাইয়ে, সম্ভবতঃ নির্ণর-দাগর প্রেস 
হইতে যে স্তবমালা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই ভ্রম প্রতিধ্বনিত 
হইয়াছে। 
আসল কথা এই যে, শ্রীপাদ ভ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীপাদ শ্রীরপ-কুত 
স্তবগুলিকে সংগ্রহ করিয়া পুন্তকাকারে নিবদ্ধ করেন । গ্রন্থের আদিতেই 
তাহা উক্ত হইয়াছে £__ 
ক্ত্রীমদীশ্বররূপেণ রনামৃতরুতা৷ কৃতা । 
স্তবমাঁলানুজীবেন জীবেন সমগৃহাত 1” 
এইটকুই প্রীজীবের কার্য্য । টাকাকার মহাশয় লিখিয়াছেন? “শ্রীজীবেন 
স্তবমালা : সংগৃহৃত”--সংগৃহীতা পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থিতাঃ শুবাঃ ক্ৰমাৎ 
পক্তিকৃতাঃ ইত্যর্থঃ।” ব্যাখ্যাকাঁর বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের এই টীকার 
নাম ভূষণ-ভাষ্য । তিনি স্বীয় নামের আংশিক পরিচয় দিবার জন্য 
“ভূংণ” পদের ব্যবহার করিয়াছেন। টাকার উপসংহারে তিনি 
লিখিয়াছেন £-- 
“বিগ্ভাভূষণ-রচিতে স্তবমালাভূবণ-ভান্তে 
পরিতুন্ততু বনমালী” ইত্য।দি-__ 
তপিচ, গোবিন্দ-বিরুদাবলী ব্যাখ্যাতে লিখিত হইয়াছে 
«“গোবিন্দভক্তাত্তস্ন্ত ময়ি বিদ্যাবিভূষণে ।” 
নবোতসবাদি চরিতের ব্যাখ্যান্তে লিখিত হইয়াছে,-- 
__ শ্যৃদ্ধিষ্যাভূৰণোহয়ং হরি-চরিত-ভৃতান্‌ ইত্যাদি । 
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‘বিদ্যাভূষণ’ উপাধিটা শ্রীজীবের বলিয়া কেহ কখনও জানেন না। 
প্রীল্জীবের বিদ্যাভূষণ, উপাধির কথা কোথাও প্রকাশ নাই । অপর পক্ষে 
প্রসিদ্ধ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই উপাধিটা সুপ্রসিদ্ধ । তাঁহার 
গীতাভাষ্যও ভূষণতাধ্য নামে অভিহিত । উহার উপসংহারে লিখিত 
হইয়াছে £_ ৰ 

“ভ্রীমদগীতাভূষণৎ নাম ভাষ্যং 
যত্বাদিগ্যাভূষণেনোপচীর্ণমূ॥ ইত্যাদি । 

স্তবমালার এই ভাষ্যটী যে বল:দেব বিদ্যাভূষণের রচিত, নে বিষয়ে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থের অভ্যন্তর হইতে এ বিষয়ে আরও 
বহুল প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে কিন্তু তাহ। নিশ্ররোজন । 

এখন আর একটা কথা এই যে, বিদ্যারত্ব মহাশয় শ্রীবূপকৃত 
“্তবমাল।” বলিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি স্তবই 
শ্রীরপক্ৃত কি না। বলদেব বিদ্যাভৃবণ মহাশয়ের বিশ্বাস এই যে_ 
এই সংগৃহীত গ্রন্থে আদি হইতে শ্রীকুষ্ণ-নাদ-স্তোত্র পৰ্য্যন্ত ঘতগুলি স্তব 
আছে সকলই রূপকৃত। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন £__ 

'্রীরপদেঃ করুণৈকসিন্ধু স্তবালিমেতং যদি নাকরি্যৎ” ইত্যাদি 

কিন্ত তাহার এই ধারণার আমার সন্দেহ আছে। 

এই স্তবমালায় যে গীতাবলী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, সেই গীতাবদীর 
প্রত্যেকটা গানে সনাতনের ভণিত| দেখিতে পাওয়া যায়'। ইহ! 
সকলেরই জানা আছে যে, গানগুলি শ্রীপান সনাতন কৃত । ভাষকার 
মহাশয় লিখিয়াছেন £__ 

“গাথা চত্বারিংশদেকাধিকা যো ব্যচষ্টে শ্রীরূপদিষ্টাঃ প্রত্বাৎ” 
ইত্যাদি। ইহা এক মহা সন্দেহের বিষয়। আর একটি প্রগনেজনীয় 
কথা এই যে, দশম চরিত বা লীলা-স্তব, সনাতন কৃত বলিয়] গ্রীজ্ীব 
লঘুতোষণী টাকার উপসংহারে লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থ কোথায়? এ সব! 
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বলীতে বে নন্দোৎ্সবাদি চরিত আছে তাহা হইতে ইহ! পৃথক গ্রন্থ কি 
ন! ? আমি উক্ত দশন চরিত গ্রন্থের জন্য বহুকাল পূর্বের অনুসন্ধান করিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। অবশেষে আমার 
ধারণা হইল বে, স্তবশালার লিখিত এই নন্দোত্নবাদি-চরিতই সনাতন- 
কৃত দশমচরিত বা লীলান্তব। এই লীলাস্তবে বান্তবিকই দশম 
স্কন্ধে বর্ণিত নন্দোধদব, শকট-তৃণীবর্ত-বধার্ি, নাম-করণ-সংক্ষারঃ মৃৎ- 
ভক্ষণলীলা, দধিহ্রণ, বমলাজ্জুন-ভ্দ, বৃন্দাবনে গোবৎস-চারণাদি-লীলা, 
বন্ত্র হরণাদ্দি চরিত, তালবন চরিত, কালিয় দমন, ভাণ্তীর-ক্রীড়নাদি, 
বর্ধাশরদ্বিহার-চরিত, যন্র-পত্বী-প্রদনাদ, গোবর্দনোর্ধরণ,।  রাস- 
ক্রীড়া, স্ুর্শনাদি-মোচন, শখান্থরবধ, গোপীকাগীত, অরিষ্ট-বধাদি, 
রদ্বস্থল-ক্রীড়া এই সকল দশন স্বন্ধোক্ত কুষ্ণচরিত বা কৃষ্ণলীলা 
স্তবাঁকারে বর্ধিত হইয়াছে। স্ববিখ্যাত গীতাবলীও যেমন শ্রীরূপ-রুৃত 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে, হরিভক্তিবিলান যেমন গোপাল ভট্ট-রচিত বলিয়! 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এই লীলাস্তব বা দশম চরিত প্রকৃত পক্ষে 
সনাতন-কৃত হইলেও স্তবাবলীতে উহা শ্রীূপকৃত বলিয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

এতঘ্যতীত সনীতনকৃত দশমচরিত নামে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ যদি থাকে 
* তবে ভালই কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বে, তাদৃশ গ্রন্থ আমি 
অনুসন্ধান কঁরিয়াও প্রাপ্ত হই নাই এবং বে সকল প্রাচীন বিজ্ঞ বৈষ্ণব- 
পণ্ডিতগণের নিকট এত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারাও আমাকে 
এই গ্রন্থের অন্ত কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহারাও 
আমার অভিগতে এই স্তবগুলিকে লীলাস্তব বা দশমচরিত বলিয়াই স্বীকার 
করিয়াছেন । হুরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি গোপালভট্ট বিলিখিত হইলেও 
নানাপ্রমাণ রলে অনেকেই যেমন উহা সনাতন প্রণীত বলিয়া! বিশ্বাস 
করেন, আমিও সেইরূপ গীতাবলী ও এই দশম্চরিত স্তবা গুলিকে 
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সেইরূপ সনাতন-কৃত বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। যদি ইহা" 
আমার ভ্রম হর, তবে কোন মহাত্ম! কৃপা করিয়া আমীর সেই ভ্রম 
অপনোদন কৰিলে কৃতার্থ হইব। এই স্তংগুলি অতি সরস, উচ্চকবিত্ের 
পরিচায়ক এবং প্রেনভক্তি-প্রবর্ধক | 
শ্রীরপ-গোস্বামিকৃত বহু গ্রন্থ আছে । আমরা নিয়লিখিত গ্রস্থসমূহের 
নাম জানিতে পারিয়াছি,_ ্‌ 
১। হংসদূত-খগুকাব্য । ২। উদ্ধবসন্দেশখণ্ডকাব্য । ৩। বিদগ্ধগীধব- 
নাটক ৪। ললিতমাধব-নাটক ৫ | দানকেলি-কৌনুদীনাটক (ভোিকা)) 
৬) ভক্তি-রসামৃত-সিন্থু ৭। উজ্জল-নীলমণি ৮। শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য 
৯। পগ্যাবলী। ১০। নাটক-চন্দ্রিকা। ১১। লঘুভাগবতামূৃত ও স্তবাবলী । 
শ্রীচরিতামূতে এবং লঘুতোধণী-টাকার উপসংহারে সনাতনাদি 
গোৌস্বামি-পরিচয়ে ইহাদের গ্রন্থের তালিকা লিখিত আছে । শ্রীচরিতামৃতে 
মধ্য লীলার প্রথম পরিচ্ছদ লিখিত আছে £__ 
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবভামুত। 
দশম টিগ্লনী আর দশম-চরিত॥ 
এই সব গ্রন্থ কৈল গৌাঞ্রি সনাতন । 
রূপ গৌঁসাঞি কৈল যতেক কে করু গণন ॥ 
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন । 
লক্ষগ্রন্থে কৈল ত্রজ-বিলাস-বর্ণন ॥ 
রসামৃভ সিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব ! 
উজ্জল নীলমণি আর ললিত মাধব ॥ 
দানকেলি কৌমুদী আর বু স্তবাবলী ৷ 
অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ আর পদ্যাবলী ॥ 
গোবিন্দ বিরুদাবলী তাঁহার লক্ষণ। 
'মথুরা মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন 


৫) 
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সর্বত্র করিল ব্রজবিলান বর্ণন ॥ 

১। হতসদূত_-গ্রীচৈতন্ত চরিতামূতের অন্তলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদেও 
ইহাদের গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহা আরও অসম্পূর্ণ! 
যদিও চরিতামুতে হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, 
তপাপি এই ছুইখানি গ্রন্থ যে শ্রীরগগৌস্বামিক্ৃত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু একটা কথা এই ছুই গ্রন্থ মহাপ্রভুর নিকট কৃপা প্রাপ্তির 

কেই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া এই ছুই গ্রন্থে শ্রাগৌর-গোবিন্দের 
নমস্কার পদ্য দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এই ছুই গ্রন্থ9 ব্রহ্রনের সুধা-মাধুধ্যে 
পরিপূরিত। কালিদাস-কৃত মেঘদূত নামক খণ্ড কাব্যের পর হইতে 
এদেশের অনেক সংস্কৃত কবি, বিরহ-কাব্য-রচনার দূত প্রেরণের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া অনেক খণ্ডকাব্য- রচনা করিয়াছেন। 
হংসদূত এই ধরণের খণ্ডকাব্য । পদাদ্বদূত, কোকিল দূত এইরূপ আরও 
এই জাতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় । এই কাব্যে শ্রীরাধিকার বিরহ- 
প্রশমনার্থ হংস দূত রূপে-প্রেরিত হইয়াছে । সমগ্র কাব্য মেঘদূতের 
্টায় মন্দাক্রান্তা চ্ছন্দে লিখিত হইয়াছে । ইহাতে ১৪২টা পদ্য আছে। 
পদ্যগুলি অতি মধুর । চণ্ডীর টাকাকার শ্রীগোপাল চক্রবন্তি মহাশয় ইহার 
একখানি টাকা করিরাছেন। হংসদূত যুদ্রিত হইয়াছে, টাকাটা মুদ্রিত 
হইয়াছে ফ্রিনা বলিতে পারিন!। আমি অসুদ্রিত টাকাটা পড়িরা দেখিরাছি 
এবং উহ! আমার নিকটেও আছে। টীকাটা সরল ও স্থলিখিত । 

২। উদ্ধবসন্দেশ__প্রীরূপের অপর গ্রন্থ উদ্ধব-সন্দেশ। এই গ্রন্থ 
খানিও মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ১৩১টা পদ্য আছে, ইহাও মনাত্রান্তা 
ছন্দে লিখিত এবং একখানি খণ্ড কাব্য । শ্রীরুষ্ণ মথুরায় গোপীগণের, 
বিরহে ব্যাকুল হইয়া গৌপীগণের বিরহ-বাতনার কথা স্মরণ করিয়। 
তাহাদিগের সাত্বনার জন্য তীয় প্রিয় সখা উদ্ধবকে শ্রবৃন্দাবনে প্রেরণ 
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করেন। শ্রীমস্ভাগবতে দশমন্কন্ধে, ৪৬ অধ্যায়ে এই ঘটন| লিখিত আছে । 
বিবরণটা নিম্নলিখিতরূপে আরম্ভ হইয়াছে, শুকদেব বলিলেন £ 

বুদ্ধীণাং প্রবরে৷ মন্ত্রী কৃষ্ণন্ত দয়িতঃ সখ| | 

শিষ্য বৃহস্পতেঃ সাক্ষাতুদ্ধবো বুদ্ধি-সত্তমঃ ॥ 

তমাহ ভগবান্‌ প্রষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং কচিৎ। 

গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্তি-হরোহরিঃ ॥ 

উদ্ধব যে দৈত্য কার্ষোর (e৮৪৮ ) প্রকৃত উপযুক্ত লোক, ইহাতে 

তাহ! স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইনি বৃষ্ণিগণের প্রবর মন্ত্রী, বৃহস্পতির 
শিষ্য, অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ এবং কৃষ্ণের অতি প্রিব সখা, সৃতরাং গোপী- 
বিরহ-সান্্নায় ইনি উপযুক্ত পাত্র । বিশেষতঃ ইনি কৃষ্ণের অতি প্রিয়তম 
ভক্ত, সুতরাং অতি শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাবহ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহবিধুর | 
বিনি স্বীর প্রেমে সকলকে আকর্ষণ করেন, তাহার নাম কৃষ্ণ । গোপীর! 
ইহার প্রেনাকর্ষণে ইহার প্রতি আকৃষ্ট; তাহার! সমস্ত ত্যাগ করিয়া 
প্রীরুষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। তীহার৷ কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই 
জানেন না, কৃষ্ণই তাহাদের মন, কৃষ্ই তাহাদের প্রাণ। এতাদৃশী 
গোদীদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে অক্তুরের আমন্ত্রণে মথ্রায় আসিতে হইল । 
এমতাবস্থায় গোপীদিগের কি দুঃখ ও যাতনা.-তাহা সকলেই বুঝিতে 
পারেন। সর্বজ্ঞ সর্বনুহৃদ কৃষ্ণ অবশ্যই তাহা! জানেন এবং তিনি 
জীবের দুঃখ-বাতনাও হরণ করেন, এইজন্য তাহার নাম_“হরি” । 
শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,_তিনি শরণাগত জনের ছুঃখহারী স্থতরাং 
গোপীদিগের দুঃখ দূর করা৷ তাহার একটা প্রধান কাৰ্য্য । মুরায় 
গিয়াও তিনি গোপীদিগকে ভুলেন নাই, গোপীদের বিরহ-রোদন-ধ্বনি 
স্বভাবতঃ ও সততই তাহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ; গোপীদের 
জন্য তাহার প্রাণ প্রতিমূহূর্তেই বাকুলিত হইতেছিল। তাই তিনি 
নিজহাতে নিজের নখ। উদ্ধবের হাত ধরিয়া বলিতেছেন £ 
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গচ্ছোদ্বব ত্ৰ্ৰং সৌমা পিত্রোর্নৌ প্ৰীতিমাবহ। 
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং ম্নন্দেশৈবিমোচর় ॥ 
হে উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও, সেখানে আমার পিতাযাতাকে আমার 
ংবাদ দিয়া স্থুখী করিও। গোপীরা আমার 'বরছে অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়া পড়িয়াছেন। আমার সংবাদে তাহাদিগকে সান্বনা করিও । 
ইহাই হইতেছে উদ্ধব-সন্দেশ গ্রন্থের ম্ল-স্থত্র । গোবিন্দ-বিরহে 
গোপীদিগের যে কি শোচনীয় দুরবস্থা হয় তাহা গোবিন্দ ভিন্ন আর 
কেহ জানে না এবং আর কেহ বুঝিতে পারে না। শ্রীগোবিন্দ 
বলিতেছেন £_ 
তা মন্মনস্ক। মতপ্রণ। মদর্থেত্যক্তদৈহিকাঃ | 
মামেব দরিতং প্রেষ্টমাত্মানং বনন। গতাঃ | 
যে ত্যক্তলোকধন্মাশ্চ মদর্থে তান্‌ বিভন্ব্যহ্ম্‌ ॥ 
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্টে দূরস্থে গোকুলক্রিয়ঃ | 
স্মরস্ত্যেহ্দ বিমুহ্ন্তি বিরহৌতক্য-বিহ্বলাঃ ॥ 
ধারয়ন্ত্যাতিকৃচ্ছেণ প্রায়ঃ প্রাণান্‌ কথঞ্চন। 
প্রত্যাগমনসন্দেশৈ বর্লব্যো। মে মদাত্মিকাঃ ॥ 
প্রাণের দরদী না হইলে কেহ দরদ বুঝে না। গোপীদের জীবন যে 
" কি প্রকার, গ্রীগোবিনদশ্রীমুখেই জগৎকে তাহ! জানাইয়াছেন । তিনি 
বলিতেছেন__“ভাই উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও, সেখানে গিয়া দেখিবে, 
গোপীদিগের অবস্থা কি শোচনীয় !- তাহাদের মন প্রাণ আমাতেই 
ন্স্ত। আমার জন্য তাহার! দৈহিক সুখ, ইন্দিয় স্থখ ও মানসিক স্থখ 
সকলই ত্যাগ করিয়াছেন? আমিই তাহাদিগের একমাত্র দরিত। আমার 
জন্য তাহারা পতি-পুক্রাদি আত্মীয়গণকে তাগ করিয়াছেন। আমি 
তাহাদের আত্মার আত্ম!। তাহারা আমার জন্য লোকধর্শ্ম, বেদধন্ম, 
সমাঁজধর্শ ও গৃহধর্ম সকলই ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা দিনরজনী কেবল 
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আমাকেই স্মরণ করিতেছেন, আনার বিরহে, উৎকণার উৎকঠার তাহার! 
বিহ্বল হন, সনরে লমরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এখন কোন প্রকারে অ্তি- 
কাষ্ট আমার প্রত্যাগমন-আশার জরীবনধারণ করিতেছেন 1” 
ইহাই উন্ধব-নন্দর্শের বা! শ্রীবৃন্দাবনে উদ্ধব-প্রেরণের হেতু । এই 
মিরহ বেদনার বিবরণ আগ্নেয় গিরির উচ্ছবীসের স্যার আপনার তেজে 
আপনি গরীয়ান্‌। ইহা পাঠক মাত্ৰকেই ব্যাকুল ও ৪ বিচলিত করিয়। তোলে । 
ইহাকে উদ্ধবদূত ন! বলিয়া, ই ইহার নাম উদ্ধবসন্দেশ কর! হইল কেন? 
কাহারও কাহারও মনে এ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। এ প্রশ্নের ঠিক 
উত্তর দেওয়া কঠিন কিন্ত আমার মনে হয়, উদ্ধহদূত নামে একখানি এই- 
রূপ প্রাচীনতর খণ্ডকাব্য আছে, উহা! তালিত নগর-নিবানী শ্রীমাধৰ 
কবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত। এই মাধব কণীন্রের সবিশেষ পরিচয় 
আনি জানিনা কিন্ত ইহার কাব্যখানিও সরস, সরল এবং অপেক্ষাকৃত 
চিৎ তরল ; শরীরূপের উন্ধব-সন্দেশের স্যার প্রবন্নগন্ভীর নহে, শব্দ- 
চ্ছটাও তদ্রূপ নমুজ্জল নহে। তথাপি ইহার সারল্যে, তারলে এবং 
দহদতায় এই কাধ্যখানিও শাঁধারণ পাঁঠকগণের চিত্তাকর্ষক কিন্ত শ্রীপাদ 
ধ্রীররপের উদ্ধন-সন্দেশ অপ্রাকৃত অমৃত-রূসের অফুরন্ত প্রন্রবণ | 
৩। ন্তবাবলী--এ সন্ধে উপরে কিঞ্চিৎ আলোচন! কর। হইরাছে | 
এই গ্রন্থে কি কি আছে, উপক্রমে সংক্ষেপতঃ তাহা লিখিত হইয়াছে, 


পূর্ববং চৈতন্ত-দেবস্ত কৃষ্ণদেবস্ত তৎপরং । 
 শ্রীরাধারান্ততঃ কষ্ণরাধযোর্লিখাতে স্তহঃ ॥ 

বিরুদাবলী ততে নানাচ্ছন্দোভিঃ কেলিসংহতিঃ | 

ততশ্চিত্র-কবিতাঁনি ততে! গীতাবলী ততঃ । 

ললিতাষমুন! কৃষ্ণপুরী শরীহরিভূভূতাং । 

বৃন্দাটবী কষ্চনায়োঃ ক্রমেণ স্তবপদ্ধতিঃ ॥ 
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2১ লই 
শু 


হাতে প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের স্তব, তত্পরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব, তৎপরে 
ব্নীবাধিকার স্তব, তৎপরে শ্রীরাধারুষ্ণ যুগল মুন্তির স্তব লিখিত হইয়াছে । 
তৎপরে বিরুদাবলীছন্দে (বাহার প্রত্যেক চরণে নবাক্ষর আছে ) তৎ্পরে 
নানাবিধ চ্ছন্দে নন্দোৎ্সবাদি কংসবধ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীল! বিস্তার, 
তৎপরে চক্রবদ্ধাদি চিত্রকাব্য, তৎপরে গীতাবলী, তৎপরে ললিতা, 
বমুনা, ঘথুরাপুরী, গোবদ্ধন পর্বত, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকুষ্চনাম এই সমূহের 
স্তবাবলী যথাক্রমে লিখিত হইরাছে। স্তবগুলি ভক্তগণের নিত্য পাঠ্য । 
শ্রীৰপের কাব্য স্বভাবতই নৌন্দধ্য-মাধুধ্যমর ; তাহার উপরে উহ! 
ভক্তি-রূনের পূর্ণমাত্রায় বিভাবিত। এই সকল স্তব অরদ্ধ।-ভক্তি সহকারে 
পাঠ করিলে মাঙ্সুষের মন পবিত্র হয়, বুদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠ হয়, চিত্ত ভগবদ্ভাবে 
স্থনার্জজিত, সমুচ্চ ও বিষয়-বিব-বিবর্জ্জিত হয়| পরম স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, 
আত্ম! প্রেমময় ও রসমর শ্রীভগবানের গ্রীতি-রসে আপনাতে আপনি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থ ভক্তগণের কণ্ডহার । 

৪। পদ্যাবলী-_এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ শ্রীরপের স্বরচিত নহে। বহুল 
প্রাচীন ভক্ত-কবিগণের লীলা-ভক্তি-রসময় পদ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত 
হইয়াছে ৷ শৰীপাদ শ্রীরূপ গোস্বানিণহোদয় সেই সকল পদ্য শ্রেণীবদ্ধ করিয়া 

বিন্যস্ত করিয়াছেন! গ্রস্থকারেরও কতিপয় শ্লোক ইহাতে 
Ei করা হইয়াছে। এইরূপ সুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রদিদ্ধ কবিগণের পদ্য 
সংগ্রহ করার রীতি এদেশে অতি প্রাচীন । সুভাবিতাবলী প্রভৃতি 
বুহদারাতন-বিশিষ্ট গুন্থ ঠিক এই জাতীয় । উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় 
ভূতপূর্ব ক্কুল-ইনস্পেক্টার, মিঃ পীটার পিটার্সন সাহেব ব্লভদেব-লক্লিত 
স্থভাধিতাবলীর একখানি অতি উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। 

বে সকল কবির পদ্য এই পদ্যাবলী গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে তাহার 
একটা তালিকা দেওয়া | যাইতেছে ; নারঙ্গ, শুভাঙ্গ; হর, বিষ্ণুপুরী 
রামানন্দ, শ্রীবর, ঈশ্বরপুরী, আনন্দাচার্য্য, তীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীধর, গোপাল 
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ভট্ট, যাদবেন্দ্র পুরী, শঙ্কর, নারদ, পুরুযোত্তম, সর্ববানন্দ, নর্ববজ্ঞ, মাধব- 
সরস্বতী, জগন্নাথ সেন, ধনগ্রর, মাধবেন্দ্রপুরী,মাধব, রঘুপতি উপাধ্যায়, 
স্ুরোত্তম আচার্য্য গর্ভ-কবীন্দ্র, কবিরাজমিশ্র, শ্রীকরাচাধ্য, গোবিন্দ, 
তবানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, হরিদাস, সর্বববিদ্যা বিনোদ, শিরমৌলী, 
আগম, রামানুজ, কবিশেখর, গোবিন্দমিশর, রঘুনাথ দান, দিবাকর, 
দীপক, ময়ূর, বস্থদেব, উমাপতি- ধর, অভিনন্দ, যোগেশ্বর, কেশব্ছত্রী, 
চিরঞ্জীব, কবিচন্দ্র, জয়ন্ত, সঞ্জয় কবিশেখর, শরণ, পুষ্রাক্ষ, গোবিন্দভট্ট, 
হরিহর, গোবদ্ধন আচার্য্য, দৈত্যারি পণ্ডিত, বাগ্মাবিক, লক্ষণসেন, রান্ধ, 
রুদ্র, বিশ্বনাথ, অমরু, অঙ্গদ, সনাতন, বাসব, নাথোক, শৌদ্ধোদক, 
্থবন্ধু, সূর্ধাদাস, মনোহর, মুকুন্দ ভট্টাচার্য, চক্ৰপাণি, ভট্টনারায়ণ, 
রামচন্দ্র দাস, দাক্ষিণাত্য, গৌড়, ওৎকল, দামোদর, কর্ণপুর, বাণী-বিলাস 
তৈরভুক্ত কবি, কুমার, বাহিনী-পতি, যষ্ঠীাবর দাস, ধন্য, ভবভূতি, 
হরিভট্ট, দশরথ, সর্বানন্দ, মোটক, ত্রিবিক্রম, ক্ষেমেন্দ্র, ভীমভট্ট। 
শান্তিকব, আনন্দ, শস্তু, শচীপতি, অপরাজিত, নীল, পঞ্চতন্ত্রকার,হরি, 
শুভ্র, ইত্যাদি এবং আরও অনেকের পদ্য আছে। তাহাদের নাম 
নাই কেবল “কস্তচিৎ” বলিয়া লিখিত আছে। সমহ্র্ত। শ্রীরপেরও 
অনেকগুলি পদ্য আছে। শ্রীকুষ্ণ-চৈতনা-ম্হীপ্রভু-কৃত সাধারণের 
অবিদিত অনেক শ্লোক এই গ্রন্থে পাওয়া যায় 

এই গ্রন্থে যে সকল কবির নাম জানা! যায় তাহাদের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত 
এবং তাহাদের প্রণীত গ্রস্থাদি থাকিলে, সে সকল গ্রন্থের নাম প্রকাশ 
করিতে পারিলে এই আলোচনাটা এতদপেক্ষা স্থন্দর হইত কিন্ত 
আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সেই অঙ্গসন্ধান্রম বর্তমান্‌ সময়ে সম্ভবপর নহে, 
তথাপি ছুই চারিজনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব ৷ 
বল্লভদেব-কৃত স্থভাষিতাবলী, সছুক্তিকর্ণামৃত, নুক্তিমুক্তাবলী এবং 
শান্রধর পদ্ধতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর গ্রন্থে অজ্ঞাতনামা অনেক কবির 
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নাম দেখিতে পাওয়া যার। ইংরাজীতে এই জাতীয় গ্রন্থ (80101০৫৮) 

নামে অভিহিত। পীটার-পীটারার্সন্‌ সাহেব স্থভাষিতাবলীর যে 
ংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কতিপয় কবির যৎকিঞ্চিৎ 
পরিচয় আছে, কিন্ত তাহার তালিকা অতিক্ষুদ্র ও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ । 

যাহ! হউক, এস্থলে দুইচারিটা সুপ্রসিদ্ধ কবির যংকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়| 
যাইতেছে £- 

১। অমরু--এই অমরু একজন বিখ্যাত কবি। অমরু-শতক 
ইহাঁরই কৃত । অনেকের ধারণা এই যে, অমরু-শতকে অপরাপরের 
শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । পদ্যাবলীতে কবি অমরুর নামে পাঁচটা শ্লোক 
দেখ! গেল কিন্তু এই পাচটা শ্লোকের একটাও অমরু-শতকে নাই। 
অমরুর অন্য কোন্‌ গ্রন্থ হইতে এই শ্লোক পাঁচটা উদ্ধত হইল, বলিতে 
পাবিনা। বল্লভদেবের স্থুভাবিতাবলীতে ইহার পাচটার মধ্যে চারিটা 
শ্লোক আছে। তন্মধ্যে ভ্রভঙ্গোহগুণিত” ইত্যাদি শ্লোকটী উভয় গ্রন্থেই 
অমরুরচিত বলিয়া! স্বীকৃত হইয়াছে । অপর তিনটা শ্লোকের মধ্যে 
দুইটা “কেষামপি” বলিয়া এবং অপরটা “ভদস্ত ধর্মকীন্তির” রচিত বলিয়া 
স্ভীষিতাবলীতে লিখিত হইরাছে। ইহার কোন কোন পছ্যে, পাঠের 
কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। পাঁঠকগণ, এই অন্ুসন্ধানটুকুর প্রমাণ দেখিতে 

I ইচ্ছা করিলে সুভাষিতাবলীর ১৬১৭, ১১৭০, ১৫৭৮ ও ১১৫১ নম্বরের 
শ্লোক দেখিতে পারেন। 

জহ্লার্‌ সঙ্কলিত স্ুক্তিমূক্তীবলীতে অজ্জুনদেব-কৃত একটা পদ্য 
আছে। সেই পদ্যটীতে অমরুর প্রশংসা কীন্তিত হইয়াছে । এই অজ্জন- 
দেব স্থভটবন্ম নরেন্দ্রের পুত্র। ইনি অমরু-শতকের একখানি টীকা 
করেন। টাকার প্রারম্ভে লিখিত আছে :_ 

“অমরুকক্বিত্বডমরুকনাদেন বিনিহৃতা ন নংচরতি। 
শৃ্দারভণিতিরন্তা ধন্যানাং শ্রবণবিবরেষু ॥ 
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ইহার পরের গ্রোকটী এই £_ 
ক্ষিপ্তাশুভঃ শুভটবৰ্শম-নরেন্দ্রহন্জ- 
বীরব্রতী জগতি ভোজকুলপ্রদীপঃ | 
প্রজ্ঞান্বানম্রুকম্ত কবেঃ প্রসারঃ 
শ্লোকান্শতং বিবৃন্থতেহজ্জুনবর্মদেবঃ ॥ 

২। অপরাজিত ভট্ট_মৃগান্কলেখা-কথা নামে ইহার একখানি 
কাব্যগ্রন্থ আছে। ইনি কবি রাজশেখরের সম-সাময়িক লোক । ইনি 
বাল-ভারত ও বাল-রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা । ৭৫০ খৃষ্টাব্দে 
কাশ্মীরে জয়াদিত্য রাজত্ব করেন। ইনি তাহার শিক্ষক ছিলেন । এ 

৩। আনন্দ-স্থৃভাঁিতাবলীতে কয়েকটা আনন্দের নাম দেখতে 
গাঁওয়া বায়, যথা £_রন্দানন্দ, আনন্দক বা! ভট্টানন্দক, রাজানকীনন্দক, 
আনন্দবর্ধন এবং আনন্দ স্বামী। পগ্যাবলীতে যে আনন্দের পছ্যটী 
আছে তিনি ইহার মধ্যে কোন্‌ আনন্দ, তাহা অন্ুসন্ধেয় । 

৪। গোবিন্দ ভট্ট _ইহারুল্অপর নাম গোবিন্দ-রাজ। স্থভাঘিতা- 
বলীগ্রন্থে এই গোবিন্দ রাজের অনেক কবিতা আছে। শান্র্ধির- 
পদ্ধতির একটা পদ্যে গোবিন্দরাজের উল্লেখ আছে, ষথা ৮ 

ইন্দু-প্রভা-রসবিদং বিহগং বিহায় 
কীরাননে ক্ষুরনি ভারতি কা রতিন্তে | 
আছ্যং যদি অয়সি জল্পতু কৌমুদীনাং 
গোবিন্দরাজবচসাং চ বিশেষমেষঃ ॥ 

পছ্যাবলীতে যে সকল কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপভাবে 
আলোচন! করিলে জনসাধারণের অজ্ঞাতনামা অনেক ভাল ভাল কবির 
বিবরণ জানা যাইতে পারে। এস্থলে কেবল নমুনার জন্য দুইএকটা 
কবির বিবরণ উল্লিখিত হইল 1$ এতদ্বারা পাঠকমহোদরগণ ইহাই বুঝিতে 
পারিবেন যে শ্রীপাদরূপ গোস্বামী তদীয় গ্রন্থে যে সকল পদ্য উদ্ধৃত 
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করিয়াছেন সেই সকল পন্যের রচয়িত| সম্বন্ধে স্ুভাষিতাবলীতে মত-ভেদ 
আছে। কোন্‌ গ্রন্থের নামোল্লেখ বিশুদ্ধ তাহা অন্সন্ধেয় | 

পদ্যাবলী গ্রন্থখানি বড় নয় কিন্তু ভক্তগণের অতি প্রিয়, স্থখপাঠ্য 
এবং প্রেম-ভক্তি-বিবদ্ধক | শ্রীরপ পদ্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিন্যস্ত 
করিয়াছেন। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় আছে, যথা! £_ শ্রীরুষ্ণ-সহিমা, 
শ্রীকষ্-ভজন-মাহাজ্য, ব্যান, ভজ্ন-বাত্নলা, কষ্ণভক্ত-মাহাত্ম্য, ভক্তের 
দৈন্যোক্তি, ভক্তের নিষ্ঠা, ভক্তের উুক্য-প্রার্থনা, ভক্তোৎকণ্ঠা, মূর্খে 
'অনাদর, ভগবদ্ধন্মতত্ব, নৈবেদ্যার্পণ-বিজ্ঞপ্তি, ম্থুরা-মহিমা, নন্দযশোদা- 
বন্দনা, শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও তারুণ্য, গব্য-হরণ, কৃষ্ণের স্বপ্রদর্শন, পিতী- 
মাতার বিস্মত, গোরক্ষণ-লীলা, গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব, 
শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শনে রাধার প্রশ্ন, সথীর উত্তর, রাধার পূর্বরাগ, 
শ্রীরাধার ও সখীর কথোপকথন, রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ, 
শ্রীরাধার অভিসার, নিজ্জনে ক্রীড়া, সখীদের পরিহাস, মুগ্ধ বালকগণের 
বাক্য, দিনান্ত কেলি, বাসক শয্যা, উৎকন্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, সখীর 
শিক্ষা, মানিনী, কৃষ্ণের দৃতি প্রতি রাধার বাক্য কলহান্তরিতা, শ্রীকৃষ্ণের- 
বিরহ, শ্রীরাধার গ্রসন্নতা, স্বাধীনভর্তৃকা, বংশীচৌধ্য, মুরলীর প্রতি 
শ্রীরাধা, গোদোহন, নৌকাক্রীড়া, রান, জলক্রীড়া, শ্রীকৃষ্ণ, রাধ। ও সখীদের 
"কথোপকথন, নিত্য-লীলা, শ্রীরাধার বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ, উদ্ধব- 
প্রেষণ, শ্রীরাঁধার ওংস্ুক্য, রাধার বিরহ-গীতি, সুদামা ও শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি 
বহু বিষয়ে দুই একটা করিয়! পদ্য এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । ফলতঃ 
এই পদ্যাবলী ভক্তগণের কহার। ভক্তগণ এই সকল পদ্য কঠস্থ 
করিতেন এবং আনন্দে মগ্ন থাকিতেন) শ্রীপাদ রপ গোস্বামী বহু 
অনুসন্ধান করিয়া এই সকল পদ্যের প্রেম-ভক্তিময় কাব্য-রস নিজে 
আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে উপহার দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অন্য 
কোন টাকা আছে কিনা জানিনা, কিন্তু বর্দমানান্তর্গত মাড় গ্রামনিবাসী 
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শ্রীমনিত্যানন্দ বংশীয় প্রীমৎ কিশোরী মোহন গোস্বামীর তনর শ্রম 
বীরচন্দ্র গোন্বামিমহোদর পরসিকরন্বদা”নামে এই গ্রন্থের এক টাক! 
করেন। টীকাখানি আধুনিক হইলেও আদরণীয়। ও 

৫1 নাটিক-চক্দ্রিকা_-এই গ্রন্থে নাটকের লক্ষণ পরিস্ফুটরূপে লিখিত 
হইয়াছে। গ্রন্থকার ভরতমুনির নাট্যশান্ত্র এবং রদ-স্থধাকর প্রভৃতি 
গ্রন্থ দেখিরা এই গ্রন্থ বিরচন করিরাছেন। সাহিত্য-দর্পণে নাটকের 
যে লক্ষণাদি লেখা হইয়াছে তাহ! ভরতমুনির মতের বিরুদ্ধ এবং ততটা! 
স্থর্ধত নহে বলিয়াই গ্রন্থকার সে মত অবলম্বন করেন নাই । পুজ্যপাদ 
শ্রীরপ গোস্বামি মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় প্রেম-রস-পুর্ণ তিনখানি নাটক 
'লিখিয়াছেন, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব ও দানকেলি-কৌমুদ্রী। যিনি 
তিনখানি নাটক গ্রন্থের কর্তা, তত্প্রণীত নাটক-চক্জরিকা যে নাটক-সন্বন্ধে 
বহুল তথ্য-জ্ঞাপক হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারেন! ৷ 

সংস্কৃত ভাবার নাটকগুলিতে নানাপ্রকার বীধুনির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে হয়; তাহ! যে অন্যাধ্য ইহা মনেকরা উচিত নহে। প্রথমতঃ 
নাটকীয় চরিত্র-বিরচন মহাকঠিন। কোন ব্যাপারে, উহাতে মনস্তত্বের 
জ্ঞান থাকা আবশ্তক। কোন্‌ চরিত্র, কোন্‌ অবস্থায় থাকিয়া কোন 
ভাবের অধীন হয় এবং সেই ভাবাবেশে কোন্‌ চরিত্রের মুখে স্বভাবত 
কিরূপ ভাষা প্রকাশ পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখ! অত্যন্ত কর্তব্য ! ু 
অন্যান্য গ্রন্থ-রচন। অপেক্ষ। নাটক-বিরচন অতীব কঠিন। ইহার উপরে 
বিভিন্ন ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চরিত্র-বৈচিত্রী আ্বাকিয়া তোলা অসাধারণ 
কলা-কৌশলের পরিচায়ক । 

এতদ্যতীত নায়ক-বিচার, নায়িকা-বিচার, ইতিবৃত্ত প্রস্তবনা, নান্দী, 
আমুখ, কথোদবাত, প্রবর্তক, প্রয়োগাতিশয়, উদবাত্যক, অবলগিত, সন্ধি, 
বীজ, বিন্দু পতাকা, প্রকরী, কাৰ্য্য তন্তেদ, অবস্থাঃ সন্ধির অঙ্গ ও তনঙ্তেদ 
সুখ, দ্বাদশীদি বীজভেদ, প্রতিমুখ, সন্ধি, বিলাস, পরিসর্প, বিধৃত, সম” 
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'নর্ম; নর্মত্যুভি, প্রগমন, বিরোধ, পর্যপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস, বর্ণসংহার 
এই ভ্রয়োদশটা, প্রতিযুখের অঙ্গ | গ্রন্থকার মহোদয় মূলগ্রন্থে ইহার 
প্রত্যেকটার উদাহরণ সহ লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন । 

এইবূপে নারকাদির ক্রিয়াবশতঃ কার্যের অবস্থাও পাচ প্রকার," 
আরম্ভ, বু, গ্রাপ্ত্যাশী নিয়তাপ্তি এবং ফলাগম। ইহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ 
বলা হইয়াছে। সন্ধির অঙ্গ পাঁচ প্রকার,_মুখ, প্রতিমুখ, গর্ত, বিমর্ষ, এবং 
উপসংহতি। বীজভেদ বারপ্রকার,_উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, 
বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনাঃ উদ্ভেদ, ভেদ ও 
করণ। 

গর্ভ-সন্ধি দ্বাদশটী যথা £__অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম- 
সংগ্রহ, অনুমান তোটক, অধিবল, উদ্বেগ, সম্ভম ও আক্ষেপ । 

নিমর্য-সন্ধি ত্রয়োদশ প্রকার যথা ₹_অপবাদ, নংখেট, বিভ্রব, দ্রব, 
“শক্তি, দ্যুতি, প্রশভ্ঘা, ছলনা, ব্যবসায়, 'বিরোধন, প্ররোচনা বিচলন 
ও আদান । 

নির্বহণ-নদ্ধি চতু্দখটী যথা £__সদ্ষি, বিরোধ, গ্রহন, নির্ণয়, 
গরিভীষণ, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, গ্রীতি, ভাষা, উপ-গুহণ, পূর্ব্বভাব, 
উপসংহার ও প্রশস্তি। 
"_ সন্ধ্ন্তর বথা £_-সাম, দাম, ভেদ, দন্ত, প্রত্যুৎ্পন্নমতি, বধ, গোত্র- 
স্খলন, ওজঃ, ধীর, ক্রোধ, সাহস, ভয়, মারা, সংবৃতি, ভ্রান্তি, যুক্ত, 
হেত্ববধারণ, স্বপ্ন, লেখ, মদ ও চিত্র । 

বিভূষণ নাট্যকাব্যের শোভা তাহার শরীররূপ বন্তটী পূর্বেবাক্ত অঙ্গ 
ও উপনন্বদ্বারা স্থন্দররূপে বিরচিত। ইহ! ছত্রিশ প্রকার বথ! £__ভূষণ, 
অক্ষর-সংঘাত, হেতু, প্রাপ্তি, উদাহৃতি, শোভা, সংশয়, দৃষ্টান্ত, অভিপ্রায়, 
নিদর্শন, সিদ্ধি, প্ৰসিদ্ধি, দাক্ষিণ্য, অর্থাপত্তি, বিশেষণ, পদৌচ্চরঃ তুল্যতর্ক, 
বিচার, অবিচার, গুণাতিপাত, অতিশয়, নিরুত্তর, গুণ-কীর্ভন, গম্হণা, 
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অনুনয়, ভ্রংশ, লেশ, ক্ষোভ, মনোরথ, অনুক্তসিপ্ধি, নারূপ্য, মালা, মধুর» 
ভাষণ, পৃচ্ছা, উপদিষ্ট এবং দৃষ্ট | 

পতাক'-স্থান প্রথমতঃ দুই প্রকার তুল্য সন্বিধান ও তুল্য বিশেবণ। 
ইহার মধ্যে প্রথমটা তিনপ্রকার, দ্বিতীয়টীর প্রকার নাই, উহ! একপ্রকার: 
মাত্র। অর্থোপেক্গ__নাটকীয় বস্তনকল ছুইপ্রকার সুচ্য এবং অন্ুচ্য | 
সুচ্য পাচ প্রকার যথা £_-বিফস্তক, চুলিকা, অন্কমূখ, অস্কাবতার 
এবং প্রবেশক । 

নাট্যোক্তিনমূহ__ন্বগতঃ প্ৰকাশ, সর্ধপ্রকীশ, নিয়ত প্রকাশ, জ্ঞানান্তিক 
প্রকীশ ও অপবারিত । অন্বন্বরূপ বথ1,__-গভভাঙ্কাদি । লাস্তাঙ্দ দশপ্রকার,_- 
বীথ্যন্ব অ্রয়োৰশ প্রকার ৷ ভাষাভিধান,_-ভীষ! প্রথমতঃ দ্বিবিধ, ভাষ। ও: 
বিভাষা। বিভাষা-চৌদ্দ প্রকার । 

সংস্কৃত-ভাষ1,_-নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি যে রকম 
ভাষা ব্যবহার করিবেন, তাহার বিবরণ,--প্রারৃত ভাষা সাধারণতঃ ছয় 
প্রকার,_ শৌরসেনী, মাগবী, পৈশাচী, চুলিকা, শাবরি এবং অপত্রংশ। 
এই সকল ভাবা ব্যবহারে ও ভিন্ন ভিন্ন ব/ক্তির নির্দেশ বর্ণিত হইরাছে। 

অতঃপরে বৃত্তি বথা,_-ভারতী আরভটা, সার্বতী, কৈশিকী ইহাদেরও. 
অনেকপ্রকার ভেদ আছে। 

অতঃপর সংক্ষিথ্িত অবপাতন, বস্ত,খাপন, ংখেট্‌ প্রভৃতি । এই 
চারিটা আরভটার ভেদ। সাত্বতী,-- সংলাপ, উত্থাপক, সজ্ঘাত্য ও. 
পরিবর্তক। কৈশিকী,নম্ম (এই নর্শ্ম আবার তিন প্রকার ) নম্মক্ষগ্, 
নর্্মক্ষোটও নর্শ্মগর্ত। নর্শ্ম সর্ব্বনাকুল্যে ১৮ প্রকার। প্রথমতঃ তিন 
প্রকার, শৃ্গারহীস্তজ, শুদ্ধহাস্তজ এবং ভর়হীস্ত । শৃঙ্গার হাস্তজ 
নৰ্শ্ম তিন প্রকার,_-সম্ভোগেচ্ছাপ্রকটন, অন্থরাগ-নিবেদন এবং কৃতাপরাধ 
প্রিয়ের ভেদসাবন॥ সম্ভোগেচ্ছাপ্রকটন আবার তিন প্রকার বথা,_ 
বাক্যজ, বেশজ ও চেষ্টাজ। অতঃপরে ভারতী বৃত্তির লক্ষণ এবং 
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কোন্‌ কোন্‌ রসে কোন্‌ কোন্‌ বৃত্তির প্রয়োগ করিতে হয় তাহার 
বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে যে সকল বিষর আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে সেই সকল 
বিষয়ের নামগুলি নামমাত্র লিখিত হইল । মূলগ্রন্থে প্রতোক বিষয়ের এবং 
উহাদের নানাপ্রকার ভেদের লক্ষণ অতি সরল অথচ পরিস্ফুট ভাষায় 
উদাহরণের সহিত লিখিত হইয়াছে । পুঁজ/পাদ গ্রন্থকার অধিকাংশ 
উদ্ধাহরণই তৎক্বৃত ললিত মাধব নাটক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন । ললিত 
মাধব নাটকখানিতে নাটকীয় সর্বলক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। 
যদিও নাটক-চন্দ্রিকা এন্থখানি আয়তনে বৃহৎ নহে, কিন্তু সুনিপুণ স্ৃতীক্ষ 
গ্রতিভাশালী গ্রস্থকার মহোদয় এইগ্রন্থে যে সকল শৃঙ্খলা-পারিপাঠ্য 
( order and method ) প্রদর্শন করিয়াছেন তৎসমূদয় কাব্যপ্রকাশ ও 
সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রস্থাদিতে স্থৃদুল ভ। এই গ্রন্থে রসমৃধাকর গ্রন্থ হইতে 
লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরংপরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কাব্যা- 
লকঙ্কারের গ্রন্থের সংখ্যা অনেক অধিক প্রায় পঞ্চাশখানি মুক্রিতামুদ্রিত গ্রন্থ 
এই লেখকেরও দৃষ্টি গোচর হইয়াছে কিন্তু নাটক-চন্ডিকার স্যার নাটকীয় 
বস্তুর প্রগাট-আলোচনা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থখানি যেমন 
নাটকীয় লক্ষণে পূর্ণান্তা লাভ করিয়াছে, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু এবং 
উজ্জল-নীলমণি এই দুইখানি গ্রন্থ সেইরূপ রসতত্বের পূর্ণাঙ্গ সাধন 
করিয়াছে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহাশয়ের গ্রন্থের বিশিষ্টতা এইযে, . 
উহা ভগবদ্তক্তিরসের মহাসিন্ধু। ইনি বিদগ্ধ-মাধব, ললিতামাধৰ, 
দানকেলি-কৌমুদী, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু, উজ্জল নীলমণি ও নাটক-চক্জ্িকা 
্রন্থদ্বারা পূর্ণপূর্ণরূপে ব্রজরদতত্ব-প্রচারের পরম উপায় প্রদর্শন করিয়া 
রাখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকের সে মহাপিন্কুর বিন্দুমাত্র সংস্পর্শনেরও 
যোগ্যত। নাই, নিকটে আগুয়ান হইতেও অধিকার নাই, তথাপি 
বিষয়-মাধু্য্যে এই অযোগ্য ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইতে হয় এবং 
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পি Pd 


লোভে লঙ্জায় জলাঞ্জলি দিয়! নে রস-সুধ-সিন্ধু-তীর্থ, স্পর্শ করিতে স্পর্ধা 
হয়,_তাই এইকপ বাতুল-প্ররান। জানিন|,_এদন্ত ভক্ত ও ভগবানের 
নিকট ক্ষমার্হ হইব কি ন৷? 

৬। লঘুভাগবতামৃত-_বেদবেদান্ত দর্শন পুরাণ মহাভারত রামারণ 
ও তন্থাদি নিখিল-শান্ত্ের গ্রতিণাদ্য __এক অদ্বিতীয় পরমতত্ব শ্রীকৃষ্ণ । 
শ্রীভাগবত বলেন, এই অদ্বয় সচ্চিদানন্দময়-তত্ব নাধক-বিশেষের সাধনা- 
বিশেষে সাঁধক-চিত্তে ব্ৰহ্ম পরনাত্ম। বা ভগবান্‌ এই তিন আবির্ভাবের 
কোন এক রূপে ্ফুরিত হইয়া থাকেন। ভগ*ত্রূপই পরতন্ত্রাবির্ভাবের 
পরম উৎকর্ষ । ব্রহ্ম ও পরমাত্ম।,_ভগবদাবির্ভাবেরই পরিকর ; তীহারই 


অন্তর্ভূক্ত ৷ যেমন শতের মধ্যে নব্বই অন্তর্ভুক্ত, তেমনই ভগবত্তন্বে 
্রহ্গতব্ব অন্তৰ্ভূক্ত । মারাবাদী বেদাস্তী ত্রচ্গকে জ্ঞানমাত্র বলিরা জানেন । 


এই জ্ঞান-তত্টা ষড়শ্বৈৰ্য্যের একতম যথা £- 
_- এশবরধ্যস্ত সমগ্রস্ত বীর্যস্য বশসঃ শ্রিয়ঃ ৷ 
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈৰ যগ্নাং ভগইতীঙ্গনাঃ ॥ 
স্থৃতরাং জ্ঞানতত্ব, ভগবতদ্বের অন্তর্তাবিত, অতএব ব্রহ্মতত্বাদি 
সকল তত্বই ভগবতত্বের পরিকর, শ্রীভাগবত বলেন, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং 
ভগবান. । 
“অদ্বয়জ্ঞান তত্ববস্ত কৃষ্ণের স্বরূপ | 
্রদ্মআত্মা ভগবান তিন তীর রূশ ॥ 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ববশান্সে কয়। 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতন্ব ৷ 
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণ আনন্দ পরম মহত্ব ॥ 
কোটা কোটা ব্ৰহ্ধানন্দে যে ব্রন্গের'বিভূতি । 
সে ব্ৰহ্ম গোবিন্দের প্রভ৷ হয় অঙ্গ-কান্তি ॥ 
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আত্ম অন্তৰ্য্যামী যারে সর্ব শাস্ত্রে কয়! 
নেও গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে ভয় ॥ 

শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের এই নিদ্ধান্ত সর্ধশান্ত্-বিচারে মহাসিদ্ধান্তের 
উপরে প্রতিটিত। শ্রীপাদ শ্রীদ্গীব গোস্বামিমহৌদর তন্বন্দে, 
ভগবৎ-সন্দর্ভে, পরমা ত্ম-সন্দর্ভে অতি বিস্তৃত ও স্ক্-শান্্রযুক্তির বিচারে 
এই সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন! তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে 
বে, স্বযং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব-অবতারের বীজ। অসংখ্য অবতার 
তাহারই স্বাংশ এবং জীবগণ পরমাজ্মার তটস্থ-শক্তিস্বরূপ এবং শ্রীভগ- 
বানের বিভিন্নাংশ-ন্বরূপ | স্বরং ভগবান্‌ হইতে বহুল কাধ্য-সাধনের 
জন্য অসংখ্য অবতার আবিভূর্ভ হন । 

শ্রীপাদ রূপ: শ্রীলঘুভাগবতামৃত-গ্রস্থে এই অবতারগণের শ্রেণীবিভাগ 
করিয়াছেন। সেই শ্রেণীবিভাগ অতীব কুপ্রালী-নিবদ্ধ । এই গ্রন্থ পূর্ব 
“খণ্ড ও উত্তর খণ্ড এই ছুই খণ্ডে বিভক্ত পূর্ব্ব খণ্ডে নিপ্নলিখিত বিষর গুলি 
প্রধানত: আলোচিত হইয়াছে, বথা £₹_-ভাগবতামুত দ্বিবিধ £ কুষ্ণামৃত 
ওভভক্তামৃত। শ্রীরুষ্ণের বিবিধস্বরূপনিরূপণ। ন্বয়ংরূপও তদেকাত্মরূপ | 
তদেকাত্মরূপ আবার দ্বিবিধ £__বিলাস ও স্বাংশ। আবেশ ও প্রকাশ, 
অবতারতত্ব, অবতারের লক্ষণ, শ্রীভগবান্‌ তদেকাত্বরূপে ও ভক্তরূপে 
"জীবদের পরম উপকার-সাধনের জন্য প্রপঞ্চে যে অবতরণ করেন 
তাহাই অবতার! এই অবতারে প্রকারভেদ সাধারণতঃ ত্রিবিধ ₹ 
-পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার ভ্রিবিধ__ প্রথম 
পুরুষ অবতার, দ্বিতীয় পুরুষ অবতাব ও তৃতীয় পুক্রষ অবতার । 
গুণাবতার তিনটা- ব্রহ্মা, রুদ্র ও 1 

অতঃপরে লীলাবতারের সবিস্তৃত বিবরণে পঁচিশটা লীলাবতারের 
অতি বিস্তৃত আলোচন। করা৷ হইয়াছে! মন্যন্তর অবতারের (সংখ্যা 
'বুদিও চৌদ্টা নিদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি লীলাবতারের যজ্ঞ বামন ছাড়! 
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ছ্বাদশটা ও যুগাবতার চারিটা। অতীত ও বর্তমান কল্প, ত্রঙ্মকল্লের 
অবতার। অন্থপ্রকাঁর বিচারে চতুর্কিধ অবতার পরিদৃষ্ট হন, যথা ৫ 
আবেশ, প্রাভব, বৈভবাবস্থ ও পরাবস্থ। প্রাভব আবার দ্বিবিধ, যথা £_- 
অল্গকীলব্যক্ত ও অনতিবিস্তৃত কীন্তি-বৈভবান্বিত, যেমন মোহিনী 
ও হংস। আর চারিটা যুগাবতার। দ্বিতীয় প্রকারের প্রাভব দীর্ঘকাল 
ব্যক্ত, শান্্কর্তী ও মুনিজনবৎ চেষ্টাও কাৰ্য্যবিশিষ্ট। প্রাভবাবস্থার 
অবতার এগারটা, বৈভবাবস্থার অবতার একুশটী, অবতারগণের 
পরাব্যোমস্থধাম, পরাবস্থ অবতার তিনটা, নুসিংহ, দাশরথী-রাম 
ওপ্রীরু্*। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমত্র, শ্রীকৃষ্ণের ধাম ত্রজ, মধুপুর, দ্বারক। ও 
ও গোলোক। শ্রীক্ুষ্ণ হতারিগতিদায়ক এবং মাধু্যদম্পন্ন_-এই নিমিত্ত, 
রাঘবেন্দ্রাদি হইতেও শ্রীকৃষ্ণের মাহাজ্যাধিক্য, শ্রীকুষ্ণনামের মাহাম্থ্যা- 
বিক্য, ভগবদবতার মাত্রেরই পূর্ণতা, ভগব-শক্তিতব-বিচার, অংশিতা, 
ভগবানে বিরুদ্ধ বিবিধ অনিন্ত্য-শক্তির আশ্ররত্ব ও ইহার বিস্তৃত বিচার» 
কেশের অবতারত্ব-খগুন, ব্যুহ-বিচার, শ্রীকৃষ্ণ বাস্থদেবের অবতার নহেন, 
ইনি স্বয়ং ভগবান, এত২ সন্ধে বিচার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা রং 
ভগবান. শ্রীকুষ্ষের শ্রেষ্টতা, ভগবখ্-গুণের অপ্রাকৃতত্ত, শ্রীকৃষ্ণ ও 
পরমব্যোমাধিপৃতি নারায়ণ সম্বন্ধে বিচার, রামান্জীয় মত খণ্ডন, শ্রীরু্ণ- 
বিগ্রহের অতুল্যত্ব, শ্রীকুষ্ণের মনুষ্য-লীলার শ্রেষটত্ব, ভগবানে দেহ-দেহি ' 
ভেদ নাই এই সম্বন্ধে বিচার, লক্ষ্মীর শ্রীরুষ্ণস্পৃহা, শ্রীকূ্ষই স্বরংরূপ 
এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার, নারা়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত, ভগবত 
সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ব-বিচার, শ্রীকুষ্ণ-লীলার নিত্যতা, প্রকট ও অপ্রকট 
লীলা, লীলা-বিচার, সঙ্গতিতত্ব, ,আবির্ভাবতত্ব, শ্রীরুষ্ণের ধাম, মথুর! 
দ্বারকা, গোকুল গোলোক ইত্যাদির তথ্য, গোলোকে মাধূর্য্যের আধিক্য, 
্রীরুষ্ণের বরন সম্বন্ধে তথ্য, শ্রীরুষ্ণের মাধুরী, _এশ্বর্য্য-মাধুরী, ক্রীড়া- 
মাধুরী, বেগুুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহ-মাধুরী, ভক্তপুজার আব্গ্যকতা, ভক্তের 
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শ্রেণীবিভাগ, প্রহলাদ, পাগ্ুবগণ, যাদবগণ। উদ্ধব ও ব্রজগোপীগণ, 
ব্রজদেবীগণের মহিমাধিক্য, প্রীরাধিকার ব্রজ-দেবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, 
ইত্যাদি বিবর আলোচিত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থখানিতে যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত অবতার সমূহের শ্রেণী- 
বিভাগ করা হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার কোন গ্রন্থে নেইরপ স্থপ্রণালী- 
বদ্ধ অবতার-শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়না, অপিচ শ্রীকৃষ্ণ তত্বই 
যে চরমতত্ব এবং গোলক-বৃন্দাবন ধামই ঘে সর্ধোচ্চতম ধাম এবং 
্ীপ্বীরাধারাণীই যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ধবোত্তন। মহাভাবময়ী মৃহাশক্তিত_-এই 
সকল তথ্য অতীব অদ্ভুত বিচার-নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। 
শ্রীীবরুত সমগ্র ভাগবত-সন্দর্ত এতত্নহ ভক্ত পণ্ডিতমাত্রেরই পঠিতব্য । 
শ্রীমৎ বলদেব বিগ্ভাভূবণ মহাশয় এই গ্রন্থের যে টাক! করিয়াছেন তাহাও, 
স্থবিচারিত বৈষ্ব-দিদ্ধান্ত-পূর্ণ | 

ভক্তিরদামুতপিন্ধু-_প্রীমন্মহাপ্রভ্র শিক্ষা পাইয়াই শ্রীপাদ রূপ 
গোম্বামিমহোদর ভক্তিরসামৃতপিন্ধু গ্রন্থ বিরচন করেন। রণ 
বিগ্রহ শ্রীভগবান্কে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই উহার একমাত্র সাধন। 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ ্ন্থখানি সরস ও বিশুদ্ধ ভজনের উপার-প্রদর্শক। এই 
একখানি গ্রন্থের মম্মান্থদারে জীবনের কাধ্য নিরমিত হইলে সাধক আনন্দ- 
বৃন্দাবনের মধুময় রাজ্যের সীমায় সমুপস্থিত হইতে পারেন। এই 
গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিবিধ প্রকারে ভক্তিরূপিণী উচ্চতম চিদ্বৃত্তির 
ধৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম বিবৃত করিরা রাখিরাছেন। ভক্তিরুপিণী চিদ্ত্তির উদ্ভব, 
ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতির এমন সর্বার্থ সুন্দর ইতিহাস আগ্রা আর 
কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই । বিষয়-বিভাগের নৈপুণ্য, নর কবিত্ব, 
হুন্নার্শনিকত্ব শ্রেষ্ঠতম সাধন ভজনের উপার-প্রদর্শকত্ব প্রভৃতি বিষর 
যদি একাধারে দেখিতে হয়, তবে স্থপণ্ডিত পাঠকগণ এই গ্রন্থানুশীলন 
করিলে নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ধি লাভ করিবেন। যাহারা বৈষ্ণব ভঙ্গনের, 
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বিশুদ্ধ প্রণালী জানিতে সমূত্ক, তাহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবগ্ঠই 
নিত্য পাঠ্য ৷ 
বৈষ্ঞব-নাবন বে অতীব সরদ এবং পবিত্রতার স্থদৃঢ়তম ভিত্তিতে 


| am ~~ 


সুপ্রতিষ্ঠিত, পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানিতে পারবেন! 


সাধনার প্রথমে কি প্রকার অনংবত চিত্তবৃত্তি গুলিকে সংবত করির! বৈধি 
ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবানের শ্রীচরণের অভিমুখে নমাক্ুষ্ট করিতে হয়, 
'বৈধীর সুবিধানে কি প্রকারে চিত্ত স্থনিম্মল হর, শ্রীভগবানে রতির উদর 
হয় এবং সেই রতি কি প্রকারে রাগান্গগার পরিণত হ্ইরা সংসার সুখে 
অবহেল! জন্মায় এবং শ্রীকুষ্চ-ভজনই একমাত্র স্থখকর বলিয়া প্রতিভাত 
করাইয়া তোলে এই গ্রন্থের প্রথমেই তাহার বিবৃতি আছে। রাগান্ছগ! 


-ভ্ক্তি-বিকাশের পরে কি প্রকারে ভাবভক্ত্যাদির সঞ্চার হয়, কি প্রকারে 


সাধক ব্রজ্ভাব লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়, ভাব, অঙ্গুভাব ও বিভাবাদির 
স্বরূপ কি প্রকার, এই সকল বিষয় সাহিত্যিক রগশান্ধে দৃষ্ট হইলেও বিনি 
স্বয়ং অখিলরসামৃতমূত্তি রসশাস্ত্রের এই সকল বিষয় লইয়| কি প্রকারে 
আমরা তাহার ভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারি । সেই রসময় বিগ্রহের 
স্বরূপ কি প্রকার, তাহার গুণাদিই বা কি, ইত্যাদি বহুল বিষয় আমর! 
প্রীপাদ শ্রীরপের এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হইতে পারি। ভক্ত ও ভক্তি, 
রসের লক্ষণ; শ্রীকৃষ্ণের চতুঃযষ্টিগুণ এবং তাহাদের লক্ষণ ও ব্যাখ্যান 


‘বিবিধ শাস্ত্র হইতে উদ্বাহরণের সহিত বিবৃত হইয়াছে।* নরনারী 


সকলের পক্ষেই এই গ্রন্থখানি অবশ পাঠ্য । এই গ্রন্থ-পাঠে চিত্তের 
অশেষ উন্নতি এবং আত্মার পরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভক্তিরস-বিষয়ে 
সুদীর্ঘ সাধনার পরে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। এই গ্রন্থ-বিরচনের পূর্বেই 
হৎসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, নাটক তিনখাঁনি, পদ্যাবলী ও নাটক-চক্দ্রিকা 


বিরচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের পদ্য, এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে 
উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থথানি মানব সমাজের 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 90528170001 


১০৯] 


জন্য শ্রীভগবানের অমৃতময় কপানিম্মাল্য | আপাদ ্ীদীৰ এই গ্রন্থের 
একখানি রঃ করিরাছেন। উহার নাম দুর্গম-সর্ঘমনী ॥ শ্রীভক্তি- 
রসামৃতপিন্ধু গন্থখানি শ্রীপাদ গ্রন্থকার গোকুলে অবস্থান করিয়া ১৪৬২ 


একে রচন| করিয়াছেন । নাটক চন্দ্রিক এই গ্রন্থের পূর্বে লিখিত 
হইয়াছিল। গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন £- 
ভারতাগ্যাশ্চতক্রস্ত রনাবস্থান-স্থচিকাঃ। 
বৃত্তয়ো রাঁট্যমাতৃত্থাছুক্তা নাটকলক্ষণে ॥ 
এই গ্রন্থ-রচনার সময়েও উপসংহার লিখিত রি যথা £_- 
“রামান্গ শক্র গণিতে শাকে গোকুলমধিষ্তিতেনারং 
শ্রীভক্তিরসামৃতপিন্ধু বিটগ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ ॥ 

শালিবাহনের সম্বংনর গণনায় ১৪৬৩ শাকে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত 
হয়! অতঃপর মূলগ্রন্থে এই গ্রন্থনিহিত উপদেশগুলির সবিস্তার 
আলোচন করিব । 

৮। উজ্জল নীলমণি £__্রীত্রীমহাপ্রভুর উপদেশে শ্রীপাদ রূপগোস্বামা 
রসশান্ত্র সম্বন্ধে যে আর একখানি গ্রন্থ রচন! করেন, তাহার নাম 
উজ্জলনীলমণি। ইহার দুইখানি অত্যুত্তম টাকা আছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব 
লিখিত টাকার নাম “লোচন-রোচনী”। শ্রম বিশ্বনাথ চক্রবত্তী 
আনন্দচন্দ্রিকা নারী অপর টাকার রচয়িত! ৷ বিশ্বনাথের টীকা৷১৬১৮ সালে 
আশ্বিন নাসের শুর্ুপঞ্চমীতে টীকাকারের শ্রীবৃন্দাবন-অবস্থানকালে 
পরিসমাপ্ত হয়। এই ছুইখানি টাকার পাণ্ডিত্যের এবং ব্যাখ্যান- 
বৈভবের পরম প্রকর্ষ প্রদখিত হইয়াছে । পাঠাথিগণ এই ছুই টাকার 
সাহাব্যে প্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের এবং তদীয় পার্বদগণের চরণ চিন্ত! 
করিয়া এই গ্রন্থপাঠ করিলে ব্রজ্রসের উচ্চতম সাধনার ভাব হদ্গশ্য 
করিতে পারেন। এই গ্রস্থখানি প্রকৃতপক্ষে ভক্তি-রসামুতসিন্ধুর 
উত্তরাংশ, এবং গৌপী-ভজনের বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ । শ্রীভগবান্‌, 
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প্রেমরনময়, তাঁহার ভঙ্গনা করিতে হইলে গোগীদের স্তায় আদর লইয়া, 
গোগীদের ন্যায় লোহাগ লইয়া, গোগীদের ন্যায় মাধুধ্য লইয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত হইতে হয়। গোগীদিগের প্রেমানুরাগ, তাহাদের সেই 
বুন্দাবনীয় প্রেমমাধুর্য ইহজগতে রতি অসম্ভব । যাহাদের 
প্রেমকটাক্ষে ত্রিভ্ুবনের ঈশ্বর বাধ্য ও বশীভুত, তাহাদের সেই 
প্রেমমাধুধ্যের ভাব ইহ্‌জগতে একবারেই অসম্ভব । এই গ্রন্থে তাহাদের 
অনুরাগে মাধুয্য, প্রণয়ের প্রিয় সম্ভাষণ, মানের স্থধামাখা বন্ধিম ভাব- 
বিরহের হৃদরশোধি তীত্র উচ্ছান,_এ জগতে প্রেমের কোন অভিনয়ের 
সহিতই তুলিত হইবার নহে। 

প্রীগোবিন্দ-বল্লভাগণের মাধুযযমরী গ্রীতির কথ ভাবার প্রশ্ফুট করিয়। 
তোল! অসন্ভব। বসন্ত কাননের কুন্থমের ন্যায় তাহাদের সেই শ্মিত- 
স্ুধামাখ! হাঁসির রেখা ভগবত প্রেমের এবং ভগবদন্গরাগের থে আদর্শ 
প্রকাশ করে, মানুষের ভাষায় তাহা প্রকাশ কর! অসম্ভব । কিন্তু তথাপি 
পূজ্যপাদ শ্রীরপগোন্থামী উজ্জলনীলমণি গ্রন্থ সেই ত্রজ্ররসের থে 
আভাসচ্ছায়৷ প্রকাশ করিয়ছেন, আমরা তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন 
করিয়াও চরিতার্থ হইতে পারি। দয়াময় মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় 
নারকীয় জীবের জন্য প্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরপগোস্বামীর দ্বারা যে 
অতুল অমূল্য স্থধাভাণ্ডার রাখিয়। গিরাছেন, আমর! সেই পীধুষ-সমুদ্রের 
| চি আস্বাদন করিতে পারিলেও এই মোহময় সংসারের গরল- 

ভক্ষণের অনন্ত ও অসীম জালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি । 
যে ভক্তিত্থধা প্রেমিক ভক্তগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, শ্ীউচ্ছলনীলম্ণি গ্রন্থে 
তাহারই সবিস্তার বিবৃতি ও উদ্দাহরণ রহিয়াছে । 

কৃষ্ণের জন্য প্রেমপুতলী গোপিকাগণের হৃদয়ের কেমন ভীষণ বেগ, 
‘তাহার প্রতি তাহাদের কেমন গাঁঢ় প্রবল আকর্ষণ, এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে 
ছত্ৰে ছাত্রে অতি স্পষ্টূপে তাহা! অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরুষ্ণ-দর্শন- 
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লালসার তাহাদের হৃদয়ে অঙ্গরাগের স্রোত কি প্রকারে শত তরঙ্গ তুলিয়া 
উধাওভাবে প্রবাহিত হর, আমর! এই গ্রন্থে, সেই আনন্দ স্ুধাতরঙ্গের 
সমুজ্জল প্রতিচ্ছবি বিশদরূপে দেখিতে পাই । তাঁহাদের হাব ভাব, হেল! 
শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুষ্য, প্রগল্ভতা, উদাধ্য, ধৈৰ্য্য, লীলা, বিলাস, 
বিচ্ছিত্তি, বিভ্ৰম, কিলকিঞ্চিত, মোট্রারিত, কুটরশ্মিত, বিব্বোক, ললিত, 
বিকৃত, মুগ্ধ, চকিত, উদ্ভাস্বর, আলাপ; বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, 
অপলাপ, সন্দেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, ব্যপদেশ, স্তম্ভ, স্বেদ, 
রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্য, অশ্রু, প্রলয়, ধুমায়িত, জলিতা, 
উদ্দীপ্চা, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ? গর্বব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, 
উন্মাদ, অপসার, ব্যাধি, মোহ, মতি, আলস্ত, জাড্য, ত্রীড়া, অবহিখা, 
স্থৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ওংস্থক্য, উগ্র, অনর্ষ, অন্য 
চাপল, নিদ্রা, স্থপ্তি, প্রবোধ, সন্ধি, শাঁবল্য, নিমোসহিষ্ণতা, আসন্ন 
জনতাহৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, ক্ষণকল্পতা, অধিরূঢ়, মাদন, মোদন, মোহন, 
দিব্যোন্মদ, উদবূর্ণা, চিত্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উচ্জন্প, নংজল্প, অবজল্প, 
অভিজল্প, আজল্প, সবজল্প, মাদন, বিপ্রলম্ত, পূর্ধবরাগ, লালসা, উদ্বেগ, 
জাগধ্যা, তানব, জড়িম|, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু, অভিলাষ, 
চিন্তা, গুণকীর্তন, মান, শ্রবণ, স্বপ্র, নতি, উপেক্ষা প্রেমবৈচিত্তয, প্রবাস, 
"চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাপ্ঘতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ 
মৃত্যু, সম্ভোগ, রাস, জলকেলি প্রভৃতি শ্রীরাধা-প্রেমের অনন্তাভাব ্ 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
এই সকল বিষয়ে প্রেমিক ভক্তগণের চিত্ত সমাকুষ্ট হইয়া থাকে । 
শ্রীভগবান্‌ সাক্ষাৎ সন্মথ-ম্দন। যাহার! কামদেবের দুর্বার গর্বব খর্ব 
করিতে প্ররানী, শ্রীভগবানের এই সমুজ্জল রসঙ্থধার বিন্দুযাত্র-পানে 
তাহারা অমেয় শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইতে পারেন। ভগবানের 
লীলা-রসে চিত্ত আকুষ্ট হইলে অপর রস উদ্বান্ত পদার্থের ন্যায় স্বণিত 
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ও জঘন্য বলিয়| প্রতিভাত হয়। মহাদেব স্বীয় কোপানলে মদনদেবকে 
ভশ্মীক্ৃত কারয়াছিলেন, কিন্তু উজ্জল-রসময় বিগ্রহ প্রেমানন্দঘন 
মোহনমুরলীধারী শ্রীকুঞ্জ মদনমোহন নামে অভিহিত। যাহার মধুর 
মোহন মাধুরধ্যসার রূপের ছটায় ত্রিভুবন আক্কষ্ট হয়, পশুপন্ী প্রভৃতি 
সে রূপ-লাবণ্য-দর্শনে বিমুগ্ধ ও বিস্তপ্তিত হইয়া! পড়ে, বাহার অন্কান্তিতে 
কাঁননের লতিকাদেহেও বিপুল পুলকের সঞ্চার হয়, ধাহার বংশীরবে 
যমুন। উজান বহে,__সেই সর্বমাধুধ্যসার শ্রীকুঞ্চরূপের এবং তাহার 
হলানিনী শক্তিগণের ভাবলহ্রী এই গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে । 

ভাগ্যবান্‌ পাঠকগণ এই গ্রন্থের বসাস্বাদ করিয়৷ ব্রজরসের এবং 
ব্রজোপননার বিশুদ্ধ তত্ব জানিতে সমর্থ হন। মূল গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে এই 
গ্রন্থের সার-মর্ম্ম ও উপদেখগুলি বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইবে । পরম দয়াল 
শ্রীগৌরাপ্রনুন্দর জীবগণের হিতের নিমিত্ত শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রাপাদ 
রূপগোস্বামি দ্বারা জগতে যে প্রেম ভক্তির ধর্ম প্রচার করিয়। গিয়াছেন, 
মানব সমাজের পক্ষে তাহা পরম স্থধান্বরূপ। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের 
ছত্রে ছত্রে যে অম্বতোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! মানব-বমীজের 
অশেষ কল্যাণ- সাধক | শ্রীকৃষ্ণ, রসগয় বিগ্রহ । শ্রীবুন্দাবনের রসমর 
কুগ্রবনে বান করিয়া শ্রীপাদ সনাতনরূপ সেই অখিল রসামৃত-মু্ি শ্রীকৃষ্ণের 
রূপমাধুধ্য অন্থভব ও আস্বাদন করিয়াছিলেন । তীহারের গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের 
মাধুর্য, তাহার রূপ, গুণ, লীল৷ প্রভৃতি অতি সুমধুর ভাষায় বর্ণিত 
হইয়াছে। কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্তি জীবের পক্ষে সম্ভবপর হয়, 
তাহার সাধনা-প্রণালীও ভক্তিরসামূত সিন্ধু ও হরিভক্তি বিলাদে অতীব 
বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । পরম কারুণিক গোম্বামিগণ মহাপ্রভুর 
কৃপাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বলবতী দয়! গোস্বামি- 
গণের হৃদয়ে স্তরে স্তরে অঙন্প্রবিষ্ট হইয়া সকল বিষয়েই শক্তি-সঞ্চার 
করিয়াছিল। মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারিত না৷ হইলে এইরূপ মহাভাবের 
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ভাষায় অভিব্যক্তি অসম্ভব হ্ইয়। পড়িত। প্রেম-ভক্তির এমন সমুজ্জল ও 

স্থমধুর উপদেশ জগতের আর কোন গ্রন্থে কখনও দেখা যায় না। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভজন-রসের মাধুর্য্য সম্বন্ধে যে অপুর্কা উপদেশ- 
রত্বমাল! লাভ করিয়াছেন, উহা শ্রীগ্রীমহাপ্রভুরই কৃপা-প্রসাদ। কিন্ত 
এ সকল উপদেশ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী 
এমন সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিরাছেন যে, সমগ্র জগতের বর্ম্মপিপাস্থ, 
ভগবত্তত্ব-পিপাস্থ এবং ভজনরস-মাধুর্য্য-পিপান্থ ব্যক্তি-মাত্রই এ সকল 
গ্রন্থের মর্শ্মাস্বাদনে কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন । যাহারা শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতা মৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তীহাদের বিশ্বাস শ্রীচরিতামৃত, ভক্তি-রস- 
পিসাহু ব্যক্তিগণের পক্ষে অতুযুত্কৃষ্ট উপাদেয় গ্রন্থ,__তাহাদের এই ধারণ! 
বাস্তবিক এবং অতীব যুক্তিযুক্ত । কিন্তু চরিতামৃত গ্রন্থ-বিশ্সেষণ করিলে 
জানা যায় যে উহা শ্রীরূপ গোস্বামীর নিখিল রসময় গ্রন্থসমূহের স্থধাময় 
প্রবাহেই পরিষিক্ত। শ্রীপাদরূপের গ্রন্থে যে সকল অমূল্য রত্ব নিহিত 
আছে, কবিরাজ গোস্বামী সেই সকল অমূল্য রত্ব সংগ্রহ করিয়! তীয় 
গ্রন্থথানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রঞ্ৃত কথা বলিতে কি,_কবিরাজ 
গোস্বামী প্রকৃত পক্ষেই খাটি জহরী । গ্রন্থ-সাগরের অতল-তলে কোথায় 
কি রত্ব কিরূপভাবে লুক্কায়িত থাকে এবং কি প্রকারে সেই সকল রত্ব 
“সংগ্রহ করিতে হয়, কবিরাজ গোস্বামী সে সম্বন্ধে অতীব অভিজ্ঞ, ইহার 
উপরে তাহার নিজের লোকাতীত ভক্তির অনুভব, তাঁহার সেই সিদ্ধাবস্থার 
বিশুদ্ধ ভক্তির অমিয়-প্রবাহ শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের পত্রে পত্রে অভিব্যক্ত 
হইয়া রহিয়াছে। শ্রীচরিতামৃত শ্রীপাদ গোস্বামিদ্বয়ের উপদেশ-রত্বেরই 
আধার; আধারই বা বলি কেন,-_মহাঁভাগ্ডার ! যাহারা সংক্ষেপতঃ 
গোস্বামি-শান্তরের মর্শ্ম অবগত হইতে চাহেন তাহারা শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত- 
পাঠেও এই সকল গ্রন্থের যথেষ্ট আভাস পাইবেন । বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব 
ও দানকেলি কৌমুদী নাটকের আলোচনা মূল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইবে। 
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পরম কারুণিক শ্রীগৌরাপন্ন্দরের পরমার্থ ও ভঙ্গনতত্ব সম্বন্ধীয় 
উপদেশাবলী প্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীন্নপের গ্রন্থের পত্রে পত্রে বিরাজিত। 
সাচার, ব্রা, ইন্জিয়সংযম, শমদম, বৈরাগ্য ও ভজনের প্রণালী 
ব্যতিরেকে অনির্দিষ্ট পথে চলিলে যে সহজেই ভজন-বিস্ব উপস্থিত হইতে 
পারে, তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। এই ছুই ভ্রাতার বৈরাগ্যাদির কথ! 
স্মরণ করিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভগবস্তক্তির উদয় হয়। 
শ্রীপাদ সনাতন ও ্রীপাদরূপের ভক্তিময় চরিত্র কথ! শ্রীল 

কবিরাজ গোস্বামী অতি অল্প কথায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন, ব্থ! 
শ্রীচরিতামতে :_ 

_ মহাপ্রভুর বত বড় বড় ভক্তমাত্র । 

রূপ সনাতন হয়, সবার গৌরব-পাত্র ॥ 

কেহ্‌ যদি দেশে বার দেখি বৃন্দাবন | 

তারে প্রশ্ন করে প্রভুর পার্ষদগণ॥ 

কহ তাহা কৈছে রহে রূপ-ননাতন । 

কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে বা ভোজন ॥ 

কৈছে অষ্ট প্রহর করে কৃষ্ণের ভজন । 

তবে প্রশংসিয়| কহে দেই ভক্তগণ ॥ 

অনিকেত দোহে রয় যথা বুক্ষগণ। 

একেক বৃক্ষের তলে এক রাত্রি শয়ন ॥ ন্‌ 

বিপ্ৰ গৃহে স্থূল ভিক্ষা কাহা মাধুকরী । 

শুদ্ধ রুটি চান] চিবার ভোগ পরিহরি ॥ 

করোয়। মাত্র হাতে কাথা ছিড়া বহির্ববাস । 

রুষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, নর্তন-উল্লাস ॥ 

অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ-ভজন চারি দণ্ড শরনে । 

নামসহবীর্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে ॥ 
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কভু ভক্তি রূদশাস্ত্র করয়ে লিখন। 
চৈতন্ত-কথ শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥ 
শ্রীগৌরান্দের স্দিগণের মধ্যে শ্রীপার বূপ-সনাতন সকলেরই অনীম 
“গৌরবের পাত্র। শ্রীনন্মহাপ্রহু-প্রবন্িত ধর্মমত জানিতে হইলে এই 
ছুই ভ্রাতার প্রণীত গ্রন্থই একমাত্র আলোচ্য এবং ইহাদের চরিত্রই 
অনুকরণীয় । 
পদকল্পতরু গ্রন্থ হইতে আরও দুইটা পদ উদ্ধত করিরা দেওয়া 
যাইতেছে ৪ 
(১) 
রূপের বৈরাগ্য কালে, সনাতন বন্দীশালে 
বিষাদে ভাবয়ে মনে মনে । 
রূপেরে করুণা করি ত্রাণ কৈলা গৌরহরি 
মো অধমে না কৈলা স্মরণে ॥ 
মোর কম্ম দোষে ফাদে হাতে পারে গলে বান্ধে 
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি । 
আপন করুণা-পাশে জোর করি ধরি কেশে 
চরণে নিকটে লেহ তুলি ॥ 


পশ্চাতে অগাধ জল ছুই পাশে দাবানল 

চু সন্মুখে সাধিল ব্যাধ বাণ। 

কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে 
এইবার কর পরিত্রাণ ॥ 

জগাই মাধাই হেলে বাস্থদেৰে অজামিলে 
অনায়াসে করিলা.উদ্ধার। 

এছুঃখ সমুদ্র-ঘোরে নিস্তার করহ মোরে . 


তোমা বিনে নাহি হেন আর ॥ 
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হেনকালে একজনে অলখিভে সনাতনে 
পত্রী দিল রূপের লিখন । 

এ রাপাবল্পভ দাসে মনে হৈল আশ্বাসে 
পত্রী পড়ি করিল! গোপন ॥ 

(২) ke 
গ্রীর্বপের বড় ভাই সনাতন গোনাঞী 
পাতশীর উজীর হৈয়াছিল। 
শ্রীরপের পত্রী পাইয়া বন্দী হৈতে পলাইয়। 


কাঁশীপুরে গৌরান্গ ভেটিন ॥ 
ছিড়া বস্তু, অঙ্গে মলি, হাতে নখ, মাথে চুলি. 
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে। 


দুই গুচ্ছ তৃণ করি ' এক গুচ্ছ দণ্ডে ধরি 
পড়িল গৌরাঙ্গ পদতলে ॥ 
দরবেশ রূপ দেখি প্রভুর সজল রাখি 


বাহু প্রসারিয়৷ আইল! ধাঞা। 

সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোনাঞ্ী বলে 
মে। অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া ॥ 

অল্পশ্য পামর দীন দুরাচার, মন্দ, হী 
নীচ-সঙ্গ, নীচ ব্যবহার । 

এহেন পামর জনে স্পর্শ প্রভূ কি কারণে 

যোগ্য নহে তোম স্পর্শিবার্‌ ॥ 

ভোট কম্বল দেখি গায় তবু পুন পুন চায় 
লজ্জিত হৃইলা সনাতন। হু 

গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া ছিড়া এক কান্থা লৈয়৷ 
প্রভু স্থানে পুন আগমন ॥ 
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গ্ৌরাদ করুণা করি রাধাক্বঞ্চের মাধুরী 
শিক্ষা করাইলা সনাতন 
প্রভু কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে 


প্রদ-আজ্ঞায় করিল! গমনে ॥ 


কহু কান্দে, কহু হানে কভু প্রেমানন্দে ভাসে 
কু ভিক্ষা কভু উপবাস । 
ছেড়া কাথা নেড়। মাথ৷ মুখে কৃষ্ণ-গুণ-গাথা 
প্রিধান,_ছেড়া বহির্বাল | 
গিয়া গোসাঞী সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন 
রূপ সঙ্গে হইল মিলন! 
"ঘৰ্ম্ম অশ্রু নেত্রে ঝরে ননাতনের পদ ধ'রে 
কহে রূপ গদ্গৰ বচন ॥ 
গৌরাঙ্গের বত গুণ কহে রূপ সনাতন 
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে । 
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে 
এইরূপ কতদিন থাকে ॥. 
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে 
. ফলমূল ক্রয়ে ভক্ষণ । 
উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদে রাধাকুঞ্চ বলি কান্দে 
এইরূপে থাকে কতদিন ॥ 
কত দিন অন্তশ্মন! ছাগ্লান্ন দণ্ড ভাবনা 
চারিদণ্ড নিদ্রা বুক্ষতলে | 
স্বপ্নে রাধারুষ্জ দেখে নাম গানে সদা থাকে, 


অবসর নাহি এক তিলে ॥ 
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কখন বনের শাক অলবণে করি পাক 
মুখে দেন ছুই এক গ্রাস। 

ছাড়ি ভোগবিলাস তরুতলে কৈল বাস 
এক ছুই দিন উপবাস ॥ 

সম্ম বন্তর বাজে গার ধূলা লুটা কায় 
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ। 

এ রাধাবল্লভ দাস মূনে বড় অভিলাষ 


কবে হব তার দাসের দাস ॥ 

শ্রীগাদপার্ধদ-গোস্বামিদ্ধয এইরূপে দীর্ঘকাল এ জগতের বিবেক-বৈরাগ্য 
ও প্রেমভক্তিময় ভজননিষ্ঠার আচার ও প্রচার করিতে করিতে কালের: 
নিয়মে বার্দক্যদশার উপনীত হ্ইয়াছিলেন। তখন তীহারা অধিক সমন্নই 
অন্তর্দশার শ্রীভগবানের লীলা-রস-স্থধাস্বাদনে নিমগ্ন থাকিতেন | বহিবিষয়ে 
জ্ঞান ক্রমেই অন্তহিত হইয়া গিয়াছিল, সহস্র সহজ ভক্ত তাহাদের 
শ্রীচরণ-দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতেন এবং শ্রীচরণ-রেণু উত্তরীর 
বসনাঞ্চলে বাধিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু ভক্তগণের এই সৌভাগ্য আর 
বেশীদিন রহিল না। এই তৃণাদপি নম্রতার মুদি, এই সৌজন্য-বিনয়ের 
আদর্শ-মৃত্তি_-এই সরলতা-দীনতা-বিবেক ও বৈরাগ্যের শ্রীবিগ্রহ,_এই 
অলোকমামান্য সৌন্দর্ধ্য-াধূর্যমর ভজন-নিষ্ঠাময় শ্রীমুক্তিবুগল স্ববামে : 
গমনোন্সুথ হইলেন। সম্ভবতঃ ১৪৭৬ শকের আবাটী-পূর্ণিমাত় শ্রীপাদ 
সনাতন বথাবস্থিত এই জাগতিক দেহ পরিহার করিয়া মগ্ুরীদেহে স্বীয় 
লীলা-বিলাসের ধামে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িলেন। এই সংবাদে দূরবর্তী স্থান হইতেও বৈষ্কবগণ সমাগত হইয়া 
শোকোচ্ছ যে যোগদান করিলেন । শ্রীপ্রীগৌরচন্দ্রের স্রেহীলিদ্বন-বিলফ্বিত 
সৌন্দ্ধ্য-সাধুরধ্যাধার সেই শ্রীঅন্, ব্রজের ধুলায় নিস্পন্দভাবে নিপতিত 
রহিলেন। যথাসময়ে ভক্তগণ তাহার শেষ-সংকার করির৷ ্রীপ্রীমদন- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[১১৭] 


মোহনের মন্দির-প্রাঙ্গনে তীহার পুষ্প-নমাধি সযত্রে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । , 
এখনও আধাটী-পূর্ণিমার মদনমোহন-প্রাঙ্গনে সনাতনের সনাতনী স্থাতি- 
মহোৎসব সম্পন্ন হর । জানিনা, করটা সহৃদয় সঙ্জনের কয়ফোটা নয়ন- 
জল,--এই সমাধিস্থলকে পরিষিক্ত করে ? 

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পরে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীপাদগোস্বামিগণের বে 
কি অবস্থ৷ হইয়াছিল তাহা নহজেই বুঝা! বার। শ্রীপাদ শ্রীরূপ মহাশোকে 
অিরমাণ হইয়া পড়িলেন। শ্রীপাদ সনাতন, সাংসারিক গণনায় তাহার 
মহাঁবাৎসল্যমৰ্ অগ্রজ ছিলেন কিন্তু পারমার্থিক গণনায় তিনি তাহার গুরু, 
প্রভু, সহায়, শরণ, সখ! ও অকত্রিম সুহৃদ ছিলেন। তাহার পক্ষে এই 
নিদারুণ ব্যাপারে মনে হইল বেন প্রেমের হিমালয়-শিখর ভাঙ্দিরা 
পড়িল, __ষেন প্রীতির প্রশান্ত মহাসাগর শুকাইরা গেল,_ঘেন ভাল- 
বাসার চন্দ্র স্থর্য্য আকাশ হইতে খনিয়। পড়িল! দেই বিন হইতে শ্রীরূপ 
অধিকতর নীরব হুইয়া পড়িলেন। শ্রীমৎ দাসগোস্বামী, শ্রীমৎ গোপাল 
ডট্ট ও শ্রীজীব প্রভৃতি সহচর ও অনুচরগণের হৃদয় ভাবি বিপদের বিষাদ- 
কাঁলিমায় অধিকতর সমাচ্ছন্ন হই়। পড়িল । অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীরূপ-মঞ্জুরীও 
ব্রজের ভক্তগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বীয় লীলা-বিলাস-ধামে 
প্রবেশ করিলেন । এই জগৎ যেন প্রার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল, নিত্য 
বৃন্দাবনের সমুজ্জল নক্ষত্রদ্বর সমুজ্জলভাবে স্বীয় গগনে সমুদিত হইলেন! 

কৃপাময় ভজননিষ্ পাঠক নহোদরগণ,_ যাহা হইবার তাহাতো হইল । 
এক্ষণে আপনারা আশীর্বাদ করুন, আপনাদের কৃপায় এবং শ্রীভগবানের 
দয়ার এই পুণ্যপবিত্রতার শ্রীমু্ির,_বিবেক-বৈরাগ্য ও ভজন-নিষ্ঠার 
এই শ্রীৰিগ্রহের,__প্রেমভক্তির মহাসৌন্দরধ্য-সাধুর্ধ্যময় এই ্রীমূক্ি-যুগলের 
প্রতিচ্ছবি এই অধম লেখকের ক্ষুত্র হৃদয়ে যেন নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত 
থাকেন এবং এই আদর্শযুগল বেন এই ক্ষুত্রজীবের দুর্ভাগ্যময্ জীবনের 
নিরন্তর নিয়ামকরূপে বিরাজিত হন । 
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শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থখানি এ দেশীয় বৈষ্ণবগণের শান্ত্র-সিদ্ধান্তে 
এবং শ্রীগ্রগৌরান্ সুন্দরের লীলা-দাধুধ্যে পরিপূর্ণ। আদি এই গ্রস্থখানি 
পাঠ করিয়া মততই আনন্দলাভ করি; ইহার প্রতি পত্রই ভজন-সাধনের 
সদুপদেশে পরিপূরিত। এই গ্রন্থথানি অবলদ্ধনে শ্রীরাররাদাঁনন্দ, 
গভীরায় শ্রীগৌরা্দ, শ্রীমৎ্স্বরূপ-দামোদর, শ্রীপাদদাস গোস্বামী, 
এগ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি যে করেকখানি গ্রন্থ আমাদার। বিরচিত 
হইয়াছে, শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজে ও সংসাহিত্যিক সমাজেও সেই সকল গ্রন্থ 
সমাদৃত হইয়াছে; জজ্জন্য অপরাপর সাধারণ নরনারীগণও আমাকে 
আশাতিরিক্ত সমুংসাহিত করিয়াছেন । 

শ্রীপাদ শ্রীরূপ ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমহৌরয়দয এএীকৃষ্ণ- 
চৈতন্য মহাপ্রভুর কপাশক্তি-ন্ণরে নিখিল বেদান্ত সিদ্ধান্ত ও ভক্তি- 
শান্রীয় সিদ্ধান্ত-ভ্রান লাভ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সুত্র 
রূপে তাহারও উল্লেখ আছে। আমি প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ ব্যাপিয়া আলোচনা 
করিরাও সেই সিদ্ধান্ত-সিন্ধু স্পর্শ করিতে পারিলাম না। অনন্ত উত্ত ন্ব তরঙ্গ- 
সঙ্ুল দিগন্তপ্রসারী জল-নিধির ন্যায় নেই সকল সিন্ধাপ্ত-সাগরের 
তা তরদ্”_-আমাকে দূর হইতেই একেবারে অভিভূত 
করিয়া ফেলিয়াছে। 

মানব-হদয়ের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি এই যে নিজের নিকট যাহ! 
মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ হয়, আত্মীয় স্বনকেও তাহার আস্বাদ অন্নুভব করা- 
হি ইচ্ছা হয়। শরীমন্মহাপ্রভু তাহার প্রিয় পার্যদদ্বয়ের হৃদয়ে কুপাশক্তি 
সঞ্চারিত করিয়। তাহাদের দ্বার! মানবসমাজের হিতের জন্য ভজন-সাধন 
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সম্বন্ধীয় যে নকল সিদ্ধান্তরত্ব বিতরিত * ও প্রচারিত করিয়াছেন, তাহার 
পরিক্ষুট জ্ঞান কি প্রকারে বহুলরূণে প্রচারিত হইবে--মকলেই তাহার 
স্ুধাস্থাদে উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইবেন, পঞ্চাশ বর্ধকাল ব্যাপিয়া৷ এই এক 
চিন্তা আমার হৃদর অধিকার করিয়! বিরাজ করির।ছিল। 
আমি বদিও এই সময়ে অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছি, কিন্তু কখনও এই 
বাদনার বিরাম হর নাই। সময়ে সময়ে সাময়িক বৈষ্ণব পত্রা্দিতে এই 
বিষয়ে প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছি। শ্রীচরিতামৃত-পাঠ-নভায় অতীব যত্ন 
ইহার ব্যাখ্য। করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভবানীপুর 
হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় প্রায় একবর্য কাল শ্রীরপ-সনাতন শিক্ষার 
ব্যাখ্যা করিয়াছি । সকল সময়েই ননে হইত, এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ 
প্রকাশ করিতে পারিলে মানব সমাজের বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের প্রচুর 
"টটপকার হইবার সম্ভাবনা । কিন্ত অর্থাভাবে এতদিন মনের বাসন! মনেই 
বিলীন হইতেছিল। 
অধুনা ভগবত্-রুপার কলিকাতা কর্ণওরালিশস্াট-নিবাসী সদাশয় 
সদ্গ্রন্থ-অধ্যয়ন-নিপুণ সরলচেতা ধর্মপ্রাণ রাজকুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্ 
লাহা মহোদয়ের ধর্মপ্রাণ, পতিত্রতা, ভক্তিম্ী, সাধ্বী সতী প্রণয়িনী 
পত্রী শ্রীমতী রাধারাণী মা-জননী এই শ্রীগ্রস্থ-প্রণয়ন ও প্রকাশ করার জন্য 
আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন ! তাহার সৌজনো, তীহারই আগ্রহে 
ও অর্থন্থকুল্যে আমি এই গুরুতর অথচ অতি প্রয়োজনীয় কাধ্যভার 
গ্রহণ করিয়া এই শুভানুষ্ঠান-সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছি। ইহার সাফল্য, 
দয়াময় শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের ও সাধুভন্তগণের ক্কপাপেক্ষ । তাহাদের 
'শ্ত্রীঃরণ-রেণুই আমার পক্ষে চিরদিন সপ্তীবন-রসায়ন ; তাহাদের শ্রীচরণ- 
রেণুই আমার হৃদয়ে শক্তিপ্রদায়ক, শক্তির উন্মেষক এবং সমুত্তেদক--এই 
'শ্রীচরণরেখু হইতেই আমি কাধ্য-শক্তি প্রাপ্ত হই। স্থতরাং দয়াময় 
শ্রীভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া এবং সাধুসজ্জনগণের চরণরেণু মন্তকের 
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ভূষণ করিয়। এই গুরুতর কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম । সকলেই রুপ। করিরা 
শক্তি প্রদান করুন বেন চিরবাঞ্থিত অভিলাষটী সাধুসজ্জনগণের কুপা- 
দৃষ্টির উপযুক্ত হয়। 

শ্ীগৌরান্দের আবির্ভাবের ফলে বঙ্গদেশ নানা প্রকারে সমৃদ্ধিশালী 
হইয়া উঠিরাছিল। সকল দিকেই কর্শ্মমতার নবজাগরণ অনুভূত 
হইতেছিল। যখন যে দেশ ধর্শের নব্উদ্মে জাগিয়া উঠে, তখন সমাজ- 


প্রাণে বিবিধ উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে রাজনীতি, সমাজ-. 


নীতি, ব্যবসার বাণিজ্য প্রভৃতিবিষয়ে কিছু বলা হইবে না। বন্ধদেশ 
মহাপ্রভুর-শিক্ষা-প্রভাবে যে অভিনব ধর্মের, অভিনব সাহিত্যের এবং 
ধম্ম-সংস্কারের কেন্দ্রস্থল হুইয়া উঠিয়াছিল, কেবল তাহাই বক্তব্য । 
ষড়গোস্বামী যে প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিরাছিলেন, তাহাদের 
প্রণীত গ্রন্থাবলীতে সেই প্রতিভার স্থন্পষ্ট ও সমুজ্জল প্রমাণ পরিলক্ষিত 
হয়। শ্ককটৈতন্য-চচ্ের চরণ-নখচ্ছটার প্রভাবে শ্রীপাদরূপ-সনা- 
তনগোর্ধা খিভ্রাতৃধুগল ভগবদ্তক্তি-রসের বে সাগর-তরন্দ ব্ধদেশে বিস্তা- 
রিত করিয়াছিলেন, তাহার যংকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাও প্রচুর শক্তি- 
ভি এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর। আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র 
তথাপি এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ণ | 
শ্মতকষটৈতন্যচন্ের উপদেশ বড় গোস্বামিষ্রস্থে বিশেষতঃ প্রীপ- 
হয ্ী্ীবের গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে । এই সকল গ্রন্থের টা 
রা টা কি হা আমাদের সামাজিক 
তি দ sl চি টার ধর্মশান্ত্রমূলক দর্শন শাস্ত্রের 
সি রা se 255 এস্কলে সামাজিক আচার 
টি ঃ ‘কিছু বলিব না সাধারণ ভাবে কেবল এইটুকু 
’ রর নিকট জাত্যভিমান অপেক্ষ। বাস্তবিক গুণেরই 

আদর ছিল। তিনিশ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়াছিলেন £₹ ৃ 
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“নীচজাতি নহে কৃষ্₹-ভজনে অযোগ্য । 
সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার । 
| কৃষ্ণ-ভঙ্গনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার ॥ 
দীনেরে অধিকদয়! করেন ভগবান্‌ । 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥” 
জগতের গ্রতোক দেশের নীতিবাদিগণ ও ধর্শান্রবিদ্গথ এই 
উক্তির মর্শ্ম অকুষ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। মহাপ্রভুর এই উপদেশটা 
সনাতন ও সার্বভৌমিক। শ্রীমন্মমহাপ্রভূ বহুস্থানে “তৃণাদপিনীচ 
হওয়ার জন্য উপদেশ করিয়াছেন । এ্রীপাদরূপ-সনাতন এই উপদেশটার 
মুত্তিমান অবতার ৷ যীশু বলেন, “Blessed are the poor in spirit 
for theirs is the Kingdom of heaven »— Matt. V. 8. বাই- 
বেলের এই উক্তি এবং সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-বাকয 
একই ভাবাত্মক। মহাপ্র রি ধৰ্ম্মাপদেশের প্রাথমিক সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত. 
কথা এই যে_- ৃ 
“উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম । 
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষনম ॥ 
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু ন! বোলর । 
* শুখাইরা মরে, কারে পাণি না মাগয় ॥ 
যেই বে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন । 
গ্রীষ্ম বৃষ্টি সহি আনের কররে পোষণ ॥ 
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিম।ন | 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অবিষ্টান ॥ 
এইমত হঞা! যেই কৃষ্ণ-নাম লয় । 
শ্রীকুষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয় ॥” 
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মহাপ্রভু সনাতনের শিক্ষায় যে দীনতার কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ 
এমন নয় যে অর্থবিহীন, অর বনত-বিবঞ্জিত, পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তিই ভগ- 
বানের দয়ার পাত্র। ফলতঃ পাপিরসী দারিদ্র্য-দশীই যে ভগবশ্-প্রাপ্তির 
অন্গকুল, তাহানহে ; প্রত্/ুত, তাদৃশ অবস্থায় লোকের পেটের জালায় 
অনেক পাপকাধ্য করে। এই সংনারে প্রায়শই দেখ! বায় অতি দরিদ্র 
_ অথচ অত্যন্ত উদ্ধত, ক্রোবী লোভী এবং নানাপ্রকার পাপাচারী ৷ 
অতএব মহাপ্রভু যে দীন ব্যক্তির কথা বলিয়াছেন কিন্ব। বাইবেল 
গ্রন্থে যে “০০০১” বা দীন ব্যক্তির কথ। বল! হইয়াছে, সে দীনতা, অর্থ- 
সম্বন্ধীয় দীনত নহে, উহা মানসিক দীনতা । এই শ্রেণীর ব্যক্তির! রাজ- 
রাজেশ্বর হইরাও এই সংসারে নিজকে অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য ও অতি 
দীনহীন বলিয়া! মনে করেন। তাহার! সরল ও ব্যাকুল ভাবে শ্রীভগ- 
বানের চরণে এই প্রার্থনা করেন, “হে গোবিন্দ, এ সংসারে তোমার চরণ- 
রেণু ভিন্ন আমার আর কোন সম্বল নাই।” তুমি কৃপা করির! আমাকে 
এ ভব-জাল! হইতে নিস্তার কর” 
এই প্রকারের দীনতাই শ্রীপাদরূপ-সনাতন-্রাতৃযুগলকে ভগবানের 
রাজ্যের অধিবাসী করিয়াছিল। বাইবেলের কথার অর্থও ঠিক এই 
রূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইজন্য “্তৃণাদসি” প্লোকের ব্যাথার বলিয়া- 
ছেন,_- উত্তম হইয়া নিজকে মানে তৃণসম |, নচেৎ দিন-ভিকারী, পথের 
কান্গাল»অন্ন-বন্ত্রহীন আধিক দরিদ্র কেবল তাহার শোচনীয় দরিদ্যদশার 
প্রভাবেই ভগবং-প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। 
বাইবেলের বহুস্থানে দীন-হীনতার প্রশংস। কর! হইয়াছে । বল!- 
বাহুল্য যে সে দীনতার অর্থ আধিক দরিদ্রতা নয়। তবে ইহা সত্য 
থে ধন ৪ এক প্রকার মত্তত| জন্মায়। উহ! ধনম্দ নামে অভিহিত হয় । 
সুচেরাই দে যুচ্ছিত হইয়া থাকে। শ্রীমস্ভাগবতের বহুস্থানে এইরূপ 
ধ্নমদের নিন্দা লিখিত আছে। যে স্থলে ধনই মন্ততার স্থষ্টি করে, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ১২৫ ] 


মানুষের যাবতীর কর্তব।ত! হইতে মানুৰ্কে রষ্ট করির! দেয়, তাদৃশ ধন 
ন থাকাই শ্রেরক্ধর। তাই শ্রীমছাগবতে দশমক্ন্ধে দশ অধ্যায়ে লিখিত 
হ্হয়াছে থে 4 

“দরিদ্র! নিরহংন্তস্তে! মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ। 

কুচ্ছং যদৃচ্ছরাপ্পোতি তন্কি তন্ত পরং তপঃ ॥ 

নিত্যংক্ষুৎক্ষামদেহস্ত দরিদ্রপ্যান-কাজ্ফিণঃ | 

ইন্দরিয়াণানুশুয্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে ॥ 

ইহা নারদের উপদেশ। ইহার অর্থ এই ঘে,-_দরিদ্রবাক্তির" 
অহঙ্কার থাকে না, কোন প্রকার মত্ততা থাকে না, দারিদ্র্য-দুঃখজন্ত 
তাহার বে ক্লেশ হয়, তাহাই পরম তপস্তার স্তায় কলপ্রদ হয়। ঘে ব্যক্তি 
অন্নাভাবে প্রতিদিন কষ্ট পায়, ক্ষুধায় ক্ষুধায় যাহার দেহ অনবরত জীর্ণ-শীর্ণ 
হ্য়, এবং আহারাভাবে ইন্দ্রিযগুলি শুষ্ক হইয়া যায়, সেভন্য মনে হিংনা 
প্রভৃতি বৃত্তি থাকিতে পারে না । এই অবস্থায় সমদর্শী সাধুর স্ঠায়. 
দরিদ্েরও ধীরে ধীরে ভোগ-তৃষ্ণ নিবৃত্তি হইয়! যায়। সমচিত্ততাশালী 
মুকুন্দ-চরণ-সেবী সাধুবুন্দের ন্ায় দরিদ্রগণেরও সকল বাসনা তিরোহিত 
হয়। অপিচ ধনমদান্ধ অসংলোকের পক্ষে দারিদ্র্যই নয়নাগ্তনের কাজ 
করে। দরিদ্র নিজে দুঃখ পায় স্থতরাং পরের দুঃখ বুঝিতে পারে । 
যাহার শরীরে কণ্টকবিদ্ধ হয়, সে পরের কণ্টক-ব্যথা স্বভাবতঃই অনুভব 
করে। 'চিরস্থথী পরের ব্যথা বুঝিতে পারে না। 
এই প্রকারে দারিদ্র্য হইতেও মানুষ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয়,শ্রীনারদ 

তাহারই উপদেশ করিয়াছেন । আসল কথা এই বে, অভাব-জনিত 
দারিদ্র্য যদি মানুষের হৃদয়ে নির্কেদ জন্মায়, তাহ! হইলে সে দারিজ্র্য মন্দ" 
নহে। মনের গর্ব দূর করাই প্রয়োজনীয় । অর্থহীন জনেরও অত্যন্ত 
গর্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সৃতরাং দারিজ্ই যে অভিবাঞ্ছিত, তাহা 
নহে। আত্মার কল॥াণের জন্য গর্বব-হীনতাঁও নিরহস্কারত্ব বাঞ্চনীয় । 
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প্রীপাদরূপ ও সনাতন ইচ্ছ। পূর্বক দারিদ্্যকে বরণ করির। ছিলেন । 
তাই কবি-কর্ণপুর শ্রীচৈতন্ত-চন্দ্রোদর নাটকে শ্রীপাদ দনাতনের সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন £_ 
গৌড়েন্দ্রলা সভাবিভূষণমণিস্তক্ত। য ঝদ্ধিং অিয়ং 
রপস্তাগ্রজ এক এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে। 
অন্তর্ভক্তি-রসেন পূর্ণসরসো বাহ্াাবধূতাকৃতিঃ 
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাঁসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্‌ ॥ 
যিনি গৌড়াধিপতি ববনরাজ হোশেন শাহের সভায় সভাবিভূষণ 
সমুজণ মণির সায় বিরাজমান ছিলেন, রূপের অগ্রজ সেই সনাতন সমগ্র 
রাজ-নমৃদ্ধি ও রাজঞ্রী সহস! ত্যাগ করিয়া তরুণ বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে 
আশ্রয় করিয়া দীনহীন কীন্গলের বেশে পথের ভিকারী সাজিলেন ; 
ভক্তিরসে তাহার হৃদয় পূর্ণ ও সরস কিন্তু তিনি বাহে অবধূতের আকার 
ধারণ করিলেন। তিনি শেবালসমাচ্ছন্ন, চ্ছ প্রস্ননলিলপূর্ণ, মহাসরোবরের 
ন্যায় তাহার তত্ববিদ্‌ প্রিয়্নগণের নিকট মৃহাগ্রীতির বস্তু বলিয়া 
প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। 
কিন্তু কেবল বৈরাগ্যই দীনতার ন্যায় নাধুগণের চরিত্রের ভূষণ নহে। 
জগতে এমনও দেখা যায় যে, বিষর-ভোগ, ইন্দ্ি-লালস| প্রভৃতি 
পরিত্যাগ করিয়া যিনি কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন,_দর্প 
দম্ভ, গর্ব, অহঙ্কার, অস্থুযা প্রভৃতি অশেষ নীচ প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে 
সমানভাবে অবস্থান করিতেছে । এরূপ বৈরাগ্য নাধুতার অনুকুল নহে, 
ভগবস্তদনেরও অকুল নহে। ভগবদ্ভজন-নিষ্ঠ হইলে ঢিত্তের সর্বপ্রকার 
কদরধ্যভাব দূরীভূত হর। কায় ক্রোধ লোভ মোহ মদ নাংনর্য্য প্রভৃতি 
ষড় বর্গ সহজেই হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়| যায়। বৌদ্ধদাধুগণ ও সাংখ্য- 
মতের সাধুগণ, সাধুত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্ত 
তাহাদের সেই সাধুত্ব এবং বৈরাগ্য দৃঢ়ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইতেও 
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পারে। শ্রীভাগবতের একাদশ স্বন্ধদে এ সম্বন্ধে একটা প্রয়াণ আছে । 
সে প্রমাণটী এই £-- 
“তেহরবিন্দাক্ষ বিযুক্তনানিনঃ | 
ত্ধ্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধ়ঃ ॥ 
আরুহ্‌ কুচ্ছেন পরং পদং ততঃ । 
পতন্ত্যধোহনাদূত বুদ্মদজ্য য়ঃ ॥৮ 
অর্থাৎ হে অরবিন্দনয়ন গোবিন্দ, একশ্রেণীর সাধক আছেন, যাহারা 
তোমাতে ভক্তিহীন হইয়| সাধন করেন এবং সেই সাধনার ফলে নিজ- 
দিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন; তাঁহার! বাস্তবিকই বুদ্ধিহীন । 
কেনন! তোমাতে ভক্তি না থাকিলে বুদ্ধি বিশুদ্ধা হয় না। এই শ্রেণীর 
সাধকের! জ্ঞান-বৈরাগ্য-সাধনে বহু উচ্চে অধিরূঢ হইলেও তোমার শ্রীচরণ- 
অবলম্বন না করায় অধঃপতিত হন। ফলতঃ জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতি উচ্চ 
নাধনও ভক্তি-নন্বন্ধ-হীন হইলে সম্যক্‌ ফলপ্রর হয় না। সেই জনাই 
শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবের প্রতি উপদেশে শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন £ 
ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্ং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগে! যাথভক্তিমমোজ্জিতাঃ ॥ 
হে উদ্ধব, যোগ, সাংখা-জ্ঞান, বেদ বিহিত বিবিধ ধৰ্ম্ম, বেদীবঃয়ন, 
* কঠোর-তপন্ত, ইন্দরিয-লালসা-নংযমপূর্ববক বৈরাগ্য ও ত্যাগাদি-সাধন, 
মানবাত্মার পর্কয়ংপরিমাণে কল্যাণকর বটে কিন্তু আমার প্রতি স্বদৃঢ়াভক্তি 
দ্বারা জীবের যেরূপ অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, এই সকল সাধনা ছারা 
তদ্রূপ ফল হয় না। 
উপনিষদে স্থানে স্থানে নৈফন্ধ্য ও নিরুপাধি উপনিবদ্‌-জ্বীনের প্রচুর 
প্রশংসা কীন্তিত হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীভাগবত বলেন £ঃ 
”নৈনদ্য মপ্যচ্যুত-ভাব-বজ্জিতং । 
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্‌ ॥” 
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ইত্যাদি বাক্যদ্বার! নৈষর্শ্য এবং নিরুপাধিজ্ঞানেরও কল-সিহ্ষি-বিধনে 
ন্যনত| প্রদশিত হইয়াছে । ভব-ভর-ভগ্জন ভগবানে ভক্তি ব্যতীত ভব- 
ভ্রমণ-পরিঅমের অত্যন্ত নিবৃত্তির আর দ্বিতীর পথ নাই । 
জ্লীপাদরূপ-সনাতনের যে বৈরাগা বণিত হইয়াছে, সে বৈরাগ্য 
তাহাদের স্বভাব-স্থলভ দীনতায় সাধুত্বে পরিণত হইয়াছিল । দীনতা-মিশ্র 
বৈরাগ্যই সাধুত্বের নিদর্শন । কেবল বৈরাগা অবলম্বনে প্রকৃত সাধু 
সম্ভবপর নহে, অথচ বাহবৈরাগ্য ব্যতীরেকেও বিস্বদ্ধ দীন হায় মানুষ সাধু 
হইতে পারে। কিন্ত কেবল সেই সাধুত্বই জীবের পূর্ণতম কল্যাণকর নহে । 
জ্ঞান-বৈরাগ্য-দীনতা-সাধুত্ব প্রভৃতি সদ্গুণ, সন্তক্তির স্থুধা-মধুর সুম্বাছ 


ফল। এই সদ্ভক্তিতে জীবের সর্বপ্রকীর অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়, ইহাই- 


্ীপ্রীমহাপ্রতুর শিক্ষা; শ্রীরূপ-দনাতন এই শিক্ষারই সজীব বিগ্রহ । 

কিন্তু তথাপি এই ত্রীতৃষুগলের চরিত্রে দীনতাই সমূজ্জল বিশিষ্টত| । 
ইহাদের নাম করিলেই দীনতা-মির ভক্তি স্বতঃই হৃদরে প্রস্ুরিত হর 
ইংরেজী ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখা যায়, উহার নাম, “Imitation 
0% Cris” এই গ্রন্থখানি বাইবেল-অবলম্বনে প্রথমতঃ ল্যাটিন 


ভায়ায় লিখিত হয়। তৎপরে ইউরোগীয় প্রত্যেক ভাষাতেই; 


ইহার অনুবাদ হ্ইয়াছে। জগতের যাবতীয় ধন্ম-নীতিশান্ত্রের নার 
মৰ্ম্ম ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের একস্থানে লিখিত 
'আছে := ৩ 


‘God protects the humble avd delivers him; He loves 


the humble and comforts him; he inclines his car to the- 


humble ; he bestows great grace upon the humble, and 
after his humiliation he raises him to glory. He reveals- 


1015 secrets to the hamble, and sweetly, attracts and calls- 
him to himself.” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> +) 
টি 
১ 
Ko) 
1৬41 


ইহার অর্থ এই বে,__শ্রীভগবান দীনকে রক্ষা করেন ও পরিত্রাণ 
করেন, তাহাকে ভালবাসেন এবং শান্তি দান করেন, তিনি তাহার কথ" 
কর্ণপ্যত করেন, তাহার উপরে করুণা-বর্ণ করেন এবং তাহার অভাব 
বিমোচন করিয়া তাহাকে গৌরবা্বিত করেন। তিনি দীনের নিকট 
সাধনা-সম্বেত প্রকাশ করেন এবং মধুরভাবে তাহাকে স্বীয় চরণ-প্রান্তে 
আকু£ করেন । 
এই সকল কথা মহাপ্রভুর উপদেশরই প্রতিধ্বনি এবং প্রীরপ- 
সনাতনের জীবনের মহামন্ত্র। যাহারা শ্রীরূপ-ননাতনের পদাঙ্ক-অনুঘরণ 
করিয়া ধশ্ম-জীবন-গঠনের প্রয়ানী, তাহারা সর্বপ্রথমে তৃণাদপিনীচতা 
স্বীয়জীবনে প্রতিফলিত করিতে যেন প্রয়াস পান। এই দীনতাই ভক্তি- 
রাণীর এক প্রধান পরিচারিকা। সাধক মাত্রকেই সর্ধ প্রথমে ইহার 
সেবা করিতে হইবে। ইনি সাধককে ভক্তি-রাণীর অন্তঃগুরে লইয়া 
যাইবেন। রূপ-সনাতনের শিক্ষার ও চরিতে সর্ধপ্রথমেই ইনি দৃষ্টি- 
গোচর হইয়! থাকেন। 
শ্রচরিতামুত-পাঠে একটা কথা জান! যায় থে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
আবিভাবের সময়ে পশ্চিম অঞ্চলের লোকদের আচার ব্যবহার ভাল ছিল 
»না। মুসলমান শাসন-প্রভাবে হিন্দুসদাচার একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া- 
ছিল। ইহ্ুর প্রভাব দক্ষিণ প্ররেশ অপেক্ষা পশ্চিম ভারতেই অধিকতর 
পরিলক্ষিত হুইত। দক্ষিণ প্রদেশের মহারাস্ীগণ হিন্দু-সদাচার অনেক 
পরিমাণে অব্যাহত রাখিরাছিল কিন্তু দিল্লীর নিকটবর্তী স্থানগুলিতে 
হিন্দু-আচার-ব্যবহার অধিক পরিমাণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এ 
অবস্থার পরম কারুণিক শ্রীক্ুষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু হিন্দু-সদাচার-প্রবর্ত:নর 
জন্য গীরূপ-সনাতনের প্রতি যে সবিশেষ আদেশ প্রদান করেন, তাহাতে 
পশ্চিম অঞ্চলের লোকের প্রতি তাহার যথেষ্ট কপার পরিচয় পাওয়। 
যায়। প্রভু উহাদের অধঃপতনের কথা বিশেষরূপেই বলিয়াছেন। 


৭ 
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বিলুপ্ত-গ্রার হিন্দুনদাচারের পুনরুখান ও পুনঃপ্রচার শ্রীপাদ রূপ- 
দনাতনের কার্য্যাবলীর মধ্যে সবিশেষ গননীর ৷ সমগ্র হিন্দুনঘাজ এইজন্য 
এই ভ্রাতৃষুগলের নিকট চিরদিনই খণী থাকিবেন। হরিভর্তি-বিলাস 
হিনদু-নদাচার-রক্ষণের এক মহাছুর্গ। এই গ্রন্থে নদাচার-প্রকরণে 
গন্থকারের হৃদগত উপদেশ অভিব্য।ক্ত হইরাছে। তিনি অতি পরিক্ষুট 
ভাবে সদীচাঃরর সমুজ্ছল বচন প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন। নন্বাদি 
উনবিংশ সংহিতায় এবং অষ্টাদশ পুরাণে হিন্দু-নদাচারের যে সকল 
উপদেশ বিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, হরিভক্তি-বিলাসে তাহারই সারগন্ড 
সংক্ষিপ্ত অথচ অতি বলবৎ ও তেজন্বি বচন প্রমাণগুলি উদ্ধৃত কর! 
হইয়াছে। তিনি বুঝাইয়াছেন,_- 

“আচার-প্রভবে। বন্মঃ” 

আচার হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি; “আচার-হীনং ন পুনত্তি বেদাঃ”,_আচার 
বিহীনকে বেদ মকলও পবিত্র করিতে পারেন না,_সনাতনের এই 
নকল উপদেশ ভারতবানী হিন্দুদিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার! 
হরিভক্তি-বিলাসে সদাচারের শত শত উপদেশ দেখিতে পাইয়া 
সুপ্তোখিতের ন্যায় সিংহ-পরাক্রমে হিন্দুসদাচার-রক্ষার্থ ভক্তি-নিশ্র কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, সদাচারের স্থগমপথে ভক্তি-রাণীর সমুজ্জল ও 
নুমিগ্ধ সুখ-শান্তিময় রাজ্যের অভিমুখে অভিনার করিলেন; সম্মুখে 
নববৃন্ধাবনের হ্মল-সজীব বনশোভার দৌন্দধ্য-মাধুধ্য, সুনীল বদুনার 
সুস্িগ্ধ মৃদুল তরদ্দ, তটস্থ তরু-বল্পরীর শাখা-পত্রান্তরালে কলকণ্ঠ বিহগ- 
বিহগীর স্থধামাখ! সুম্বর গান এবং অদূরে কুপ্ধ-কুটিরে শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দের 
মনপ্রাণোন্মাদিনী মধুমরী লীলা, শ্রীপাদরূপ-ননাতনের গ্রন্থে কাব্যরসের 
এই আনন্দবুন্দাবন,_-প্রেমিক ও ভাবুক পাঠকগণের চিন্ত-অধিকার 
করিয়া! বসিল ; তাহারা! ভ্রাতৃযুগল-কৃত শ্রীবুন্দাবনীয় রস-কাব্যের ভক্তি- 
রস-সিন্ধুর কর্ণানন্দি কলধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং সেই আনন্দেই 
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[চরতচর [চত নমাচ্দত রত হইলেন । ভগবৎ্পাবধদ ভ্রাতৃ- 
হর 2 


যুগলের কাব্যশক্তি-প্রভাবে, বন্দে ও বৃন্দাবনে,_তাই ব। বলি কেন,_ 
সমগ্র ভারতে এক লী নবভাব জাগিয়া উঠিল। 


ইহা হইতেই মহাপ্রভুর মহাশক্তি-নঞ্চারের হ্যহান প্রভাবের লেশাভাস 


বেদান্তের থে মন্দাকিনী ধার! প্রবাহিত রি এখনও তাহার 
পরিচর-চিহ্ন সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয় । 

এই ভ্রাতৃঘুগলের লিখিত গ্রন্থ গুলিকে কাব্য বলিতে হয় বলুন, ধর্ধ- 

রি লিতে হয় বলুন, আমি কিন্ত এই 

নকল গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের অতীন্ত্রিয় 

মহালক্ষ্য দেই “রসোবৈ নঃ” ইতি লও গরম তত্বেরই সাক্ষাৎকার 
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প্রাপ্ত হই। তিনি অনন্ত বৈচিত্র, অনন্ত সৌন্দধ্য-মাধুধ্যে এই 
প্রপঞ্চে, এই বিশা ও এবং প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দময় 
অপর বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডে রা হুধামরী লীলা-বিলাসে ও স্বীয় মহিমায় 


লি 


বিরাজ করিতেছেন । হক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে পরমমহান না 
পর্য্যন্ত, ক্ষৃদ্রাতিক্ষুদ্র তম শৈবাল-বিন্ দ্র (vegetable protoplasm) হই 
মহামহীকহ অশখখাদি বনম্পতি পথ্যস্ত, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতম নি 


ভাত্ম-প্রহলাদ-উদ্ধব-নারদাদি পব্যন্ত নিখিল স্্-পদার্থে সেই “রসো- 


AL অভিহিত পরম বস্তুর শক্ি-বিভূতির ভা প্রত্যক্ষ 
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হণ! কি সুন্দর, কি মধুর সি বিশ্বরূপের রূপ! কি হাহা 
হয়না তাহার সেই মহাশির লীলা!_কেবল এই প্রগঞ্ের 


এ নয়, প্রপঞ্চাভীত জানব শ্রীবৃন্দাবনে, - দেই রসময় 
রনিকশেখরের চিদানন্দমরী, সর্বজন জ্খমরী, শ্রীবৃন্দাবন-লীলা। !! 
সর্বত্রই তাহার শক্তির প্রভাব, জলে স্থলে, অনলে-অনিলে, ভূধরে-ভূম্তরে, 
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প্রান্থনে গগনে, চন্দ্-নুধ্য-গ্রহ নক্ষত্রে, সর্বোপরি প্রপঞ্চাতীত তীহার, 
স্বকীয় নিত্যধানে, সর্বত্রই তাহার এক মহাশক্তির লীলা ! কিন্তু এই এক 


বিজ্ঞানে, দশনে কাব্যে, ধর্মশান্মে ও রনশান্্ প্রভৃতিতে 


এই ভ্রাতৃযুগলের গ্রস্থাবলীতে নিগুণ-নির্বিশেধ ব্রহ্গ-তত্ব হেয় বলির! 
শকৰ ডক ) সখ ৮1 রা কক জে ঢু = hy ন 
অনাদৃত হইয়াছে। স্বগুণ-সশক্তিক অনত্ত-লীলা-বৈচিত্্যসয়, সৌন্দধ্য- 


মাধুধামর, লালামর, রননর, প্রেমময়, আনন্দমর স্বয়ং ভগবান্‌ উমগোবিন্দই 
নু রা (Ames 
প্রমৃতত্তবররূপে ।ন।খল-শাস্ত্র-প্রতিপান্য, উপাস্য ও আস্বান্যরপ প্রতিপন্ন, 
হহরাছেন। 
মহাগ্রন্থ সনাতনকে শ্রীরুষ্ণতত্ব সম্বন্ধে নিয়লিখিত উপদেশ করেন, 
যী শিক 
যথ৷ শঁচৈতন্থচরিতামূতে £_ 
রেস্ট ১৫4৯৩ 
কষ্ণর স্বরূপ বিচার গুন স 
অন্বয় জ্ঞানতন্ব ত্রজে, ব্রজেন্ত্র নন্দন ॥ 
কনর স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার । 


~~ 
[A 
॥ 


চ্চ্ছক্ত, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥ 


PA 


কু, ব্ৰহ্মাণডগণ শত্ডিকাধ্য হয়। 
স্বরূপ্শক্তি, শক্তিকাধ্যের, কুষ্ণ-সমাতঅ্রযন ॥ 
সৰ্ক্ম আদি অৰ্ব্বঅংশী কিশোর শেখর | 
চিদানন্দদেহ, সর্ববাশর সর্ব্বেশবর ॥ 
দ্বত্বং ভগবান্‌ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নান! 
স্বৈ্ধপূর্ণ ধর গোলোক নিত্যধাম । 
ঠ এ স্থলে রষ্ণতত্ব বলিতে গিয়া! কৃষ্ণের শক্তি-বিষয়্ উপদেশ কর! 
এই (দেশ মং | 
‘নর প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্‌ 
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দীবতন্ত নশ্বন্ধে উপদেশ করার উন্দেশ্যে ভগবানের শক্তিতত্বের উল্লেখ 
করিয়াছেন। কৃষ্ণের শঞ্জিতত্তের জ্ঞান ন। হইলে জীবতত্ বুঝ! যায় না। 
স্রতরাং প্রথনেই রুক্ষের শক্কিতত্ব বলা প্রয়োজনীয় । দেইজন্ত শ্রীমহাপ্রহ্ 


“্ধ্যাংশ কিরণ বৈছে অগ্নি জালাচর । 
স্বাভাবিক কুঞ্ণের তিন শক্তি হর ॥ 
কুফর স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি | 
চ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥” 
ভগবং-শক্তিতন্ উন স্তের সবিশেষ আলোচ্য-বিষর | শ্রীপাদ 
সনাতন শ্রীভাগবতের তোষণী-টাকায় এবং শ্রীদীব শ্রীভগবং-সন্দর্ভে 
এ সধ্বন্ধে প্রচুর আলোচনা করিরাছেন। নেই সকল দিদ্ধান্ত গ্রীনন্মহ! 
প্রভুর উপদেশেরই বিস্তৃতি । শ্রীঠরিতামূতে এই সকল স্থলে বিষ্ণুপুরাণের 
বচন উদ্ধৃত হইরাছে। মুলগ্রন্থে নেই সকল বচন প্রদাণের ব্যাখ্যা-বিন্যাস 
করা হইবে। শ্রীমৎ শব্বরাচাধ্য পরম ত্রন্মের শক্তি স্বীকার করেন নাই । 
বৈষ্ণব-বেদান্ত শঞ্চরের মারাবাদ খণ্ডন করিতে গিয়। সর্ধপ্রথমে ভগবহ- 
এক্তিতত্ববাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । বৈষ্ণব-বেদান্ত-তত্বে প্রবেশ 
করিতে হইলে সব্বপ্রথমে শক্তিবাদের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচন! করিতে 
হয়। নেইজগ্ত এই ভূমিকাতে শক্তি-তত্বনদ্বদ্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা 
প্রয়োনীয়। চরিতামুতে আদিলীলা-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, 
“কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রর জ্ঞান । 
যার হর তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ 
“চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরন্ধা নাম। 
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুঠাদি ধাম ॥ 
মায়াশক্তি বহিরঙ্গ। জগৎ কারণ । 
তাহার বৈভবানন্ত ত্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ 
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জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাভি যার অস্ত 
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥ 
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি । 
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কয সবার স্থিতি ॥” 
এইরূপ চরিভামুতে বন্ুস্থানে কৃষ্ণশক্তির বিবর উল্লিখিত হ 
যেখানেই শ্রীরুষ্+-তত্ব-সন্থদ্বে কৌন কথ! বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, 
সেই স্থলেই বহদর্শী প্রত্যাদিষ্ট পৃজ্যপান গ্রন্থকার ভগবত-শক্তির কথা৷ 
বর্ণন করিয়াছেন। এইজন্য তিনি দ্বিরক্তির আশঙ্কা করেন নাই। 
প্রয়োজন মত স্থল বিশেষে পূর্বব কথার পুনরুল্পেখ হইলে দ্বিরুক্তি হয় ন1। 
আদি লীলার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীরাধা-তত্ববর্ণনার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
মহাশয় লিখিরাছেন,- 
“রাধিকা হরেন কৃষ্ণের প্রণর-বিকার । 
ন্বরূপ-শক্তি হলাদিনী নাম যাহার ॥ 
হলাদনী করার কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন | 
' হলাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ! 
সচ্চিদানন্দ ক সি স্বরূপ । 


নাচছে 


AY 


,আনন্দাংশে ৪ সদংশে না 
চিদংসে স্থিৎ যারে জান করি মানি ॥ 
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধনত্ব নাম । 
ভগবানের সত্তা হয় বাহাতে বিশ্রাম ॥ 
দাতাগিতা স্থান গৃহ শধ্যাসন আর । 
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ নত্বের বিকার ॥ 
কৃষ্ণ-ভগবত্ত। জ্ঞান, সংবিতের সার । 
্রঙ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ 
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হলাদিনীর নার প্রেম, প্রেম-সার, ভাব। 
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ 
মৃহাভাব-স্বরূপ! গ্রীরাধা-ঠাকুরাণী । 
সর্বগুণ-খনি, কৃষ্ককান্তা-শিরোমণি ॥ 


যেমন শ্রীরুষ্ণ-তত্টা শাস্ত্রসন্মত শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধা- 
তত্বও সেইরূপ শক্তিবাদের উপর সংস্থাপিত। শ্রীরাধিকা-তত্ব হলাদিনী 
শন্তির সার-স্বরূপ, মহাঁভাবের উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। শক্তি, 
প্রত্যক্ষের বস্ত নহে। জড়ীয় শিই (7610510210০:09) আমাদের 
প্রত্যন্গের বস্তু নহে । বিশ্ব-প্রসবিনী মহাশক্তি মহামায়! জড়ীয় বিশ্ব- 
শক্তি ( Coemo-phy sical 1০:6৪) অপেক্ষা সুস্মতরা | তটস্থাশক্তি 
( Paychical f0r0% ) এই জড়ীর-বিশ্ব-শক্তি অপেক্ষাও সুগ্ষতর | জগ 
গ্রসবিনী মহামায়া আবার এই শ্রেণীর শক্তি হইতেও সুক্ষতরা ৷ ইহাকে 
আমরা ( Psyco-spiritual Force ) নামে অভিহিত করিতে পারি। 

এইরূপে মায়ার বহিরঙ্গা অংশকে আমরা Physienl 10106) নামে 
অভিহিত করিতে পারি । কিন্তু চিন্বায়ী মায়া জড়ীয়। নহেন। সন্ধিনী- 
শক্তির বহিরদ্ঘ অংশ জড়ীয়। শক্তির অন্তর্গত, উহার সার (quint-essance) 
চিন্ময় । সক্ধিনীর এই সারাংশে ভগবানের ধামাদি প্রতিষ্ঠিত। সংবিতের 
প্রাপঞ্চিক অংশ আমাদের বিযয়-জ্ঞানের সাক | ' ইহাদ্বারা আমাদের 
জাগতিক জ্ঞান বা ইন্জিয়-ননিকর্ষ-জনিত বাহ্‌ পদার্থের জ্ঞান জন্মে । 
আমর! যাহা কিছু দেখি, যাহাকিছু শুনি ইত্যাদি যে কিছু ইন্দিয়-জ্ঞান- 
লাভ করি, সংবিতের বাহাংশ দ্বারা নে সকল জ্ঞান সাধিত হয়। ইহাকে 
(0086300১655) বল| যাইতে পারে। ( Cerebral substance 
Nervous sytem অর্থাৎ মান্ভিফ-পদার্থ এবং বায়ুবহানাড়ী-প্রণালীকার 
সহিত এই জ্ঞানের সম্বন্ধ কিন্তু সন্বিতের যাহা সার তাহার সহিত প্রপঞ্চের 
কোন সম্বন্ধ নাই! তাহাদ্বারা আত্মতত্ব-জ্ঞান এবং ভগবৎ-তত্বজ্ঞান 
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সাধিত হয়| ইহাকে ইংরেজী ভাষার ( Super-sensuous Concious- 
৪৪ ) বলা যাইতে গারে। 
অত:পরে হ্লাদিনী-শক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে । বদ্থার। 
আমাদের জাগতিক আহ্লাদ অনুভুত হয়, তাহ! হলাদিনী শক্তির 
কাৰ্য্য । আমাদের প্রাপঞ্চিক হর্নোংপাদনের বস্তুতে এই শক্তির লেশাভাস 
বিদ্যমান থাকে । ইহারই পরম-চরদতগ্‌ উৎকর্ষ বস্থ1,-_প্ীরাধা-তন্ব । 
এই সকল বিষন্ন অতঃপরে সবিস্তার আলোচিত হইবে । শ্রীচরিতীমুতের 
আরও বহুলস্থানে শক্তি-তত্বের উল্লেখ ও আলোচনা আছে । মধ্য- 
লীলার ষষ্ট পরিচ্ছেদ সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-স্থলে 
পুনরপি শক্তিতত্বের আলোচন! করা হইয়াছে, যথ| £₹__ 
স্বাভাবিক তিনশক্তি যেই ব্রন্গে হয়। 
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চর ॥ 
সং-চিআনন্দমর ঈশ্বর-স্বরূপ | 
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয়ে তিন রগ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী, শদাংশে সদ্ধিনী । 
চিদংসে সমন্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
অন্তর! চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি । 
বহিরন্গা মার। তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ 
বড় বিধ এখর্ধ্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস । 
হেনশক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ 
মায়াধধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ॥ 
গীতাশান্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি যানে । 
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ 
শ্রীচরিতামৃতে এতৎ বদন্ধেশ্রীবিষু পুরাণের শ্লোক প্রযাণরূপে গৃহীত 
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হইয়াছে। এলে ( নেই সকল শ্লোক উদ্ধত করা হইল ন|। মুলগ্রন্থে 
[ব | ACES ১1 
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নাজ 
গড শরতৈ” | অৰ্থাৎ টা পরাৎপর পরমতত্বের বিবিধ শক্তি আছে, 
ইহ] টা জানা হার । প্রত্রন্দে শক্তি নাই, মায়াবার্দদের এই ' 
সি 


দ্ধান্ত থে রত নহে, বৈষ্ব-দর্শনকারগণ বহু বিচার দ্বারা তাহা 


a শহরাচার্য্যের বহু পূর্বে যাদব, টস্ক, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন 
বেদান্ত-বিদ্গণ ভগবৎ-শক্তির প্রামাণিকতা৷ শাস্ত্র-যুক্তি-ছার! সমর্থন 
করিরচ্ছেন। ভৎপরে শ্রীরামান্জ, শ্রীমন্যধ্বাচাধ। শ্রীনিন্বার্কাচায্য এবং 
শ্রীমৎ বিষ্ণু স্বামি টা ত আচাধাগণ ভগবৎ-শক্তিত্বের সমর্থক | নঘগ্র 
র প্রবর্তক শ্রীক্ষ্ণচৈতন্য নহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়াই 
তংনামরিক শ্রেষ্টব বি গণ ন্বীকার করিতেন। তিনি এবং তাহার 
সহচর অন্ুচর পশ্তিতগণ ভগবং-শক্তিবাদের সম ক । প্রীরূপ-ননাতন 
এবং তাহাদের ভ্রাতুপুত্র শ্রীজীব বহুল গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বহুল শাস্ত্র যুক্তি 
ছারা সুদৃঢ় করিয়া রাখিরাছেন। মুলগ্রন্থে এই গুরুতর ও কঠোর 
দার্শনিক-তন্ের আলোচন! না করিয়া এই ভূমিকাতেই এতঙ সম্বন্ধে 
বংকিঞ্িৎ আলোচনা করা যাইতেছে । এই আলোচিন। বহুবধ পূর্বে 
এই লেখকের দ্বারা আনন্দবাজার-বিষ্ণুপ্রিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকায় 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে প্রতি সপ্তাহে শাঁক্তবাদ ও বৈষ্ণব-দর্শনশান্ত্র ইত্যাদি 
নামে প্রকাশিত হইয়াছিল! এই গ্রন্থে সেই স্থদীর্ঘকালবাাপী নিরন্তর 
পরিচিন্তন ও গবেষণ।-পরিশ্রম লব্ধ প্রবন্ধটা পুনঃ প্রকাশিত হইল | 
শক্তিবাদ কাহাকে বলে, তাহার পরিস্ুট ধারণা না হইলে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তির উপাদান বুঝা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
বর্শনে ভগবতশক্তির বিভাগই আদ্য আলোচ্য বিষয় ৷ জীব শ্রাভগবানেরই 
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শক্তি, জগংও ভগবতশক্তি | স্থৃতরাং শক্তি কি, তাহ। পূর্বে বুঝিতে হয় । 
সাম্র্থ/বাচী শক্‌ ধাতুর উক্ত ক্রিন্‌ প্রতারে শক্তিপদ গঠিত হইয়াছে ! 
যদ্বারা বন্ধ নিষ্পন্ন হর, এবং যাহা! কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য,. 
তাহাই শক্তি । যোগ্যতাবিশিষ্ট কোন ধক্মীকেও শক্তি বল! যায় । 
আবার দ্রব্যের ধর্মও শক্তি নামে অভিহিত হয়। বেদান্তন্ত্র-ভাগ্তে 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য লিখিয়াছেন :_ 
“‘কারণস্তাত্মভূত| শক্তিঃ, শক্তেশ্চাজুভূতং কার্য্যম্‌ ।” 
অর্থাৎ কারণের যাহা আত্মভূত তাহাই শক্তি, এবং শক্তির যাহ! 
আত্মভূত তাহাই কাৰ্য্য । “শক্যতে কর্ত,ং শক্যতে বানরা,__শক্তিঃ।' 
এতদ্বার। কিছু সাধিত হয় বা নিপন্ন হর এই নিমিত্ত ইহার নাম খক্তি। 
পাশ্চাত্য বলবিজ্ঞান (10)775105 ) শান্তর বলেন__দ্ব্য সকল বন্দার! 
কৰ্ম্ম নিষ্পাদন করে, তাহাই শক্তি ("॥er৪))। সামর্থ্য মাত্রই শক্তি ! 
ভগবান্‌ অনন্ত শক্তির আধার। এই জগতে অন্তক্ষণই আমরা শক্তির 
খেলা দেখিতে পাইতেছি।  ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গণেশ-খণ্ডে নারায়ণ, 
বলিতেছেন £ - 
সর্ব শক্ত্যালয়! বিশ্বে শক্তিমন্তো হি জীবিনঃ ৷ 
ব্রহ্মা দি তৃণপধ্যন্তং সৰ্ব্বং প্রাকৃতিক জগৎ । 
শক্তিযুক্তং তথানিত্যং ময়া শক্তিঃ প্রকাশিত ॥ 
জীবগণ শক্তিমন্ত, এই বিশ্বের সকলই শক্তির আলয-স্বরূপ । অর্থাৎ 
সকল পদার্থেই শক্তি (009755 ) সঞ্চিত ভাবে অবস্থান করিতেছে ৷ 
কোথাও এই শক্তি শাস্ত বা লুক্কায়িত ভাবে (Potential ৪:16) অবস্থান 
করে, আবার কোথাও উহা উদিত বা ক্রিরমানরূপে (710196০ ) প্রকাশ 
পায়। শান্ত ও উদ্দিত শবদ্ধর পাতঞ্জল দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে : 
শক্তির উক্ত দ্বিবিধ অবস্থার কথা অতঃপর আলোচিত হইবে! উক্ত 
পুরাণে আরও লিখিত আছে :-- 
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আবিভূর্তী। চ সা মন্তঃ হষ্ট৷ দেবী মদীচ্ছয়! ৷ 
তিরোহিতা চ স। শেষে স্্টিন’হ্রণে ময়ি ॥ 
সহৃটটি কর্ত্রাচ প্রকৃতিঃ নর্কেষাং জননী পরা । 
মম তুল্যা চ মন্মারা৷ তেন নারারণী স্ৃতা ॥ 
বিশ্ব-হ্থষ্টিতে শক্তির উদিত অবস্থা ( Kinetic furee ) পরিলক্ষিত 
হর, আবার বিশ্ব-বিলয়ে এই এই শক্তি শান্ত ভাবে (Quniscent state) 
নারায়ণে বর্তমান! থাকে । নারারনই সর্বাশক্তির আবার, তজ্জন্ত এই 
শক্তি নারায়ণী নামে প্রসিক্ী। মারা বা শ্রীভগবানের বহিরদ। শক্তিই 
এই (বিশ্ব প্রপঞ্চের নিদান । ইহাই হারবার্ট স্পেন্সারের বর্ণিত 
Cosmo-physical Energy | 
ব্র্গবৈবর্তপুরাণে অরেও লিখিত আছে ১-- 
মুদা বিনা কুলালশ্চ ঘটং কৰ্ত্তুং ষথাক্ষমঃ । ‘ 
বিনা স্বণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং করত মক্ষমঃ ॥ 
বিনা শক্ত্যা তথাহঞ্চ স্বস্থষ্টিং কর্ত্‌,মক্ষমঃ | 
এক্রিপ্রধান। স্থগ্টিন্চ সর্ববদর্শন-সম্মতা | 
অহমাত্মাচ নিলিপ্চোহদৃশ্ুঃ সাক্ষী চ দেহিনাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ মৃত্তিকা ভিন্ন কুলীল যেমন ঘট গড়িতে পারে না, স্বর্ণ বিন! 
যেমন স্বর্ণঝার কুণ্ডল গড়িতে পারে না, েইরূপ শক্তি ভিন্ন আমি সৃষ্টি 
করিতে পারি না। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে বে, মৃত্তিকার যেমন ঘট- 
জননী শক্তি আছে, স্বর্ণে বেদন কুণ্ডল-জননী শক্তি আছে, কুলাল ও 
্বর্ণকার সেই শক্তির ব্যবহার করিরা অভীষ্ট দ্রব্য গঠন করে, জগং- 
রষ্টাও সেই প্রকার আত্মশ্িকেই উপাদানও নিমিত্ত কারণ করিয়া এই 
জগৎস্থষ্টি করিয়া থাকেন । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ব্র্গবৈবন্তের শঞ্জিমাহাত্মযস্থচক উল্লিখিত 


, প্রমাণগুলি গৃহীত হয় নাই। বিষ্ণু পুরাণের ভগবংশক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোক 
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গুলিই প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতঃপরে তাহার আলোচনা 
কর! বাইবে । এক্ষণে বেদ বেদান্তে ও দর্শন শাক্রে শক্তি সঞ্চদ্ধে যেরূপ 
ত ও মিদ্ধান্তাদি পরিলক্ষিত হর, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা 
হইতেছে। খগেদ সংহিতায় লিখিত আছে :ঃ= 
সামেন হি দিবি দেবাসে| অগ্রিমজীজনন্‌ শক্তিভিরোদসি প্রাম্‌ 
তু অকবন্তরেধাভৃবে কংন ওযধীঃ পচতি বিশ্বব্ূপাঃ ৷ 
এন্থলে শক্তি শব্দের অর্থ কর্ম্ম। বেদদন্ত্র ব্যাখ্যাতা শাকপুনি 
লিখিয়াছেন £-“স্তোমেন হি বং দিবি দেব! অগ্নিনজীজনন্‌ শক্তিভিঃ 
কর্ম্মভিঃ র্যাব পৃথিব্যোঃ পূরণং তমনুর্বন্‌ ম্বেধা ভাবায় পুথিব্যা- 
মস্ত্রীক্ষে দিবি 1” 
অথাৎ দেবতাগণ স্ততি ও কৰ্ম্ম দ্বারা ত্রিভ্বন ব্যাপক অগ্নিকে উৎপন্ন 
করিয়াছিলেন। এই কর্ম্ম শব্দের অর্থ অত্যন্ত গভীর । মমগ্র জগৎ 
ও জগনভীত ক্রিয়া এই কৰ্ম্ম শব্দের অস্থভূতি। 
অথর্ব বেদেও শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া ধায় যথা: = 
অপকামত স্যন্দমানা অবীবরত বো হি কম্‌ 
ইন্দে। বঃ শক্তিভিদেবী স্তথাদ্ধার্ণনতে| হিভদ্‌। 
অর্থাৎ হে অশাভিমানিদেবতাগণ ইন্্রবিন| স্বচ্ছন্দ ভাবে ইতস্ততঃ 
স্িন্দমনা তোমাদিগকে তোমাদের শক্তি- হেতু তোমাদের ধন্মবশতঃ 
বরণ করিরাছিলেন। তোমরা ইন্্রবৃত হইরাছু তাই ভোমাদিগের “বার” 
ন হইয়াছে । ই 
EY সারন এন্থলে “শক্তিভিঃ» পদের ব্যাখ্যার “হেভুভিঃ” 
লাখয়াছেন। 
খেতাশ্বতর উপনিষদেও শক্তি শবের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া বায 
তে ধান যোগানুগত| অপশ্ন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং সপ্তণৈনিগুঢ়াম্‌ । 
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যঃ কারণানি নিখিলানি তানি 
কালাত্মবুস্মান্তিষ্ঠত্যেকঃ ! 


পু পানী শি 


এক্তি। প্রকৃতি পরমেশ্বরে অবস্থিত, এবং এই শক্তি পরমেশ্বর হইতে 
অপৃগভূত৷ ৷ ইনিই বিশ্বের স্মগ্রি-স্থিতি-লয়কারিণী। আমাদের শানে 
শক্তিতত্ব-নন্বদ্ধে অতি বিভ্তুত ও স্ুন্ম আলোচন! আছে। নেই সকল 


বিবরণ সাধারণ জ্ঞানের অগম্য । তাই গ্রচণ্ডীতেও মহাশক্তি দুজেরি। 
১৯৬ 
2 


নি < =: ২৬১ ৯৮০২ 3২ 
বলিয়। অভিহিতা হইর়াছেন। পাঠকগণ ইহা হইতে এখন ক্রমশঃই 
দেখিতে পাইবেন অচিন্ত্য ভেদাভেদ্বাদের ভিত্তি কত দৃঢ় । 

বোগবাশিষ্ঠ রামারণেও আমরা শর্জি-তাত্বের স নি পাই ঘথ। + 


হ 


ইচ্ছা-সত্তা ব্যোম-সত্ত। কাল-সতা। তখৈৰ চ। 
তথা নিয়ুতি-সন্তাচ মহাসত্ত। চ স্থত্রত ৷৷ 
জ্ঞান-শক্ভিঃ ক্রি বি 
ইত্যাদিকানাং শকীনামন্তে। নান্তি শিবাত্মনঃ || 

রর প্রকরণ-_যোগবাশিষ্ট । 
চ্ছ। সত্তা, ব্যোমসত্তা, কাল-সত্তা, নিরতি- সত্তা. 
মহাসতা, জান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি, কর্তৃতা ও 650 প্রভৃতি মূখ্য 


bf 
শক্তির মধ্যে গণনীয় ! টীকাকার বলেন ক্ভৃতা অর্থে প্রকৃতি শক্তি 
এবং অকর্তুত্বা শব্দের অথ নিবৃত্তিশক্তি,-_এই ছুই শক্তি ক্রিয়|.শক্রিরঃ 


অবান্তর যথা :-_কর্তৃত। প্রবৃত্তিশক্তিরকর্তৃত! নিবৃত্তি শভিশ্চ ক্রির 
শক্তেরেবাবান্তরভেদৌ !” 
এই শক্তিসমূহ যে মুলকারণ হইতে ভিন্ন ও অভিন্নভাবে প্রতীয়মান 
হয়, যোগবাশিষ্ঠ ও উহ্থার টীকাপাঠে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝ। যার বথা := 
খিবস্যানস্তরূপস্ত শুদ্ধচিন্মাত্রতা 
এষাহি শক্তিরিত্যুক্ত স্বস্মান্তির্ামনাগপি ॥ 
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অর্থাৎ চিন্মাত্রাত্ম অনস্তরূপ শিবের এই শক্তি তাহা হইতে ভিন্ন । 
অর্থাৎ তাহার শক্তি হইলেও তাহা হইতে উহ| ভিন্নবৎ প্রতীরমান হয় । 
“টাকাকাঁর লিখিয়াছেন : _মায়াহি স্বর্পতোহনন্তং শিবং গুণতঃ শক্তিতঃ 
কাব্যত শ্চানন্ত্যং কুর্ববাণা তস্তানন্তাৎ বদ্ধরতীব নতু বিহন্ীতি ভাবঃ। 
ননাগপি বিকল্পনাদ্‌ ভি! ন বস্তুত: ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ শক্তি শক্তিনান্‌ 
হইতে বিকল্পন। দ্বারা ভিন্ন অথচ বস্তুতঃ অভিন্ন । 
বৈষ্ণব দর্শনের ভেদাভেদ বাদের বীজ যোঁগবাশিষ্টে এইরূপ দেখিতে 
.পাওয়। যান ।  যোগবাশিষ্ঠের মুতে সন্তামত্রই শক্তি, স্থৃতরাং পদার্থ ও 
শক্তি দ্রব্য, গুণ, কর্ম, প্রভৃতিও শক্তি । কাজেই আকাশ দেশ কাল 
মন্‌ বুদ্ধি, ইন্জিয় প্রাণ ও ক্রিয়াদি সকলেই শক্তি সংজ্ঞার অভিহিত | 
শক্তি ও শক্তিমানের অচিস্ত্যভেদাবাদবাদস্থাপনই গৌড়ীয় ডি 
দর্শন শাস্ত্রের মহাবিশিষ্টতা । সেই বিশিষ্টতা অতঃপরে প্রদর্শিত হইবে 
এস্থলে শঞ্িতত্ব সঙ্ষদ্ধে আরও অভিমত সঙ্কলন টা শৃক্তি তত্র 
আলোচনা করাই প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় । নাহখ্যদর্শনে লিখিত হইয়াছে £_ 
শক্ত প্তবান্থস্তবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ। 
অর্থাৎ শক্তির উদ্ভব ও ভিরোভাব হইতে পারে, কিন্ত উহার অত্যন্ত 
বিনাশের প্রমাণ নাই ৷ যেমন কোন বর্ণ দ্বারা বস্ত্ের শুরুতার স্থানে অপর 
বর্ণের উৎপাদন কর! যাইতে পারে ; দগ্ধ করিয়! বীজের উৎপাদিকা শক্তি: 
“তিরোহি ত কর। যাইতে পারে কিন্ত উহাদের একেবারে বিলপ্তি অনন্তৰ । 
সাংখ্য-গ্রবচন ভাষ্যকার উক্ত সুত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন £__ 
“নতু শৌব্লাঙ্কুর-শক্তোরভীবো৷ ভবতি । রজকব্যাপারৈরোগিসক্বল্লা- 
দিভিশ্চ রক্ত-পট ভূষ্টবীজরোঃ পুনঃ শৌক্লাঙ্ছুর শক্ত্যাবিতাবাদিত্যর্থঃ) 
অর্থাৎ বস্ত্র শুরুত৷ ও বীজের অঙ্কুরোৎপাদিক! শক্তির অভাব হয় 
না। রজক দ্বার! বন্ত্রের নৃতন রঙ তুলিয়া ফেল! যাইতে পারে, যোগীর 
সঙ্কল্প ছার| ভ্রষ্ট বীজেও আবার অস্কুরুৎপা্দিকা শক্তি আসিতে পারে । 
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সুতরাং শক্তির বিনাশ নাই, উহা সত্য ও সনাতনী । পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানও যেন এই খবি-বাক্যের প্রতিব্বনি করিরা অধুনা Conserva- 
tion of Energy এবং Persistence of 00৮5৪ প্রভৃতি বিবিধ শক্তি- 
তত্বের আলোচনা করিতেছেন ॥ সুতরাং যাহা নিত্যা, তাহ মুল-কারণ 
হইতে অভিন্ন হইয়াও পুথক্রূপে প্র [ভীরমান হয় । এইরূপ পৃথক্‌ জ্ঞান 


বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন কাব্যের অনাগত অবশ্থ হাই শক্তি £_কাৰ্ষ্য- 
শক্তিমত্বমেব উপাদ্ানকারণত্বম্‌ সা শঞ্তিঃ কার্য্যন্তানাগতাবস্থেব ॥” 

অর্থাৎ উৎপাদনকারণত্বই কাষ্যশক্তি। ই শৃঞ্জি কাব্যের 
অনাগত অবস্থা। শ্রপাদ শঙ্করাচাধ্যের উক্জি ইত্ঃপূর্কেই উল্লিখিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ শক্তি কারণের আাত্মভূত। এবং কাধ্য শক্তিরই 
আত্মভূতা । | 

পাতগ্চল দর্শনে কোথাও সামর্থযার্থে, কোথাও যোগ্যতার্থে, কোথাও 
গুণ বা ধন্মার্থে শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওরা যায়। পুর্ব 
কীমাংলাতেও সামর্থ্য ও অসামথ্য অর্থে শক্তি শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, 
ব্থা। £--“তদ্‌শক্তিশ্চান্রূপত্বখ |” 

অর্থাৎ অপ শব্দ -অন্ুরূপনিবন্ধন ব্যবহৃত হইয়! থাকে, উহ! অশক্তি 
বাত্র, অথাৎ শক্তির অল্পতা মাত্র । সাধু শব্দ হইতে তদন্থরূপ অপ শব্দের 

ত হয়, উচ্চারণের অশক্তিই উহার হেতু । বাক্য পদীয় গ্রন্থকার 

রি লিখিয়াছেন £-- 


এই 
২৩ 


একমেব যদ্রাম্নাতং ভিন্নং শক্তিবাপাশ্রয়াৎ। 
অপৃথকৃত্বেহপি শক্তিভ্যঃ পৃথকৃত্বেনৈব বর্ততে ॥ 
অর্থাৎ তিনি এক হুইরা শক্তির আশ্রয়ে ভিন্ন প্রতীয়মান হয়েন। 
শঞ্জি সমূহ হইতে তিনি অপৃথক্‌ হই হইয়াও পৃথক্‌ ভাবে বন্তমান থাকেন | 
শক্তি কারণের আত্মভূত|, হ্থতরাং শক্তি মূলকারণ হইতে অভিন্ন, কিন্ত 
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অভিন্ন হইলেও শক্তিমান হইতে শঞ্জির পৃথক্‌ গ্রতীতিও অপরিহাধঃ 
তরাং ভিন্ন।। কিন্ত এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। 
গৌড়ীর বৈষ্ণব দার্শনিক প্রবর শ্ীজীব গোস্বামী যেরূপে এই অচিন্ত্য 
ভেদাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন এই সকল উক্তি হইতে আমরা উহার 
আালোচনা-বাঠিক সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ গৌড়ীর দর্শন শাস্ত্রের জটিল 
সুক্ষ অথচ সাঁরগর্ভ সনাতন-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্ররাদ পাইব ৷ কিন্ত 
শক্তিতন্ব সম্বন্ধে তৎপূর্বে ভূর়পী আলোচনার প্ররোজন । 
প্রাচীন প্রাভাকরগণের মৃতে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
শক্তিও একতম বথা-্রব্য, গুণ, কর্ম, সমান্য, সমবায়, শক্তি ও নিয়োগ ৷ 
নব্য প্রাভাকরগণও শক্তি-পদার্থ স্বীকার করেন । ই'হারা নীমাংসকবিশেষ ! 
ই'হাদের মতে দ্রবা, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবার, শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য 
এই অষ্টবিধ পদার্থ। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ শক্তিকে ভিন্ন পদার্থ 
বলিয়া স্বীকার করেন না । 
াভাকারগণ বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেরূপ কাব্য দ্বার! অনুমিত হর, 
সেইরূপ অতিরিক্ত শক্তি নামক পদার্থের অন্তিত্বও কাৰ্য্য দ্বার| অনুমিত 
নন থাকে । তত্ব-চিন্ত! মণি গ্রন্থের অন্মান-পরিশিই্ মতে ইহাদের 
অভিমত স্বন্ধে বাহা লিখিত আছে তাহার মৰ্ম্ম এই যে__গুণাদি পদার্থে 


[১ 


শক্তি পদার্থ থাকে বলিয়া ইহা দ্রব্য গুণ বা! কৰ্ম্ম পদার্থের অন্তভূ্তি নছে। 
শক্তিকে নানান্যাদির অন্তরূপও বল৷ যায় না। কারণ ইহা সামান্তাদির 


স্যার নিত্য বা স্থির পদার্থ নহে। 

“তথাহি ন তাবৎ দ্ৰব্যাত্মিক। শক্তিঃ গুণাদিবৃত্তিত্বাৎ। অতএব ন 
গুণাম্তিকী কর্মান্সিক “বা ন চ সামান্তাগ্ঘন্ততমরূপা * * নাতি- 
বিনাশিত্বাং_দ্িনকরী বখ্যা। 

প্রাভাকরগণ বলেন, যাহা দ্বারা যৎকাধ্যনিদ্ধ হয় তাহাই তৎকাধ্য- 
সাধিকা শক্তি।  কাধ্য-সাধন-যোগ।তা-_কারথনিষ্কার্ষে। ংপাদন-- 
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ধর্ম-বিশেষই__শক্তি। করতল ও অনন-সংবোগে দাহক্রির। নিপন্ন হয় 
কিন্তু ইহার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে দাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় ন।। 
প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে আবার দাহক্রিয়া হয়। যাহার অভাবে 
কাব্যের অভাব হয়, তাহ। দ্রব্যাদি পদার্থনিঈ। কিন্ত দ্রব্যাদি পদার্থ 
ব)তিরিক্ত শক্তি নামক পদাথ স্বতন্ত। প্রাভাকরগণ বলেন 

“তথাহি যাদৃশাদ্দেব করতলানল-নংযোগাদ্বাহো জায়তে তারুশাদের 
সতি প্রতিবন্ধকে ন জায়তে। অতো বদভাবাৎ কাধ্যাভাবস্তদ্বত্রা- 
ব্যুপেয়ং তেন বিনা তদভাবাৎ যন্তদন্থভাবানুপপত্তে ব্যতিরেক মুখেন 
শঞ্তি-পিছ্ধিঃ__তত্ব-চিন্তামণি_ _অন্রমান-পরিশিষ্ট । 

নব্য নেয়ায়িকগণের মধ শ্রীমৎ উদয়নাচার্ধ্য তংকৃত প্যায়-কুম্থমাঞ্জলি 
গ্রন্থে এবং গন্দেশ উপাধ্যায় তৎ্কৃত তত্বচিন্তামণি গ্রন্থের অন্থমানপরিশিষ্টে 
প্রাভাকরগণের সংস্থাপিত শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে প্ররাস পাইয়াছেন। 
কিন্তু নৈয়ারিকগণ শক্তিকে একবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। 
্যায়-ুস্মাগ্চলি-কার বলেন “অথ শক্তি-নিষেধে কিং প্রযাণম্‌? ন 
কিঞিং। তৎ কিমন্ত্যেব? বাঢ়ম্। নহি নো দর্শনে শক্তি-পদার্থ 
এব নান্তি। কোহসৌ তহি? কারণত্বম্‌।” 

অথাৎ শক্তি-নিষেধের প্রমাণ কি? কোনও প্রমাণ নাই । তবে কি 
" শক্তি-পদার্থ আছে? হা আছে। পদার্থ নাই, আমাদের দর্শন 
একথা বলেন না। তবে শক্তি পদার্থ কি? কারণত্বকেই আমরা শক্তি 
বলিয়। নির্দেশ করি । 

শিবাদিত্য তৎপ্রণীত সপ্তপদার্থা গ্রন্থে দ্রব্যাদি পদার্থকেই 
শক্তির-স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যথা-_“শক্তি উুবঠাদি-স্বর্ূপমেব |” 

ফলতঃ শক্তি-পদার্ধ দার্শনিকগণকে এক প্রকারে ব। অন্য প্রকারে 
স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই জগৎ ব্যক্তাবস্থায় যেমন শক্তির পরি- 
চায়, অব্যক্তাবস্থাতেও সেইরূপ শক্তির পরিচায়ক । যাহা হইতে এই 


১০ 


শক্তি 
র্থঁকি 
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জগত স্থষ্ট হইয়াছে, রি মাত এই গং তাঁহার [রই শক্তির ee 
ত্র নিত 
১৭২৭ 


হে 


নিত লা) এক তে অপর অণু সংযুক্ত 
উজ এই নি ্রঙ্গাণ্ড রচিত হইয়াছে । এই নকল অণুপরমাণু, 
সংবোগের নমরে যেমন পরিবর্তন-নির়ষের পরিচয় প্রদান করে, আবার 
বিধুজির সময়েও দেই প্রকার পরিবর্তনের অপরিহাধ্য নিয়মে 
পরমাণুর গতি সাধিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন-সাধিকা শক্তি নিত ও 
শীশ্বতী । এই শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ কিরূপ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
দর্শনে তাহ! সুম্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে । আমর! শক্তি-তত্ব সন্ধে 
আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করির। অবশেষে গৌড়ীয় বর্শনের শক্তিবাদের 
আলোচন! করিতে প্রয়াস গাইব । 
বৈষ্ণবদর্শনে মায়। গ্রীভগবানের বৃহির্া শক্তি বলিয়|। বর্ণিত! 
হইয়াছেন। নায় সন্ধে অতঃপরে সবিস্তার আলোচনা কর! যাইবে। 
নাহখ্যদর্শনকার মারার স্থানে প্রকৃতি পদের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতি 
পর্দটীও প্রাচীন ও বৈদিক। “প্রা” উরি “কু” ধাতুর পরে “ক্রিন্” 
প্রত্যয়ে “প্রকৃতি” পদ সিদ্ধ হর়। ইহার অর্থ এই যে, যদ্বার! যাহ! 
হইতে ব। যাহাতে কোন কিছু কৃত হয় ব| বাঁহ! প্ররুষ্টরূপে কোন্‌ কীষ্য 
করার ভীব্বিশিষ্ট, তাহাই প্রকৃতি । 
বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে প্ররুতিই দর্বপ্রকার 

' পরিণামের সাধিকা | শ্রুতি বলেন £-- 

অজামেকাং লোহিত-শুর্-কৃষ্ণাং 

বহবীঃ গ্রজাঃ হুদমানাং সরপাঃ । 

অজে। হেকে| জুযমাণো ন শেতে 

জহাত্যেনং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥ শ্বেভাশ্বতর-হন্ত্রমূ। 
ইহার জন্ম নাই, ইনি অজা, উৎপাঁদন-বিনাশ-রহিত!, স্তরাৎ নিত্য! 
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‘তিনি এক। অর্থাৎ হি | পরমাণুর অনন্তত্ব প্ররতিরই 
'বিরুতি__প্ররুতিরই সংক্ষোভ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত হারবাট স্পেন্সারের 
ভাষায় এই “এক!” পদের ব্যাখ্যার “হোমোছেনেটা” শব্দটা পরিগৃহীত 


হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে “একা” পদের অর্থ স্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পার না। ইনি লোহিত-শুব্লুকুষ্ণা বারি রজঃসন্বতঘোগুণ-স্বরূপ|। 

হিত শব্দটা রজগুণের প্রকাশক, শুরু শব্দটা ননুগুণের প্রকাশক, 
কুষ্ণ শব্দ তমোগুণের নির্ণায়ক। ইনি মহৎ তত্ব হইতে স্থল পধ্যন্ত বহু 
প্রকার এই বৈচিত্র্যময় জগতের হ্ষ্টিকারিণী। রজ্রোগুণ দ্বার! ইনি বিশ্ব- 


্ষ্টি করেন। চণ্ডীতে লিখিত আছে :=_ 


প্রকৃতিস্থ্চ সব্বন্ 'গুণ-ত্রয়-বিভাবিনা | 


অর্থাৎ “হে মারা-দেবি, আপনি ত্রিগুণ-বিভাবিনী এবং সকলের 
প্রকৃতি ।” শক্তি, তমঃ, অজ, প্রধান, অবাক্ত ঘা রাহি প্রভৃতি অর্থে 
প্রকৃতি শব্দের বহু ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পাণিনি সুত্রেও আনরা প্রকৃতি 


শব্দ দেখিতে পাই যথ। :__দ্ৰনি কৰতঃ প্রককতিঃ 1১9৩০ | 

অবাৎ জায়মানের যাহ! প্রকৃতি, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 
পাণিনি কুত্রের ভাষ্যকার ভগবান্‌ পতগ্ুলি বলিয়াছেন, প্রকৃতি শব্দ দ্বার! 
এস্থলে উপাদান কারণকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে । পরবর্তী বৃত্তিকার 
"জরাদিত্য, টীকাকার কৈয়ট, নাগেশ ভট্ট প্রস্তুতি সকলেই এই মতের 
সমর্থক। 

বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত যোগবান্তিক গ্রন্থে লিখিরাছেন,-_ প্রধান, প্রকৃতি 
ও পরমাণু ইহারা সমানার্থক | 

ঘোগবাশিষ্ট গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, নামরূগ-বিনিম্ধুক্ত জগৎ যাহাতে 
অবস্থান করে, তাহাকে কেহ প্রক্কতি, কেহ মায়), কেহ বা অণু বলিয়! 
নির্দেশ করেন । 

সাংখ্য দর্শনের তৃতীয় স্থত্রের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন £__ 
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ত তি ত গ্রকৃতিঃ প্রধানং্দন্বরদ্রপ্তমনাং সাম্যাবন্থ! ৷" 


desde 


অর্থাৎ বিনি প্রকুষ্টরূপে কাৰ্য্য করেন, তিনিই প্রকৃতি । ইহার অপর' 
পরধ্যার প্রধান, সত্বরজন্তমপ্তণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি নামে অভিহিত! 
ইনি আরও বলেন, ইনিই বশ্বকাব্য-সংজ্বাতের মূল, ইহার কেহ মূল 
নাই । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে এই প্রকৃতি না শৃক্তি। এই 
শক্তি তীহারই শ্বরূপা, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন! অথচ ভিন্ন|। সাংখ্য 
দর্শন ইহার ভিন্ন ভাবের কথাই বলিয়াছেন। কিন্ত টা বদি ঈশ্বর 
নিরপেক্ষ। স্বতন্থা হয়েন, তবে তাহার বেদ-বোধিত সৃষ্টির ক্ষমত' 
থাকে না! বেদের প্রমাণে ঈক্ষণপূর্বিকা! সৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যার। তর মন্ত্রে যে প্রকৃতির - রী আছে, যাহ! সাংখ্যদর্শনে 
ভগবতশক্তি ; সেই * শক্তি ভগবানের আত্মন্বরূপা, অথচ ভিন্নবৎ প্রতীয়- 
মানা। এইরূপ প্রতীতি ভগবৎ্শক্তির-অনিন্ত্ন্বেরই প্রমাণরূপিণী | 

শীনপ্ভাগৰতের বহু স্থনেই তিক ভগবতশক্তি বলিয়| নি 


সি 


ক্র! হইয়াছে | তগিন্ন প্রকৃতির স্বতন্ত্র সন্ত নাই । প্রকৃত কথ! এই থে 


যে শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব-রচন। হইতেছে তাহা চিন্মীশক্তি ভিন্ন জড়-শক্তি 


ক্ত 1৬৮ জড় ০০ 
হইতে পারে না। হষ্টির প্রতি পদার্থে আমর! জ্ঞানের পরিচর প্রাপ্ত 
হই। স্বতরাং প্রকৃতি ভগবানেরই টা 

শ্বেতাশ্বতর উদ রর উপ হা দাশ বার পরমাত্মার 


আত্মভূতা, পরমাত্মা হইতে অপুথগ সি 
প্রপঞ্চের নিদান। ফলতঃ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভগবং-শক্তির 
সকল পদার্থ ই ভগৰংশক্তি নি সপ্ধাত ৷ 

ভগবতশক্তি বহি ডে তন; 
ভগবদিশ্বাসী আধ্যগণ এ 


A 


ইরূপেই ভগৎ-তন্থ বিনির্ণয্ন করিয়! গিয়াছেন, 
তীহার। এই জগৎ্-তত্ব বঝাইয়াছেন। বেদে সর্বত্রই ত্রহ্ম-শক্তি- 
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্বীকৃত হইগ্নাছে। ব্রদ্ধকে শক্তিহীন বলিয়া মনে করিলে জগৎ 
কাধ্যের সহিত তাঁহার সামঞ্রস্ত রক্ষা পায় না। মারাবাদীরা কেবল 
জ্ঞানকেই ব্ৰহ্ম বলিয়| নির্দেশ করেন, কেবল এই জ্ঞানই তাহাদের 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্”, কেবল চিন্যাত্রই তাহাদের একমাত্র শ্বীকাধ্য। এই 
বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চ কেবল মারার ছলন।, কেবল মায়ারই খেলা । এইরূপে 
ই বিশ্বের অস্তিত্ব উড়াইয়! দিয়া! কেবল জ্ঞানমাত্রের প্রতিষ্ঠাই মায়।- 
বাদীদেব দার্শনিক মীমাংসার চড়ন্ত সিদ্ধান্ত । কিন্ত তাহা ক্রুতি- 
সিদ্ধ নহে। ভগবান্‌ শ্রীগাদ রাঘাঙ্গ তদীয় ভাষ্যে উহ! বিশিষ্টরূপে 
“খণ্ডন করিয়াছেন, এবং বলবৎ আৌত প্রমাণ ও বুক্তিবলে মারাবাদীদের 
এই সিদ্ধান্তের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিয়াছেন । 
নারাবাদীরা যে সকল যুক্তিতর্কের বলে জগৎকে দিথ। বলিয়! প্রতি- 
পন্ন করিতে প্রয়ান পাইয়াছেন এবং জীবকে ব্রহ্ম হঈতে একেবারেই 
অভিন্ন বলিয়া প্ৰতিপাদন করার জন্য নান্াগ্রকার ঘুক্তিতর্কের অবভারণ 
করিয়াছেন এবং সেই সকল তর্কথুক্তি শ্রোতনুল বলিয়। ব্যাখ্য। করার জন্য 
“তর মুখ্যার্থ বিনষ্ট করিয়া অর্থ-বিডদ্বনা করিয়াছেন, শ্রীভান্ত গ্রীমাধ্ব 
ভাষ্য এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সর্বসংবাদিনী, বটদন্দভ ও শ্রগোবিন্দ 
ভাষ্য গ্রন্থ পাঠ করিলে মায়াবাদীদের শ্রতি-ব্যাখ্যার অসারতা ও 
অযৌক্তিকত| পাঠকগণের জ্ঞাননেত্রে সহসাই সমুপস্থিত হইতে পারে । 
বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ শ্রুতির স্বারপ্য রক্ষ। করিগা থে দার্শনিক অভিনত 
সংস্থাপন করিরাছেন। ব্রঙ্গ-তব, পরঘাম্ম-তত্ব ও ভগবন্তত্বের যে সুক্ষ 


বিচার করিয়াছেন, জীব-তব ও জীবের সহিত শ্রতগবানের যে সম্বন্ধ 
-বিনির্ণর কয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাহাদের বিচার-বুদ্ধির প্রথরতা, 


স্দুন্মত৷, আতবাকোর সামগ্রন্ত-রক্ষণে অহুত দক্ষতার রি শন পাওরা যায় 
এবং নর্ধ্বোপরি ভগবত-তত্ত্বনির্ণয়ে তাহাদের অপূর্ব ভক্তিম্রী প্রতিভার 
“প্রভাব বৈভব অনুভব করির। বিস্মিত হইতে হর । 
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ভিন্ন হইয়াও বে নিত্য ভাবে ভিন্নব গ্রতীরমীন।, টা দার্শনিকগণ 


এই সকল বিষন্ন যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আমর! 
> 
ক্রমশঃ তাভ। গ্রকাশ করিতে প্ররাজ গাইব । 


শক্তি বুঝিতে হইলে কশ্ম বু 
কৃ ধাতুর উত্তর মনিন্‌ ৷ প্রত্যয়ে কর্ম্মপদ উৎপন্ন হয়। যাহা কৃত হয় তাহ! 
কৰ্ম্ম । কিন্তু কর্ম্মশব্দের অপর অর্থ ক্রিনা। কর্শ্মই সৃষ্টি প্রভৃতির হেতু; 


বুঝিতে হয়! কৰ্ম্মে শক্তি প্রকাশ পার! 


ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সাংখ্যদর্শনকার বলেন, অনাদি; 


আকর্ধণই জগৎ স্থষ্টর হেতু । ডি সাং নং ৩৬২) 
বৈশেষিক দর্শনে কর্ম্মের পাচটি প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে । বথা_উৎ্- 
ক্ষেপণ, অবক্ষেগণ, আকুঞ্চন, এনারণ ও গমন। জড় জগতে শক্তির 
প্রকাশ এই পাঁচপ্রকার কন্মে দেখিতে পাঁওয়া যায়! বৈশেধিক দর্শনে 
কম্ম সম্বন্ধে বে সকল আলোচনা হইয়াছে, সেই সকল কৰ্ম্ম প্রীকৃতিক, 
বাহুল্য যে, প্রাকৃতিক শক্তি অপ্রারুত 
ভগবৎশক্তির টি বাস্ব প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই শক্তি, বাহ্‌ 
প্রতিও তাহারই নিয়মের পরিচয় প্রদান করে । আকর্ষণ বিপ্রকর্ষ 
ও ত্যাগের ক্রিয়। সতত পরিদৃষ্ট হর, তাহাতে জান সী 

শক্তিরই পরিচয় পরিলক্ষিত হর । ভৌতিক পদার্থের মধ্যে জ্ঞানের 
প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত । 

ছান্দোগ্য উপনিবদ্‌ বলেন এই বিশ্বজগৎ সন্কল্নসূলক । এই প্রাকৃত 
জগতে যে শক্তি আমাদের মানসনেত্রের সন্নিকট টি হয়, তাহ। 
অমূলক নহে, অসংও নহে । মাঁরাবাদ নেই শক্তিকে উড়াইয়া দিবার জা 
যত প্ররাসই করুন না কেন, শক্তি শ্রীভগবানের বা ব্রহ্মের স্বরূপ 
উহ] অলীক নহে, মায়ার খেলাও নহে। 
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শক্তি, শক্তিমান্‌ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন। এক এনশক্তি জগতে 
নানারূপে গ্রকটিত হরেন ইহাই বেদবেদীন্থের উপদেশ। ঝগ বেদ 
সংহিতা বলেন 2--অগ্নে য ভেিদ্িবিব হ্চ্চ ঠথিব্যাং যদোষধীবপস্বাযজত্র | 

ঘেনান্তরিক্ষ মুর্ব্যাত তন্থত্ষেঃ সভান্ুরর্ণোবোনুচক্ষাঃ । খগ্‌ ৩১২২ 

অর্থাৎ হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, অগ্নি তোমারই জ্যোতি, 
তোমারই শক্তি, পৃথিবীতে দাহ-পাকীদি-ক্রিয়া-নিষ্পাদকরূপে যে তে 
বিদ্যমান, তাহ! রা তেজ, ওবধিসমৃহে যে “সোমাখ।” তেজ, জলে 


“উর্ব” নামে বে তে ও তোমারই তেজ । 1 বায়ুরূণে তেজদ্বার। 
তুমিই অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া আছ” এই শ্রতি বৈদিক একেশ্বর- 
বাদেরই প্রমাণ। 


ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে এক পরমেশ্বরের শক্তিই কোথাও 
অগ্নি, কোথাও বায়ু, কোথাও আদিত্য, কোথাও জল ইত ত্যারি বিবিদ- 
রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বিজ্ঞান্শান্্র শক্তি-রপান্তর-প্রক্রিয়। 
(Transformation of Energy) বলিয়া একই শক্তির যে বিভিন্নরূপের 
ব্যাখ্যা করেন, বেদে তাহারও মুল-মন্ত্র দেখিতে পাওয়। বার | 

খগ্বের সংহিতা-পাঠে আরও জান! যার মরুংই বৈদ্যুতাগ্বির আতর 
এই মরুংই বিশ্বের আকর্ষণীর শক্তি। 

“অগ্নিশ্রিয়ে। মরুতে| বিশ্বকৃষ্টযঃ” খঝক্‌ ন২-৩।২৬, ২৫ | 

“অপ্নগ্ে বধির সৌবধীরন্তরুধ্যবে, গর্ভ সঞ্জায়সে পুনঃ 1” খকু সং ৬1৪৩০ 

অর্থাৎ হে অগ্নে, বে তুমি জলে প্রবেশ কর, সেই তুমি নি কলের 
উৎপাদনপূর্বরক উহাদের গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাক, সেই তুমিই আবার 
উহাদের অপত্যরূপে প্রাদুর্ভূত হও 

বেদের এই সকল উক্তি কেবল শক্তির অনন্ত লীলারই অতি স্থুম্পষ্ট 
উদাহরণ । শ্রীভগবান্ই বিশ্ব-শক্তির মুলাবার! ভগবংশন্তির দ্বিবিধ 
অবস্থা-+পারমথিক ও ব্যাবহারিক ৷ ব্যাবহারিক জগতে শৃক্তিলীল। 
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বুঝাইবার জন্য খধিগণ ইহাকে ত্রিগুণনয়ী বলিয়। বণিত করিয়াছেন। 
এই অবস্থা! অন্তর্বহির্ভাবে বিগ্যনান। । ইহ! কাঁধ্যকারণাম্মিক। | অব্যক্ত 
অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, আবার ব্যক্তাবস্থায় গমন,_ইহাই 
ব্যাবহারিক জগতে শঞ্জিলীলার এক বিশিষ্ট বিচিত্রতা । কিন্তু এই 
ব্যাবহারিক শক্তি পারমর্থক শক্তি হইতেই প্রবাহিতা। পারমাথিক 
ভাগবতী শক্তিই ইহার মূল প্রত্রবণ। উহা বিশুদ্ধ সন্ত হইতে প্রবাহিত! 
হইব প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত হন । ইহা সকলেরই স্থবিদ্িত বে পরিণাম-ভাবের 
গতি উভয়তে। বাহিনী । ইহার একটি গতি বহিমু্খী অপরটি অগ্মুর্বী, 
একটা পরাচীনা, অপরটী গ্রতীচীনা, একটা কেন্দ্রাতিগা, অপরটা 
কেন্দ্রাভিগাদিনী । পরিণাম-ভাব, যখন বহিমু্খ হয়, তখনই স্ষ্টির 
আরম্ভ। শক্তির এই ভাবের নামই বেদে “কর্ন” বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । জগতের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি বিনরিণীন, অপক্গর ও বিনাশ, 
শক্তি বা কশ্বেরই পরিচায়ক । ই 
যোগবাশিষ্ট রামারণ বলেন, ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই-__মূলশক্তি । 

এই বিশ্বদগতে শক্তির যত কিছু লীলা প্রতাক্ হয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
গণ, সেই সকল শক্তিকে যে যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, 
উহাদের মূলশক্তি-্ভগবানের ইচ্ছাশক্তি। উহা! কোথাও সংকল্প, 
কোথাও ব! ইচ্ছাশক্তি নামে অভিহিতা হইয়াছেন। খখেদ বলেন, 
পরমেশ্বর স্বীয় মারা-শক্তি-প্রভাব দ্বারা আকাশাি বহুবিধ বূপবিশিষ্ট হইয়া 
বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, স্থতরাং ইহাতে স্পষ্টতঃই অঙ্গগিত হয় 
এই ।বশ্বগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছা-শক্ভি-ন্বরূপ। শ্রীচরিতামৃতও বলেন £_- 

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান । 

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥ 

ইচ্ছা-শঞ্জি-প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছা, নর্ব্বকর্তা। 

জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাঙ্গুদেব, চিত্তাধিষ্ঠাত! ॥ 
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ইচ্চ| জ্ঞান ক্রিয়| বিন। ন। হয় সুজন । 
ভিনের তিন শক্তি নিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥ 
ক্রিয়াশক্তি প্রধান নদবণ বলরাম । 
প্রাকৃভ।প্রাক্ুভ টি করেন নিৰ্ম্মাণ ॥ 
অহচ্কারের অধিষ্টাত! কৃষ্ণের ইচ্ছায় । 
গোলোক বৈকুণ্ঠ স্থজে চিচ্ছক্তি দ্বারা ॥ 


তথাপি নন্ষর্ষণ-ইচ্ছার তাহার প্রকাশ ॥ 
মারাদ্বারে স্থছেন তিহো। ব্রঙ্গাণ্ডের গণ। 
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ত্রন্মাণ্ড-কারণ ॥ 
জড় হৈতে স্ুষ্ট নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে । 
তাহাত সন্ধবণ করেন শক্তি-আধানে ॥ 
ঈশ্বরের শক্ত্যে হুষ্টি করয়ে প্রকৃতি ॥ 
লৌহ্‌ বেন জগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি ॥ 
সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভেদ হইয়া বে নিত্য ভিন্ন প্রতীয়মান 
হইয়| থাকেন, ইহ! প্রক্কৃতপক্ষেই বৈদিক সিদ্ধান্ত । অচিন্ত্য ভেদাভেদ 
বৈদিক মন্ত্রের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত । কেবলাদ্বৈতবাদ শ্রুতি-সম্মত নহে। 
"_'যাবাদীর| বা কেবলাদ্বৈতবাদীরা সমগ্র শ্রুতির স্থনামঞ্রন্ত করিতে 
পাবেন নাইশ। এ বিষিয়ে বৈষ্ণৰ দাৰ্শনিকগণের বুদ্ধি-প্রতিভা অতীব 
গৌরবজনক। শ্রীরামানুদ্রাচার্ন' যে পরিণাম-বাঁদ প্রচার কারয়া গিয়াছেন, 
তাহ! বৈদিক সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত । ভগবানের মায়ালভি বিলে 
এই জগতের কৃষ্টি । বেদ বলেন, এই বিকারজাত ব্থ্টির গ্রাগ্অবস্থাতে 
জগদীশ্বরের মনে জগত স্বষ্টি করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। প্রনয়কালে 
জীব নকলের বাদনাবাদিত অন্তঃকরণ নকল যায়৷ ব। প্রকৃতিতে বিলীন 
হইয়৷ থাকে। গ্রাণীদিগের অতীত কল্পে অন্তঃকরণ-নংলগ্ন কর্ণ্ম-নং 
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সমূহই ভাবী প্রপঞ্চের বীজ-ন্বরূপ । এই সকল কর্ম্ম যখন ফলনোম্ষুখ হয়,. 
তাহ! হইতে সৰ্কাকর্শ্ব-কলপ্রদ কর্্মাব্যক্ষ জগদীশ্বরের মনে তখনই জগবস্যত্ি: 
করিবার ইচ্ছা হয়। কল্লান্তরে জীবগণের গত কাৰ্য্য বর্তমান স্থষ্টির কারণ; 
খগেদ-সংহিতার স্থানে স্থানে ইহার মূলন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় তদ্যথ!,_- 
কামন্তগ্রে সমবর্ততাধি মননে রেতঃ প্রথমং যথাসীৎ । 
সতো বন্ধুমনতী জীববিন্দম হৃদি প্রতীষা কবরে! মনীবা ॥ খক্‌ সং ৮১২৯1 
বেদ-সংহিতা নখহে জগং সৃষ্টির এইরূপ নানাবিধ অভিমত আছে। 
পরবন্তী পুরাণ সমূহের মধ্যে শ্রীনদ্ভীগবত সম্পূর্ণরূপে বেদ-বেদাকের 
অন্থনরণে বিরচিত, তাহাতেও এইরূপ উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে! 
এতদ্বারা আমর। এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছি যে ভগবানের কাম বা 
ইচ্ছাশক্তি হইতে এই জগত গ্রন্থত হইয়াছে । 

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞাযাবিদ্‌ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ 
মতের পোবক | তাহাদের মধ্যে আমর! এস্থলে এ, আর, ওরালেস্‌ 
সাহেবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইহার রচিত প্রারুতিক্‌ নির্বাচন 
গ্রন্থে (Na! ৪1808০8) একস্থানে বৈদিক মন্ত্রের অতর্কিত প্রতি 
দেখিতে পাই। এস্থলে উহার ভাবান্বাদ প্রদত্ত হইল । 

“আমরা শক্তির যখন অন্য কোন মূল কারণ জানিতে পারি না, তখন 
সকল শক্তিই ইচ্ছাশক্তি-প্রন্থত। আগর। এই জগতে ছুই প্রকার শক্তি 
দেখিতে পাই। এক প্রকার বথা-আকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, বিপ্রার্ষণ 
তাপ ও তড়িৎ প্রভৃতি; আর এক প্রকার শক্তি__ আমাদের অস্তনিহিত 
ইচ্ছাশক্তি। এই দুই শ্রেণীর শক্তির মধ্যে কোন শক্তির মূল কারণ 
সন্ধে আমাদের বিশে কোন জ্ঞান নাই। আমর! এ বিষরে যতটুকু 
চিন্তা করিয়াছি তাহাতে আগাদের বোৰ হইরাছে যে সকল শক্তিই 
উচ্চতর কোন পুরুষের ইচ্ছাশক্তি-প্রন্থত। ইচ্ছাশক্তি সকল শক্তির 
আগ্ভাবস্থা। ওয়ালেসের শেষ কথা এই ২ -. 


A 


~~ 
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The whol universe is not merely dependent on, tut 
actually is the Will of higher intelligences or of One 


Supreme Intelligence. 


ওয়ালেদ্‌ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত! আমাদের বেদ-বেদান্ত তাহার 
অধীত না হইলেও, তিনি সিদ্ধান্ত আপন প্রাণে বুঝিয়াছেন 
বলিয়া বোধ হয়। তিনি স্পষ্টতঃই বলেন, “বিশ্বদ্গগত যে কেবল এক 
পুরুষ-প্রধানের ইচ্ছাবীন, তাহান নহে । পরস্ত ইহা প্রত্নতপাক্ষ তাহারই 


| 
ইচ্ছা-ন্বরপ। ঈশ্বরের ইচ্ছার তাহারই অপর? | প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব 
সৃষ্ট হ্‌ বেদ বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত । জগংটাই ইশ্বর ইচ্ছ। ইহা বুঝা কঠিন! 
= ০৯৯৮ 
জড় পদার্থ যে শক্তি-কেন্দ্র-নমূহ হইতে উন্ৃত বক্ষো।ভকে 
রে [0:09 বা শক্তি-কেন্দ্র কি, তাহা আমরা বৃঝিয়া উঠিতে পারি না। 
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প্রাকৃতিক শক্তি ভগবান্‌ হইতে ভিন্ন নহে, i বাঁ জড়পৰাৰ্থও 
একি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। শক্ডি ee Matter বা জড় পদার্থের 


অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, এই শক্তি মাত্রই এক হচ্ছাশক্তিময় পুরুষ প্রধান 
হইতে উদ্ভূত । স্থতরাং শুক্তি ও শক্তিঘান্‌ হইয্নাও ভিন্নরূপে 
নিত্য প্রতীয়-মান। এই যে ভেলভেদ-বাদ, ইহার সবিশেষ ও 
সবিস্তার কুক্ম বিবরণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনার দ্রান! 

যাইতে পারে। রি 

আমর! বৈনিক গ্রন্থের আলোচনায় বতই অগ্রনর হইতেছি' ততহ 
বুঝিতে পারিতেছি, বৈষ্ণবধর্শ্ম সম্পূর্ণ বেদমূলক, বৈষ্ণব দর্শন শান্তর বৈদিক 
সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত; এমন কি, আধুনিক বিজ্ঞান, যে নকল সত্য 
জগতে প্রচার করিতেছেন সে নমন্তই ন্নাধিক পরিমাণে বেদমুলক ! 
জগতের যে সকল শক্তির কার্ধ্য পরিলক্ষিত হয় সেই নকল শক্তির মূল 
প্রশ্ববণ,_স্বং সর্বশক্তিধর শ্রীভগবান্‌। তিনিই অনন্ত শক্তির আধার । 
এই জগৎ অহনিশ কেবল শক্তির নিয়ে পরিবন্তিত ও বিবন্ঠিত হইতে 
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এবং একই এশ্বরী শক্তি নানারূপে এই বিশ্বদগতে প্রকাশ গ পাইতেছেন। 
একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর-ব্যাপারই বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার 


বিষয় । আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছেন, আলোক তাঁপ, ভড়িৎ্ব_ 
একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । শক্তির একত্ব বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত 
সিদ্ধান্ত । আবার শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁশও সেইরূপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত- 
সম্মত । বে শক্তি তাপরূপে প্রকাশ পায়, উহাই আবার পরিণাম ও অবস্থা 
বিশেষে আলোকরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । শক্তির অন্যান্য প্রকাশ 
সম্থদ্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্ণারেডে প্রভৃতি 
পপ্তিতগণ জাগতিক শক্তি সঙ্গন্ধে এইরূপ ব্যখ। করিয়। গিয়াছেন। ব্রিটিশ 
বিজ্ঞানের ভাষায় এই শক্তি-বূপান্তর-ব্যাপারকে ( Transformation 
01: 17391 ) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে । 
বিলাতী ব্যারিষ্টার মিঃ গ্রোভ্‌ এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিয়! 
গিয়াছেন। যদিও এন্থলে জড়ীয় শক্তিতত্ত সম্বন্ধে আমাদের সবিশেষ 
কোন আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই, তথাপি শক্তিতত্ব বলিতে 
হইলে জড়ীয় শক্তি এবং অজড় চিচ্ছক্তি ও ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা! 
কর! গ্রয়োজনীর। এই নিমিত্ত আমরা দেখাইব ঘে সংদ্বল্লাত্মিক। ইচ্ছা- 
শক্তি হইতে জড় দ্রগতের যাবতীয় শক্তি প্রন্থত হইরাছে। দেবী মাহাত্ম্য 
চণ্তীতে লিখিত আছে ;+_-“সৈবং বিশ্ব প্রন্থুয়তে” অর্থাৎ নেই মৃহাঘার। 
শুক্তি হইতে এই বিশ্বগৎ প্রস্তুত হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিত হাৰ্বাট 
স্পেন্সারও যেন ঠিক এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন ৮ 
‘There is a mysterious Force from which this universe 
1৯ evolved. 


হার্ববাট স্পেন্সার কখনও চণ্ডী পাঠ করিয়াছিলেন কিনা তাহা 
আমর জানি না, সম্ভবতঃ করেন নাই। কিন্তু চিন্তাশীল মনীবাদম্পন্ 
ব্যক্তিগণের নাধনালন্ধ মহাঁসত্যের ভাব ও ভাষ! সর্বত্রই প্রায় একরূপ ! 
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শক্তিতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ভার- 
তীর বেদ বেদান্ত, অন্যান্য দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা কর! 
বর্তব্য। দেবী-মাহাত্্য চণ্ডীতে শক্তিতন্ব সম্বন্ধে যে সুন্ম আলোচন, 
এর্বিক আপদ দিকে তেমনি আবার 
দৃষ্ট হয়, তাহা একদিকে বেমন দার্শনিক, অপর দিবে তেমনি আবার . 
তি ঠি ত। 
উচ্চতম বৈজ্ঞানিক নিদ্ধান্তের উপরে প্রাতঠিত ! 
আমর] জড়ীর শক্তির আলোচনায় যেমন একই শক্তির অনন্ত রূপান্তর 
দেখিতে পাই, চিন্মরী ইডি মো মনি এক ভা শক্তির 


বণিত আছে । রভন্তমমর জগতের টি ও দানব হারের 


= 


জন্য রজন্তমমরী শক্তির বিকাশ অবশ্য প্রয়োজনীর । এইজন্তই মাতৃরূপিণ! 
মহাশক্তি সময়ে সময়ে এই জগতে রণরধের রুদ্রতালে নাচিয়। নাচিয়! 
ভীমা জী পে অথব। রণচণ্ডীরূপে আবিভূতি। হইয়। থাকেন । আবার 

চন্দ্রের সথধামাথা কিরণ-জালে, স্থগন্ধি কুস্থমের কোমল হাদিগাখা শুল 
কান্তিতে অথব। শিশুর সরলতামরী মুখচ্ছবির মৃদুল হাসন্তে আমর। € 
আহ্লাদিনী শক্তির স্থধামধুর কিরণচ্ছট। দেখিতে পাই, তাহাও রি 
শুক্তিমানের শক্তি-বিলাসেরই লীলাবিলান। 

ইহার পুণবিকাখ_হ্লাদিনীর নার, প্রেমের সার,মহাভাব-গঠিত-তত 
ঈরাধিকার। সুতরাং ভগবানের একই চিন্সরী শক্তির এইরূপ 
ভিন ভিন্ন প্রকাশ, দর্শন-বিজ্ঞান-সন্মত। বৈষুবগণ এই আহ্লানিশ। 
শক্তির উপানক। স্থতরাং শাক্ত বৈষবের বিবাদ অদমীচান। আমর! 
টি শক্তির উপাসক | হলাদিনী শক্তির চরম-নার শ্রীরাধার এবং 
তহখীগণের শ্রাচরণাশ্রর ভিন্ন আমাদের ভগবহ্প্রাপ্তির আর অন্য উপার 
নাই। শক্তিবাদ বে বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের অতি প্রধানতম অন্ধ, এই 
সকল কারণে তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে । 
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আলোচন! করিয়াছেন, তন্মধ্যে শক্তিবাদ 
নবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 2 নে নিখিলশক্িবর্গের একমাত্র আধার 
ও আশ্রব এবং সেই সকল শক্তি তাহ! হইতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও 
, তাহা তিনি অতি উচিত সপ্রনাণ করিয়াছেন । 
তন্বের আলোচনা করিতে আর্ত করিয়া বৈষ্ণব দার্শনিকগণ 
বিষ্ণুপুরাণীয় শক্তিতত্বেরই সবিশেবে উল্লেখ করিয়াছেন । ভগবান্‌ শ্রীরামা- 
সুজ তদীয় ভাষ্যে বিষ্ণুপুরাণীয় “বিষু-শক্তি পর! প্রোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা 
তথাপর। ” প্রভৃতি বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমর! অতঃপরে 
ও শ্লোকগুলির উল্লেখ করিনা উহাদের আলোচনা করিব। এম্থলে 
হাই বলিয়া রাখি যে ্রীবিধুঃপুরণীর শ্লেরোকগ্ুলি অবৈদিক নহে । 
থেদ সংহিতা লিখিভ আছে £+ 
সপ্তার্দগরভা ভূবনস্য রেতো । 

বিষ্ণোত্তিঠত্তি প্রাদ্শ| বিধৰ্ম্মণি। ২২১।১৬৪। 

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, মহদাদি সপ্তপ্রকুতি-বিকুতি, অরদ্ধাংশ 
(প্রক্ত্যংশ ) দ্বারা বিশ্বজগৎ প্রসব করেন। ইহাতে আরও বুঝা যায় 
দে মহদাদি সপ্ততত্ব বিশ্ব প্রপঞ্চের আন্তর ও বাহ এই উভন্নবিধ পদার্থের 
রেত-ম্বরূপ বীজ ব! কারণভূত। মহদাদি এই সপ্ততত্ব বিষ্ণুর অর্থাৎ 
শর্ধব্যাপক পুরুষের এক দেশবত্তাঁ-এক পাদাশ্রিত। এই সপ্ততত্ব 
তাহারই শক্তি। বেদ সংহিতার সর্বত্র শক্তি ব্যাপার র দৃষ্ট হয়। 

অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, ইহার! বেদে দেবতা বলিয়া কীন্তিত | বৈদিক 
দেবত শব্দ কোথাও পরাৎপরমেশ্বররপে আবার কোথাও বা 
ভগবখ্শন্িরপে বধিত হইয়াছেন । পরমেশ্বর স্বীয় মায়া বা শক্তি ছার! 
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লোকদের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের রত অগ্নি ও বায়ু ইত্যাদি রূপে আবি- 
ভূতি হন। দেবতাগণ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন-_-উহার। পরমেশ্বরেরই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন ক রর সাধনের জন্য একই দেবতা বহু 
ভন। খগবেৰ সংহিতায় 


oS 


নামে স্তত হইয়াছেন! কর্ম্মডেদেহ নাম 
‘ইহার বহুল প্রমাণ দেখা বার বথা ৮ 
১। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু 
রথোদিব্যঃ স স্থুপণো। গরু্মান্‌ 
একং সদ্দিপ্রা বহুধ| বদন্তি 
অগ্নিং বমং মাতরিশ্বান্যাহঃ 
২। একৎ সন্তং বহুধা কঙ্গয়ন্তি 
৩। ত্বমেকোহসি বহুতমং প্রবিষ্ট । 
শতপথ ব্ৰাহ্মণ পাঠে জান। যায় দেবতার! শক্তিবিশেষ। শতপথ 
ব্রাহ্মণ বলেন, পরমেশ্বর অগ্নি ও সোম এই ছুইরূপে বিরাজমান । এই 
জগতে তাহার এইরূপে প্রকাশ । এইভন্য জগংকে অগ্নি-সোমাস্মক বলা 
হয়। অগ্নি ও সোম এই দুইটা বৈদিক দেবত। ভগবানেরই শক্তি । 
ইহারা বিঝু-শক্তি, বিষ্ণুর বহ্রিদ। শক্তি । নিরুক্তিকারগণ বৈদিক দেবত 
গণের তিন স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, যথ! পৃথিবা স্থান__-অগ্রির ; 
" অন্তরীক্ষ স্থান_বাযুর এবং দ্য স্থান সূর্যের । যেমন কম্মভেদে নাম 
ভেদ, তেমনি আবার স্থান-ভেদেও নাম-ভেদ হয়। বস্তুত একই ভগবান্‌ 
নান। শক্তিতে এই বিশ্ব ৰহ্মাণ্ডে নানাবিধ মু্তিতে প্রকাশিত হইতেছেন। 
অথর্ব বেদে অগ্নির স্বর প-প্রদর্শনার্থ লিখিত হইয়াছে £_- 
“দিব্যং পৃথিবীমন্বন্তরাক্ষং যে ৮5 | 
যে দিক্ষন্ত ধেঁবাতে অন্তত্তেভ্যো অগ্নিভ্যে হতমন্তেতৎ্ ॥” ৩॥২১৷৬। 
অর্থাৎ ছালোকে ভূলোকে এবং ছ্যুলোকে ও ভূলোকের মধ।বত্তী 
অন্তরিক্ষ লোকে যিনি অনুপ্রবেশ পূর্বক সঞ্চরণ করেন, যিনি তড়িত্রূপে 
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অভিব্যক্ত হয়েন, বিন জ্যেতিশ্চক্রে অঙ্গ প্রবেশ পূর্বক সঞ্চরণ করেন, বিনি” 
লোকক্রয় ব্যাপিক ক সকলের অন্তরে বন্তমান, যিনি সর্ব দ্রগতের আধার 
ভূত, স্থত্রাত্মা বায়ুতে বিছ্যঘান্‌ বিশ্ব্গতের অনুগ্রাহক সেই অগ্নির 
উদ্দেশ্যে হোম করা ঘউক। 
বেদসংহিতায় শক্তিসন্বন্ধে আরও অনেক তথা অৰগ টু 

পারে কিন্তু ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদার্থ নিরূপিত হয়। মহাভারতে 
পুরাণে, উপপুরাণে এবং তন্ত্রণান্ত্রে শক্তিতত্ব বিবিধরূপে আলোচিত 
হইয়াছে । মহাভারতে এবং শ্রীযন্তাগবতাদি পুরাণে শীকৃষ্ণই পরমতত্ত 
বলিয়া নিণিত হইয়াছেন। সমগ্র মহাভারতে ভীঙ্সই শ্রেষ্ট পুরুষ । ই 
শ্রেষ্ট পুরুষ অপর একটা শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষকে পরমতত্ব ও স্বয়ং ভগবান্‌ 
বলির৷ শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি তাহার শ্চরণে প্রদান নিন এই মহা 
পুরুষই শ্রীরুষ্ণ ! শ্রীমস্তগবত, পুরাণনমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার টাকা- 
কারের সংখ্য। সম্ভবতঃ শতাধিক। এই পুরাণ সর্বজন সম্মত এবং ইহা 
বেদাথ পরিবৃংহিত, এই মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ব এবং স্বয়ং ২ ভগবান, 
আর সেই শ্রীরুষ্ণই বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত হলাদিনী সন্থিৎ ও রহ নী শক্তির 
মুলাশ্রয় সমস্ত শক্তিরসস্তোগ স্থল ও সম্পো্টা ৷ হলাঁদিনী শক্তির নিখিলরস 
মাধুর্য মুত্িই প্্রীরাধিকা। শ্রীরাধিক। নর্কাশক্তিময় তীরবষ্ণে ই 
শক্তি। ইনি লীলারসাস্বাদন বিস্তারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন! বা 
প্রতীতা হয়েন, সেই প্রতীতি নিত্য ও সনাতনী । আবার ইনি 

হইতে প্রকৃত পক্ষেই অভিন্ন । এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য । ললিতা রি শাখা ও 
ভগবংশক্তি শ্রীভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি। ঘায়া-জগতের পরপারে 
বহুদূর আনন্দ শক্তিবর্গের লীলাস্থলী | জড়ায় বিজ্ঞানে ও জড়ীর় দর্শনে 
এই শক্তিবর্গের অনুসন্ধান পাওয়া বায় না। ভক্তিরনে ধ্যাননিরত 
সাধবগণের প্রতি “রসে! বৈ সঃ” অভিধায় অভিহিত পরমতন্ব পরম 
সুপ্রগন না হইলে এই আনন্দময়ী শিবর্গের অনুসন্ধান পাওনা যার ন।। 
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এই শক্তিবর্গের নিয়ন্তরে সথিৎ শক্তিবর্গের রাজ্য । যাহারা জ্ঞানের 
সাধক তাহার! এই রাজ্য লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, শস্করাচাবা 
প্রভৃতি এই সঙ্গিৎ শক্তির সাবক। ইহাতে জীবতত্ব ও ব্রহ্ম তন্বের 
অনুসন্ধান পরিলক্ষিত হয়। 

ইহার বহু নিয়ে মায়। বা বহিরঙ্ধ! জড়ীয় শক্তির রাজ্য । আধুনিক. 
বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তিতত্ব লইর! অনুক্ষণ ধ্যান-ধারণ। করিয়া থাকেন। 
হারবাট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতের! এই শক্তি লইয়। বিজ্ঞানের উপরে 
দার্শনিক ভিত্তি প্ৰতিষ্ঠাপিত করিতে প্রয়াস পাইরাছেন। 

শ্রীভগবান্‌ হইতে এই জগত স্থষ্ট হইয়াছে। স্থৃতরাং এই জগতের 
প্রত্যেক পরমাণুই তীহারই শক্তির প্রকাশ। বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক 
সিদ্ধান্তে সম্প্রতি এক বিপুল বিপ্লব উত্থাপিত করিয়াছেন । ইহার পরিণাম- 
ফলে শক্তিবাদের জয় অনিবাধ্য । ইলেক্ট্রন, পরমাণুর স্থান অধিকার 
করিতেছে । ইহার উপরে আর ছুই এক ধাপ উঠিলেই জড়ীর পদার্থ- 
গুলি যে শক্তিরই বিকাশ ও পরিণাম, এই সিদ্ধান্ত যে তাহা স্থিরীরুত 
হইবে, এখনও ইহার বথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শক্তি শব্দটার বিবিধ পব্যার আছে, ধেমন “পাউ- 

»য়ার” “ফোর্স” এবং“এনাজী” প্রভৃতি । যাহা গতিশীল বস্তুর গতিকে রুদ্ধ 

বা পরিবর্তিত করে, স্থিতিশীল বস্তুকে গতিশীল করে বা করিবার চেষ্ট। 
করে, যদ্দার! কোনরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহাই শক্তি। বৈজ্ঞা- 
নিক পণ্ডিত গ্যানো এই শক্তির কাধ্যভেদে নাম ভেদ করিয়াছেন। থে 
শক্তি গতির আরম্তক, তাহা “পাউয়ার”। যেশাক্ত গতির প্রতিবন্ধক 
তাহা “রেজিষ্ট্যান্স” বা প্রতিরোধ শক্তি, যে শক্তি গতির প্রবর্তক, তাহ! 
“এক্‌সিলারেটং” ফোর্স নামে অভিহিত । যে শক্তি গতির প্রতিবন্ধক 
তাহ! “রিটাডিং ফোর্স” বলিরা কথিত হর । | 

প্রফেনার বি, জি, টেট বলেন, যাহা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন সাধন 
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করে, তাহাই শক্তি। প্রফেনার বেঘ। বলেন, শক্তি দ্রব্যনিষ্ট । দ্রব্য 
হয়ই গতি“বা বন্ধের কারণ। দ্রব্য হন্বার। কম্ম করিতে পারগ হয় 


তাহাই শক্তি । পণ্ডিত ব্মে। দ্রব্যের ক্রিয়ানির্বব্তকত্ব ও কারণত্বকে শক্তি 


সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। কশ্মের পথ বা ক্রিরাব্যাপ্যত্বের প্রতি 
কর্ভার ক্রিরা নির্বর্তকত্রের বে সম্প্রয়োগ, তাহাই ব্যাপার । শক্তি 
প্রকটও স্থল-বিশেষে 
শক্তি নামে অভিহিত হইয়| থাকে। কোন বস্ত যে কালে বে স্থান 
অতিক্রম করে অথব। অন্য বস্তুকে যে বাল উহ! আপীড়ন করে, তদ্বার। 
“শক্তির মান নিরপিত হয়। তাপ,_ক্রিয়াপ্রকর্ষ নহে, ইহ গতিরই প্রকার- 
ভেদ। তাপজনক প্রকর্ষকেই তাপবিষয়াস্মিক! শক্তি বল৷ যায়। 
এই তাপজনক কৰ্ম্ম তাপ হইতে প্রস্থত হয় ন!। উঞ্ দ্রব্যের ক্রিয়া 
নি্বর্তক শক্তিসমূহই উহার উৎপাদক । উষ্ণ দ্রব্যে যে এ সকল শক্তি 
থাকে তাহীও জ্রব্যের উষ্চতা-কীরণ নহে, ঘটকাবয়ব অণুসমূহের 
( Constituents ) প্রত্যেকেই শক্তিবিশিষ্ট | 
* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্রোভ বলিয়াছেন, শক্তি আমাদের অনুভবের 
বিষয় বটে, কিন্তু উহার ক্রিয়াই আমাদের পরিচিত। গতি ও গতিশীল 
দ্রব্য আমরা এই ছুই পদার্থ প্রতাক্ষ করি । কাৰ্য্য মাত্রই কারণ-প্রস্থত : 
শক্তির ুম্মাবস্থা । গ্রোভ বলেন, দ্রব্যনিষ্ঠ দ্রব্যের সহিত অবিনাভীব 
সম্বন্ধে ক্রিয়া নিপ্পাদক পদার্থই শক্তি । আমর! শক্তি দেখি না, শক্তির 
কাৰ্য্য দেখি ৷ 
পণ্ডিত হাঁরবার্ট ম্পেন্সার বলেন, শক্তি কি পদার্থ, তাহ! অ'মাদের 
অজ্ঞেয়। জড় পদার্থ কি, গতি কি এইরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্ত! করিলে আমা- 
দের মনে হয়, ইহারা শক্তিরই প্রব্যক্ত অবস্থা । আমর! শক্তি দ্বারাই 
জড় পদার্থ বা গতির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া থাকি। শক্তি, নকল পদার্থের 
'মানদণ্ড। শক্তি বুঝিবার উপায় নাই । স্ৃতরাং শক্তি অজন, এই অজ্ঞের 
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মহাশক্তি হইতেই এই বিশ্বদ্গং প্রস্থত হইঘাছে। আমরা উহার 

স্বব্নপ-বিনির্ণয়ে অসমর্থ । শক্তি বলিতে আমর! যাহ. সাধারণতঃ বুঝায়! 
টি এত PASS 


থাকি, তাহা অপরিচ্ছিন্ন কারণের নির্দিষ্ট পরিচ্ছন্ন ভাব। হারবাট 
স্পেন্সারের মতে শক্তি-নাতত্যই ( Persistance ০£ Fore} ভগ হুর 
হেতু । কিন্ত তাহাও তিনি নিশ্চিতরূপে বলেন না। তাহার মতে: 
তত্বমাত্রই অজ্ঞের ( unknowable ) | 

ফলতঃ হারবার্ট স্পেন্সারের মানস-নেত্র আরও কিছু বিকপিত 
হইলে তিনি আমাদের শাস্তরকারদের ন্যায় জড়ীয় শক্তির অন্তরালে 
'জ্ঞানমতরী মৃহাশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতেন। চণ্ডীতে 
যে শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার স্বন্মতত্ব অনেক পরি- 
মাণে তাহার অন্্ভূত হইত । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত হারবাট স্পেন্সার শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ৷ শক্তিতত্বের 
আলোচনা করিয়াছেন। তাহার সেই আলোচনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
'ভিত্তিমূল।। তাহাতে দার্শনিক ভাবেরও যৎকিঞ্চিৎ. সমাবেশ দৃষ্ট হয় 
টে, কিন্তু উহা জড়ীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই অপর পিঠ মাত্র। কিন্ত 
তথাপি তাহাতে একটা ব্যঞ্জনার ভাব আছে, ইন্দ্রিরগোচর বস্তু হইতে 
অতীন্দিয়ের নিকটে লইয়া যাওয়ার উপদেশ উহাতে ব্যপ্ধিত হইয়াছে । 
১ শক্তির সাতত্য সম্বন্ধে হারবাট ম্পেন্সার বলেন--“শক্তির সাতত্য 
-বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, কাৰ্য্য সমূহের অন্তরালে এমন কোন 
কারণ সর্বদা বিদ্যমান থাকে যাহা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত.। সেই 
‘কারণ অনবচ্ছিন্ন ও আছ্ন্তরহিত 1৮ 

হারবার্ট-স্পেন্সারের স্বীকৃত শক্তিকে আমরা শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা 
শক্তি বলিয়। মনে করিয়া লইতে পারি। মহ্ষি কণাদ আধুনিক 
“বিজ্ঞানবিদ্গণের কোন কোন সার সিদ্ধান্ত স্বীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তে 
স্থত্রীকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে একদিকে যেমন জড়ঙগতের 
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তত্ব বল হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি আবার জীবজ্গং, মান কর্ম 
শারীরিক কর্ম, প্রাণন-ব্যাপার প্রভৃতির কথাও তিনি অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন। ইহার উপরে তিনি শক্তিতত্বের কথা বলিতে যাঁইয়| গতি- 
শক্তির নিরোধের কথা বলিতে বলিতে, জীবের ভব-যাতনার নিরোধের 
কথাও উপদেশ করিয়াছেন, (তদভাবে সংবোগা-ভাবোতপ্রাছুভাবণ্চ 
মোক্ষ: বৈশেবিক দর্শন ৫1২1১৮)। জড় বিজ্ঞানের সহিত, অধ্যাত্ধ. 
বিজ্ঞানের এইরূপ মাখামীখি,_ এইরূপ নম্মিলন,_কণাদ সুত্রে ও পরবতী 
বৈশেবিকগ্রন্থদমুহেও অতি স্পষ্টূপেই দেখিতে পাওয়া যার। 

প্রাকৃত শক্তির পর্যালোচনায় জানা বার, জড়ীন পদার্থ ও শত 


শক্তির সুলাধার, শক্তি তাহা হইতে ভিন্নবং প্রতীয়মান হইলেও অভিন্ন 
আবার অভিন্ন হইলেও উহার ভিন্নব প্রতীয়মানতা নিত্য । দ্রব্য 
পদার্থ হইতে শক্তিকে অভিন্ন বলিয়। মনে না করিলেও শক্তি ও দ্রব্য - 
বস্তুতঃ অভিন্ন। জড়ীয় পদার্থ ই শক্তি, শক্তিই জড়ায় পদার্থ (Matter 


is force and conversely Force 18 Matter). 


tm 


ইহ| দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহ! আমরা ১1৪০৮ বলিয়া বুঝি; 
তাহা শত্তিরই প্রকট অবন্থ৷। যে শক্তি আমাদের স্থূল দৃষ্টির সমক্ষে 
অনন্ত রূপে প্রকাশিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিকের স্থম্ দৃষ্টিতে তাহা এক । 
আমরা অনলে-অনিলে, বিদ্যুতে-বভে, আকর্ষণে-বিপ্রকর্ষণে শক্তির থে 
অনন্ত লীলা-রহস্ত দেখিতে পাইভেছি, সেই সকল ব্যাপার একই শক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রকটন মাত্র । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল 
তত্ব পরিস্কুটরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে বে, জড়ীর শক্তি এক | এই প্রকারের 
অলোচনার চরম বিকাশে আমরা জড় হইতে অজড় শক্তির রাজ্যে 
উপনীত হুইতে পারি, এবং সেই আলোচনায় স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় বে» 
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এই সকল জীয় পরর্থের মধ্যে বে শক্তি পরিদৃষ্ট হর, তাহা কোন জ্ঞানময় 


৯ ~~ ৯ ~~ 


রুষেরই শক্কির লীলা-বিলাস। তিনি তদীর শক্তির দ্বার। এই অনন্ত 
ক নর বিশত্রঙ্গাওড প্রকটিত করেন, আবার তিনিই তাহার এই 


সষ্টকারিণী শক্তিকে নংহৃত করিরা হুষ্টির লয় করিয়| থাকেন, চেতন 
অচেতন নকল সি শক্তির প্রকট অবস্থ!। জলে স্থলে আকাশে 
পাতালে হাহা কিছু প্রত্যক্ষ হন, সকলেই দেই শক্তিময়ের শঞ্জির 
স্কুরণ, তাহারই শক্তির বাহ্‌ পরিণতি__তাহাবই শঞ্তির সাক্ষি-স্বরূপ 
তাহার বর্ধব্যাপি I SAI শক্তির তরক্-পীলা-বিলাস | 
কিন্ত আমর! এই জড় জগ” 
তাহার শক্তির একব'ত্র টা নহে। মাহে আজ্মার যে জ্ঞানের 
সঞ্চার হয়, এই জ্ঞান তাহার সি 
প্রেম প্রকাশ পায়, তাহা তাহা রই জিন তি লেশাভাঘ। 
শক্তিতেই শ্রীভগবানের ক্রিয়া ও ত্রীড়া সুচিত হুয়। আনন্দময় ধামে 
জ্রীভগবান্‌ আনন্দমরী বা! হলাদিনী শক্তিবৰ্গের সহিত যে ক্রীড়! করেন, 
তাহ! চিদ্ধাঘবাসীদেরও ছুনিরীক্ষ্য ও দুর্ভাব্য । সাধক-বিছেষের নাধন।- 


দ্‌ 


বলে, বিশেষতঃ শ্রীভগবানের কুপ। বলে বে নকল ত্রদ্মানন্দপ্রাপ্ত সিদ্ধগণ 
“মেই আনন্দময় লীলা-রসাম্বাদন করার নৌভাগ্য প্রাপ্ত হরেন, কেবল 

429০৬ (NCS =৯ ৰ 
ভাহারাই সেই আনন্দ-শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিপিং অবগত হহতে 


পারেন, ভাহারাই কেবল নেই মহাভাব-ন্ব রূপিণা ও তৎংশক্চিবর্গের 
আনন্দলীলা অঙ্গুভব করিতে সমর্থ হয়েন, নেই আনন্দ-শক্তির লীলা- 
'বিলাদের রাজ্য ব্রহ্মানন্দেরও উপরিচর | 

আমরা জড় জগতের শক্তিরই স্বরূপ-নিবূপণে অসমর্থ, এইরূপ 
অসমর্থ হইয়াই এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই জড়ীয় শক্তিকে অঙ্জের বলিয়া 
প্রকৃত পক্ষেই ঘথার্থবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন । খধিগণ এইজন্য এই 


“যারা শক্তিকে অজ্ঞেয়া ও অনর্বচনীয়া বলিয়া! গিরাছেন। যদি জড়ীয় 
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[ ১৬৬] 

শৃক্তি সম্বন্ধে এই কথা যথাৰ্থ হয়, তবে শ্রীভগবানের চিদানন্দময় অসীম: 
ও অনন্ত ধামের শক্তি-লীলা-রহস্ত কত দুর্বোধ্য তাহা সহজেই অনুমেয় । 
এ বিবরে সাধন! ও সর্বোপরি তাহার কুপাই সাধকগণের একমাত্র ও 
প্রধানতম ভরস। | 
শ্রীভগবান্ই সৰ্বশঞ্জির আধার । আমর! এই বে শক্তির পূর্বে 
“সর্ব” বিশেষণ প্রদান করিলাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা খুব ঠিক নহে। কেন, 
না, শক্তি ও শক্তিমানের যেমন অভেদ কল্পনা! অসম্ভব, তেমনই আবার 
ভেদ কল্পনাও অনস্তব। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের ইহাই এক প্রধানতম 
রহস্য । ভগবংশক্তি এক ও অদ্বিতীয় । কিন্ত তথাপি জগতের অনন্ত 
ব্যাপারে আমরা এই শক্তির অনন্ত ভেদ ও অনন্ত বিকাশ দেখিতে 
পাই; একই শক্তির অনন্ত লীলা! ! 

যোগবাশিষ্ট রামায়ণের উপশম প্রকরণে লিখিত আছে --“আলোক- 


দায়িনী তৈ্রদী শক্তি, অমৃতদারিনী এন্দবী শক্তি, মহত্বদারিনী ত্রাহ্মশক্তি,. 
ত্রেলক্যলায়িনী শাজিশজি, পরমপূর্ণতাদায়িনী শৈবীশক্তি, বিজয়সমৃদ্ধি- 


A 


দায়িনী বৈষ্ণবী শক্তি, শীন্রগতি মানসী শক্তি, অতি প্রবল বায়বীশক্তি,. 
দাহকারিণী আগ্নের শক্তি, নিবৃত্তিদায়িনী পাপী শক্তি, দিনা মৌন- 
শক্তি, বিদ্ধারপিণী বাংঞ্পতি শক্তি, ব্যোমগামিনী বৈমানিকী শক্তি. 
স্থ্্যেরপিণী পার্বতী শক্তি, গাস্তীব্যরূপিণী সামুদ্রী শক্তি, কলঙ্ক বি বিরল 
নাভী শক্তি, শৈত্যশালিনী তৌষারী শক্তি, ইত্যাদি দেশকাল ক্রিরামরী 
শক্তি মাত্রেই সেই পরম নিৰ্ম্মল ব্রহ্ম হইতে প্রাদূর্ভূত হইয়াছেন । এইরূপে 
এই বৃহদুদ্দেশ্য জগশ্গ্রীত্রঙ্গ হইতেই কল্পিত হইয়াছে । 
সমগ্র বিশ্বতত্বে শক্তির বে অনন্ত অভিব্যক্তি বৈজ্ঞানিকগণের চিত্ত 
আকৃষ্ট করিরা তাহাদিগকে অভিনব চিন্তার পথে পরিচালিত করে, 
অভিনব আবিফার সাধন করার জন্য তাহাদের গবেষণোদ্দীপ্র! 
প্রতিভাকে প্রতিনিয়ত আমন্ত্রিত করে, তাহা! সচ্চিদানন্দমরী ভগবতশক্তি- 
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রই আভাস, ভগবতশক্তিরই স্কুল অভিবাক্ত | ইহাই মায়। বা বহিরদ্ধ। 
শক্তি। বিষ্ুমারাও ও সর্বত্র বহিরহ্। নহেন। 

শহ্গরাঁচাধ্য এই শক্তিকে পরমাখিক ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন । 
কিন্ত বৈষ্ণব দাৰ্শনিকগণ বলেন, বিশ্বপ্রসবিনী মায়! বহিরদ্দ। শক্তি অলীক 
' নহে । শ্রীভগবন্‌ বেদন নিত্য, তাহার * শক্তিম্বরূপিণী মায়াও তেমনই 
নিত্যা। এই মায়াশক্তি কেবল আমাদের দিথ্য। জ্ঞানের আভাস ব। 
ছলনা নহে। মায়া যখন ভগবত্শক্তি- স্বরূপিণী, নে অবস্থার ইহার 
অস্তিত্ব অলীক বলি়। ভুলির। নলে চলিবে না, এবং তাহা যুক্তিযুক্তও 
নহে। খবিগণ টি আকাশকুস্থবের ন্যায় কখনও অলীক ব! 

নিথ্য। বলিয়া মনে করেন নাই। যে শক্কিবর্গ ছারা জগব্রচনা-কাষ্য 
সম্পাদিত হইতেছে, তাহা অলীক বা মিথ্যা নহে। বেদে ও উপনিষদে 


ভ 
টে 
বনী 


[ক্তিৰ 


্রন্মের জগৎকারিত্‌ স্বীকৃত হইয়াছে, এই জগত ব্রহ্ম হইতে প্রস্তুত হয়, 
ব্ৰহ্ম নিত্য, নিত্য হইতে অনিত্যের আবির্ভাব হইবে কেন? স্থতরা* 


জগংও নিত্য। এই জগত ব্রঙ্গশক্তিরই অভিব্যক্তি, সে অভিব্যক্তি 
অতি স্থল, এইজন্য বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ইহাকে বহিরদ্দা শক্তি নামে 


এ, ৫২ 


অভিহিত ডি | 


বলিয়। করেন নাই। শঙ্কর বাহ! মায়| বলেন, তাহার অর্থ ভ্রম- 
জ্ঞান। মায়া যদি ব্ৰহ্মতত্ের বাহিরে হর, মায়াকে যদি জ্ঞানের অভাব 
বলিতে হয়, তাহা হইলে শঙ্গরের অদ্বৈতবাদ স্বতঃই বিনষ্ট হয়। জ্ঞান 
ওজ্ঞানের অভাব স্বীকার করিলেই দ্বৈতবাদ স্বীকার্য্য হইয়া উঠে। 
অভাবও জ্ঞানের একট! বিভাগ । পরমাথিক জ্ঞানের উদয়ে এই 
অভাব জ্ঞান একবারে তিরোহিত হয় এই যুক্তিবলে কেবলাদ্বৈতীর। মায়৷ 
অবিগ্ভা বা অজ্ঞানের প্রকৃত অস্তিত তুলিয়া দিতে চাহেন । তাহার! বলেন, 
জগৎ অজ্ঞানেরই স্ষ্টি, জানোদয়ে জগতের অস্তিত্ব একবারেই অনুভূত 
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য় না, কেবল চিন্মাত্রই পূর্ণবূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন! কিন্ত বলা 

বাহুল্য এইরূপ অভিপ্রায় বেদ-বেদান্তের বিরোধী । সমগ্র বেদে যে 

ভগবত্শক্তি স্বীকৃত হইয়াছেন, আমর। ইতঃপূর্বে তাহ! প্রদর্শন 
করিয়াছি। মায়াবাদীদিগের ডাল উক্তি প্রমাণ কিংব! বেদবেনান্তের 
উক্তিই প্রথাণ, তাহা হিন্দু পাঠক্গণের অবশ্যই স্থবিদিত। যাহার! 
শ্রুতির প্রকৃত তাতপর্ধ্য গ্রহণে. সমর্থ, তাহার! বলেন, শ্রুতিতে 
দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ আংশিক ভাবে সমখিত হইয়াছে।. কিন্ত 
ভেদাভেদ-বাদই শ্রুতির পূৰ্ণ ও প্রকৃত ভাষ্প 
শ্রুতির প্রকৃত ত২পধ্য পরিগৃহীত হয়। শক্তিবাদ স্পষ্টত:ই শ্রুতিসম্মত। 
শ্রুতিতে পুন পুনঃ শক্তি স্বীকৃত 

বাদেরও মূল ভিত্তি। 

শ্শ্রীনহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে যখন শিক্ষা প্রদান করেন তখন কৃষ্ণ- 
তত্ব ও তাহার শক্তিতত্ব সদধন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্য 
চরিতামুতে গিখিত আছে £-- 
কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয জ্ঞান। 
বার হয়, তার নাহি কুষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ 
আবার অন্যত্র £-- 
অদ্বর জ্ঞানতত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ । 
স্বরূপ-শক্তিরূপে তার হর অবস্থান ॥ 

ঠ শ্রীদৎ শহ্বয়াচার্য্য প্রহৃতি ধাহাকে অদ্বর জ্ঞানতন্ব নামে অভিহিত 
ক।রয়াছেন তাহাও সর্ববশক্তির আধার শ্রীক্ক্চ-তন্বেরই অন্তর্গত । যাহার 
সদৃশ ও অনদৃশ দ্বিতীয় নাই তিনিই অদ্বিতীয় ব! অহন। ইনি স্বান 
সনৃণ ও বিনদৃশ তন্তান্তর-বিবঞ্জিত। শ্রীক্কষ্জের সন্যন কেহই নাই, তাহ। 
অপেক্ষা বড়ও কেহ নাই। ইনি তন্বতঃ স্বদ্রাতীয়-বিজ্জাতীয্ন ও 
বগততেদরহিত। কৃষ্ণ হইতেই থে অন্ত শক্তি, অনন্ত বিভূতি ও অনন্ত 


না শক্তিই আবার ভেদাভেদ 
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অবতার আবির্ভূত হইতেছেন, লঘুভাগবতামুতে তাহা প্রনশিত 


হইয়াছে £- 
নণিবথা বিভাগেন নীলপীতাদিভিযু্তঃ। 
রূপভেদমবাপ্পোতি ধ্যানভেবাত্তথাচ্যুতঃ ॥ 
একটা মণিতে যেমন নীল গীতাদি বর্ণ উদ্ভাসিত হয়, সেই প্রকার ধ্যান- 
ভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতও বিবিধরূপে এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইরা 
খাকেন। তিনি এক মুন্তি হইয়া ও বহু শ্রীক্চ যখন র্থারোহণে 
মণুরায় গনন করেন, অক্তুর সেই একমুদ্তিকেও বহুমুর্তিজপে দর্শন করিরা- 
ভিলেন । অবতারগ্ণ, দেবগণ, মনন্যাদি প্রাণিগণ নকলই তাহারই 
শক্তি, আবার গোলোক বৈকুষ্ঠ ধামানিও তীহারই শক্তি-বৈভব। এই 
বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহারই মারা-শক্তির বৈভবাত্মক। কিন্তু এই রা 
বিশ্বাদি, দেবাদি, তদীয় ধামাদি ও তদীয় চিদানন্দঘয়ী শক্তিব* 
রি প্রতীয়মান হইলেও তাহা হইতে অভিন্ন | বি 
"অভেদ ঘেষন উড তেমনি ভেদ-প্রতীতিও অচিন্তনীর ; গৌড়ীর 
টা ইহাই বিশিষ্টত। । 
ভাস্কর ভাহ্যও ভেদাভেদ বাদের সমর্থক বটে, কিন্ত ভাস্কর যে ভেদ 
স্বীকার করেন তাহা উপাধিক .ও অনিতা । গৌড়ীয় বৈদান্তিকগণের 


ভেদপ্রতীতি অনিত্যা নহে। নিথ্ার্কভান্ত যে ভেদাভেদ-বাদের সমর্থক, 
তাহাতে ওপ্রাধিক ভেদের কথা নাই । নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভান্তকার- 


গণ ভেদাভেদ শ্রুতি বহুল সংখ্যার ও বহুত্র উদ্ধৃত করিয়| বিচার করিয়া- 
ছেন। তাহারা! উপাধিক ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। ইহারা স্পষ্ট 
ভেদাভেদবাদী ৷ কিন্ত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণ বলেন, ভগবান 
হইতে তদীয় শক্তির ভেদকল্পনাও যেমন আমাদের সামথ্যাভীত, অভেদ 
কল্পনাও তেমনি আনাদের সামর্থাতীত। ভেদাভেদবাদ অবশ্যই কিরৎ 

পরিমাণে স্বীকার্ধ্য | কিন্তু স্পষ্টরূপ্দে উহার বিকল্পনা অসম্ভব--উহ। চিন্তার 
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আয়ত্ত নহে, সেইজন্য এই ভেদাভেদ অচিন্ত । শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন: 
হইলেও সেই অভেদ অচিন্তা, সেই ভেছও অচিন্ত্য (Unthinkable) 
শ্রীমৎ শবরাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত নির্তিশেষবাদের ভিত্তি-উন্মলনের ভজন্ত 
বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ বে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
শক্তিবাদই প্রধানতম । আধুনিক দার্শনিক ও টে তাহাদের 
আলোচনার সুস্ম রাজ্যে বতই অগ্রসর হইবেন, ততই তাহার! বৈষ্ণব 
বেদান্ত ভাম্যের অর্থও যৌক্তিকতা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। রি ইহাতে 
আরও দেখিতে পাইবেন যে, মে সকল তন্ব তাহাদের নিকট ছুর্ব্বোধ। 
দুক্ঞের বা অজ্ঞেয় ছিল, বৈষ্ণব দার্শনিকগণ অতি বিশরন্রপে সেই সকল 
বিষয় সুক্ম বিচারের আলোক-রেখার উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন ! 
বিশ্বতত্ব, জীবতব্, জ্ঞানতত্ব, ত্রঙ্গতত্ব, পরণাত্মতত্ব, ভক্তিতত্ব, ভগবততন্ক, 
প্রেমতন্ব, রগতত্ব ও আনন্দতত্ব প্রভৃতি ভজননিদ্ধ বৈষ্ণন খবিগণের' 
মানসনেত্রে অতীব সমু্জন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ৷ 
মায়াবাদে বেদ-বেদান্তের সুচারুরূপে ব্যাখ্য। হয় ন|। শ্রীপাদ শঙ্কর!- 
চাধ্য শ্রোত বাক্য-সমূহের সামগ্রস্ত না করিয়াই নিজের অভিমত বঙ্গা় 
রাখিতে প্রয়ান পাইয়াছেন। তাহার ফলে মায়াবাদ প্রককতপক্ষেই প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধবাদ হইয়া পড়িয়াছে। শক্রিবাদই বে বেদ-বেদান্তের প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য, ধাহারা নিরপেক্ষ ভাবে বেদের মন্ত্রভাগ, ত্রাঙ্মণভাগ ও 
উপনিবদ্ভাগ পাঠ করিবেন, তীহারাই তাহ! অনায়াসেই বুঝিতে; 
পারিবেন। ইহাই বৈষ্ণবগণের অভিমত । 
উপনিষদ্‌ সমূহে কোন কোন শ্রুতি নির্ববিশেষবাদের সমর্থক বলির! 
প্রতীত হয়, শঙ্করের ভাঘ্যই উক্ত প্রতীতির কারণ। শাঞ্ধর ভাত 
পাঠ না করির। যদি কেহ বেদসংহিতা ও উপনিষদ্‌ গ্রন্থাবলী নিরপেক্ষ 
ভাবে পাঠ করেন, তবে সবিশেষবাদ ভিন্ন কাহারও চিত্তে নির্বিশেব- 
বাদের লেশাভানও স্থান পাইবে না। অপরন্ত তাহারা স্পষ্টতঃই বুঝিতে 
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2. তে টু" তব যাত তৰত" ১ পরশ 
যু ও' জালে আতিও মারাবিড।দত হৃইরা পাড়য়াছেন। বস্তুতঃ এহরাপে 


শহ্বরের মারাবাদ একবারে ই অবৈদিক হইর। প্ড়িরাছে। অপর পু 
ভাবির উপরে স্থপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব বেদান্ত-ভাষা,_পূর্ণরূপে বেদলম্মত 


মায়াবারীর! বাদী শএক্রির পারমাখিক অস্তিত্ব স্বাকার করেন ন!। 
তাহার৷ বলেন, ব্রক্গবস্থ চিদ্কেমাত্র । ইহার! চিং ভিন্ন অপর পদার্থ স্বীকার 


করেন না। এ ] 
ত্রাঙ্মী শক্তির অস্তিত্ব ও স্বাভাবিকত 
নিমিত্ত শ্রীভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিরা উহার ব্যাখ্যা দ্বার, 
নিষ্মলিখিতরূপে বিচার করিয়াছেন তদ্যথা-_( ১১1৩।৩৮) 

জত্বং রভগুম হাত ত্রিবুদেকমানেৌ 

সুত্রং মহানহমিতি গ্রবদন্তি দীবম্‌। 

জ্ঞান-ক্রিরার্থ-কলবূপতয়োরুশজিঃ 

ব্রন্ষৈবভাতি সদসন্চ তয়োঃ পরং যু ॥ 
অর্থাৎ ব্ৰহ্মই অনেকাত্মশক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন । মূলে 
“ব্রঙ্গৈব” পদে একটা “এব” শব্দ আছে । এই এব শব্দটা “নিশ্চিত” অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ দেই শক্তি কল্পিত নহে, উহ্‌ ব্ৰহ্মের স্বাভাবিক 
শক্তি । “পৃথিবী হস্ত শরীরম্” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্রতিই উহার প্রনাণ। 
অতিরিক্ত বস্তু, পৃথিব্যাদি স্থলদৃষ্টি-গ্রাহ পদার্থ এবং প্রন্কৃতি প্রভৃতি-সুক্ 
অদ্ৃষ্টচর পদার্থ এন্থলে সদসৎ নামে অভিহিত হইয়াছে । ব্ৰহ্ম সদসংরূপে 
প্রতিভাত হরেন, কেন না তিনি এই দুইয়ের কারণ-দ্বরূপ । এই সকল পদার্থ 
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ত্রন্মাতিরিক্ত নহে । কেননা, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও পদার্থ মূলতঃ নাই। 
তাহা হইলে এই শক্তিসমূহকে রন হইতে স্বতন্ত্র কল্পনার এই সকল শক্তি 
'অদিদ্ধ হইয়! উঠে। জ্ঞান, ক্রিরা, অর্থ ও ফল দ্বার! এই সকল ব্রহ্মবৈভবের 
অস্তিভ্‌ উপলদ্ধ হইয়। থকে,__খহদাদিজ্ঞান, শক্তি রূপ, সুত্রাদি ( রা 
মাধারত্বাৎ সুত্রস্থানীয়্মিতি শ্রীবীররাঘবাচাব্য) ক্রিয়াশক্তিরূপ। ব্রহ্ম, 
কাব্যের আধার, এইজঃ ইনি গজ সুত্রস্থানীয় ৷ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রন, গন্ধ 


জন্য 

এই পঞ্চতন্মাত্র ইন্জিয়ার্থ কূপ নত্য । প্রকৃতিতে সর্দঘভাবেরই সমাবেশ 
সুচিত হয়। এই নিমিত্ত ত্রদ্ধকে সদসংহুরূন বলা হইয়াছে। কিন্ত 
ব্ৰহ্ম, কলরূপে এই সদনতেরও পরক্থানীয় পুরুার্থ-্বরূপ, সবৈভব 
ভগবদা্য চিন্বন্ত এবং তদন্ুগত শুদ্ধাখ্য জীববস্ত এই উভয়ই কলন্বরূপ। 


এইরূপ জ্ঞান ক্রিয়াদি ছার! ত্রন্মের বহু শক্তিত্ব ব্যঞ্জিত হইরাছে। 

এই এক অদ্বিতীয় ত্রঙ্গ হইতে কি প্রকারে বহু শক্তির প্রকাশ হইল, 
ৰ দৰ উ উক্ত শোকের ব্যাখ্যার নিয্নলিখশিতরূপে তাহ! স্পষ্ট করিয়াছেন 
বথ| প্রথমতঃ আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম, তাহ! হইতে সত্ব, রজঃ, 


তম এই ত্রিপ্ণাত্মক প্রধান, তাহ। হইতে ক্রির। শক্তিদ্বার! কাধ্যাধার- 
স্বরূপ সুত্র, জ্ঞান শক্তিছ্বার। নহান্‌,__এই মহত্তত্ব হইতে অহ্দ্ধার, এই 
ছি জীব বা তটস্থা শক্তি। বৈকু্ঠাদিবৈভব তাহারই উপলক্ষণক । 
ই উক্তি সপ্ৰমাণ করার পুলি তে ব্যাখ্যাকার শ্রীজীব নিপ্ললিখিত 
ছান্দোগ্য শ্রুতি লক্ষ 
আনীদিত্যাছ্যাঃ |” 

আমরা শ্রতিগুলি নিন্নে উদ্ধৃত করির। দিতেছি 

(১) “দেব শৌম্যেদম্গ্র নর তদ্ধৈক 
আহরগদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ।  তন্মীদনতঃ নজ্জায়েত ৷” 
ইত্যাদি। ছান্দোগ্য ৬ষ্ঠ প্রপ। ২ খণ্ড। 

. অর্থাৎ হে সৌম্য এই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্ত অগ্ৰে বিদ্যমান ছিলেন । 
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কেহ বলেন, আদিতে অদ্ধিতীন্র অপত্বস্ত বিদ্যমান ছিলেন। দেই অন 
হইতে এই পরিদৃষ্তমান প্রপঞ্চ আবিভূত হইয়াছে! 

(২) কুতস্ত খলু সৌদ্যেবংস্যাদিতি হোবাচ কথমনতঃ সঙ্দাত য়তেতি : 
সনের নৌম্যোদমগ্র মানীদেকনেবাদ্ধিতীরম্‌॥ ( তত্রৈব দ্বিতীয় ) 

অর্থাৎ হে নৌন্য ইহা কি প্রকার ? অসং হইতে কি প্রকারে নথ্দাত 
হইতে পারে? হে পৌম্য এক অদ্বিতীয় সংই অগে লেন । 

(৩) তদৈক্ষত বহুস্তাং 'প্রজারেরেতি' তত্তেজোহস্ুজ হজ ত-ইত্যাদি | 

অর্থাৎ তিনি মনে করিলেন, আমি বহু হৰ এই মনে করি] 
তেছের হুষ্টি করিলেন। 

অতঃপরের প্রপাঠকে নিম্নলিখিত অতিগুলি পরিপঠিত হইয়াছে যথা ৫ 

(১) তেৰাং খন্দেবাং ভূতানাং শ্রীপ্যেব বাণ ভবন্ত্যপ্তনং 
জীবজমুডিজ্ঞমিতি। এ 

(২) সেরং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমান্তিশ্রে। দেবত। অনেন জাবেন।- 
অুনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত 

(৩) ভাপাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতে- 
মাণ্ডিন্নোদেবত| অনেনৈব জীবেনাজুনাস্প্রবিগ্ত নামরূপে ব্যাক্রে।২। 

(১) অথাৎ এই ভূতগণ অণ্ডজ্ত জীবজ ও উদ্ভিজ্ঞ এই ত্রিবিং 
বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। 

(২) তখন সেই দেবতা মনে করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে এই 
তিন দেবতায় প্রবেশ করিব এবং ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়| ভিন্ন ভিন্ন 
নামরূপে প্রকাশ পাইব । 

(৩) ততৎ্পরে দেবতা মনে করিলেন, আমি এই তিনের প্রত্যেককে 
ত্রিবৃত করিব । তিনি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়৷ সেইরূপ প্রত্যেককে 
ভিন্ন ভিন্ন নামে ত্রিবৃত করিলেন। অতঃপরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন £= 

“আদাবেকং ততন্তদ্তদ্রূপমিতিশক্তেঃ স্বাভাবিক ত্বমায়াতাম্‌।” 
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নর্থাৎ ত্রজ্ম আদিতে এক, তৎপরে তাহার (ভন্ন 1ভঙ্ব শক্তি প্রকাশ 
পায়, এতদ্বারা শক্তির স্বাভাবিকত্ব স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইল ! 
বাহারা আধুনিক বিজ্ঞান € দর্শনশান্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহার 
এই দিদ্ধান্ত কুচারুরূপে হৃদয়ন্বম করিতে সঘর্থ হইবেন। দ্বিতীয় এক 
হইতে বহুত্বের মাবিভাব এই নব বিজ্ঞাননম্মত। সুবিখ্যাত দার্শনিক 
পপ্ডি না স্পেন্সার তদীয় পু প্রিন্সিপাল” নামক গ্রন্থে শক্তিতত্ব 
নদ্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে জানা বায় থে, এক শক্তি 
হইতেই অনন্ত শক্তির উৎপত্তি। বিশ্বকারণ “একমেবাদিতীয়ম্” হইতেই 
বহু হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্তও বিজ্ঞান-সম্মত। শক্তির এই স্বভাবিকত্ব 
অবশ্যই স্বীকাধ্য । কেন না__“অন্যান্তাসচ্ুবেনোপাধিকত্বাবোগাত |” 
অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে এক অদ্বিতীয় সত্বস্থ ভিন্ন পূর্বে যখন কিছুই 
ছিল না, এ অবস্থার অন্ত বস্তু ন! থাকার উপাধিকজের অনোগহেতু এই 
“শক্তি ত্রঙ্গেরই স্বাভাবিক শক্তি । 
এই সকল শক্তি ব্ৰঙ্মের স্বরূপবৈভবের অল্র-প্রত্যদবং নিত্য সিদ্ধ 
হইলেও সুষ্যের রশ্মি পরমাণুবৃন্দ যেমন স্ধ্যেরই উপাদান ও কুর্ধযমূলক 
তত্ভিনন অপর কিছুই নহে, এই সকল শক্তিও তদ্রপ ব্রহ্মসত্তা হইতে 
স্বীয় স্বীয় সত্ত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে, স্থতরাৎ ইহার! ব্রদ্দসন্তামূলক এবং 
বরন্মেরই উপাদান ৷ 
এইরূপ সিন্ধান্ত করিয়া শ্রীব শ্রোত প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন 
তদ্য্থ। £__“তম্তভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ৷” র 
তত্র সূৰ্য্যে ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেম বিদ্যুতে! ভান্তি জাজ, 
তমেব ভান্তমন্ভাতি তন্তু ভাষা সর্বমিদং বিভাভি ॥ মুণ্ডক ২২।১০ 
অতঃপরে শক্তির স্বাভাবিকত্ব ও অচিন্ত্যত্র সম্বন্ধে বিষ্ুপুরাণের 
প্রাগুক্ত শ্লোক সমূহ উদ্ধত করা হইয়া 
বিষ্ণুপুরাণের এতৎ সম্বন্ধীয় প্লোকগুলি শ্রীচৈতন্য চরিতামুতেও 
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উদ্ধত হইয়াছে । আমরা এন্থলে পুনর্বার এ সকল শ্লোক উদ্ধৃত 
করিতেছি । যথা মৈত্রের ঘুনি, পরাশরকে দিজ্ঞাসা করিতেছেন 8 
নিগুন্তাপ্রেমরন্য শুদ্ধন্যাপ্যম্লাত্মনঃ 
কথং স্বর্গাদিকতূত্রং ত্রহ্মণেহত্যুপগম্যতে । 
হার প্রত্যুত্তর পরাশর বলিতেছেন 2 
শক্তরঃ সর্ধবভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ | 
যতোহ ত ত্রন্দণ্তাস্ত সর্গাগ্যাভাবশক্তরঃ | 
ভবৃন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যুথোষ্ততা ॥ 


AA 


প্রধর স্বামী ইহার যে টীকা করিয়াছেন ভগবৎদন্দর্ভে উক্ত টীকা 
উদ্ধৃত হইয়াছে । উহার মন্ত্র এইরূপ £-- 

“এই শ্লোকে ব্রহ্মের স্থ্টাদিকর্তৃত্বশক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
কিন্তু কথা এই যে, ত্রক্ষকে যখন নিগুণ বলা হইল, তখন সেই নিগুণের 
'আবার স্থষ্টাদি করার শক্তি কোথায় ? শ্রীধর স্বামীর মতে উক্ত শ্লোকের 
অর্থ এইরূপ £--ব্রহ্ম নিগুণ ( সত্বাদিগুণরহিত ), অগ্রেমেয় (দেশকালাদি 

“দ্বারা অপরিচ্ছন্ন) শুদ্ধ (অদেহ, সহকারিশূন্য ) অমলাত্মা ( পুণযপাপ 
সংস্কার বিহীন, অথবা রাগছেষাদিশৃন্ত )-এইবপ ব্বভাব-বিশিষ্ট ব্রঙ্মের সৃষ্টি 
করিবার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে কি? যাহার প্রবৃত্তি আছে, কার্য্য করার 

» সামর্থ্য আছে, এজগতে তিনিই কর্ত! এবং তীহা দ্বারাই কাৰ্য্য নিষ্পত্তি 
'হইয়। থাকে । ৰ 

আমরা ঘটাদি যে সকল স্থষ্ট পদার্থ দেখিতে পাই, তাহ! দেখিয়। 
আমাদের ধারণা হয় যে এই সকল স্থষ্ট পদার্থের অবশ্যই একজন কর্তা 
আঁছেন। যিনি কর্তা অবশ্যই তাহার কার্য করিবার বাসনা এবং 
তছুপযোগিনী শক্তি আছে। কিন্ত ব্ৰহ্ম যদি নিগুণ ও নিক্ষিয় হন, তবে 
তাহাকে কিরূপে স্থষ্টি কর্তা বলা যাইতে পারে । এই আশঙ্কা স্বাভাবিক । 

এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত পুজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী পরিক্ষুট ব্যাখ্যা 
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করিকাছেন। তিনি বলেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর এই শ্লোকেই প্রদত্ত 
হইয়াছে । শ্লোকে বলা হইয়াছে ইহ জগতে দেখিতে পাওয়। যার বে, 
মণিমন্ত্রীদির শক্তিই তর্কযুক্তি দ্বার! বুঝা যাইতে পারে না। কেননা নকল 
শক্তি অচিন্ত্যজঞানগোচর ও স্বভাবসিদ্ধ, ত্রন্ধের সবি প্রভৃতি কাধ্যও তেমনি 
অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ও স্বভাবপিদ্ধ। স্থতরাং ব্রহ্ম গুণাদি-বিহীন হইলেও 
তিনি যখন অচিন্ত্য শক্তিমং, তখন এ অবস্থায় জগত সৃষ্ট্যাদি কাৰ্য্য 
তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে । শ্বেতাশ্বতর-শ্ররতিতেও লিখিত হইরা হ্‌ 
ন তস্য কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে 
ন তৎ অমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে 
পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শরয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিরা চ। 
মায়ান্ত প্রকৃতিং বিগ্যান্মায়িনন্ত মহেশ্বরমূ। 
রি ব্যাপ্তং সর্ব মিদং জগৎ ॥ 
তঃ মণি মন্ত্রাদির প্রভাব যেমন স্বাভাবিক, ব্রহ্মশক্তিও দেইরূপ 
বা ক এবং উহা তর্কযুক্তির অতীত। এই সম্বন্ধেও বৃহদারণ্যক ৪র্থ 
অধ্যায় ৪র্থ ব্ৰাহ্মণে একটা শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে যথা £__ 
“ন বায়ং সব্বন্য বশী বর্বস্তেশানঃ সর্বশ্তাধিপতিরিত্যারি 1৮ 
এই সকল শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে বে ব্ৰহ্মই এই 
সকলের হেতু এবং তাহা হইতেই এই বিশাল বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড প্রাদুর্ভূ্ত 
হইয়াছে । এই ব্রঙ্গতত্বও ভগবততন্বের পরিকর ৷ 
মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিগুণ। স্থতরাং প্রমাণের 
অগোচর। কিন্ত ব্রহ্ম নিত হইলে এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ব্রহ্মের স্ষ্ট হইতে 
পারে না। ত্রন্গে অবশ্যই বিবিধ শক্তি আছে, ইহা ক্রতিতেও জান। 
গিয়াছে । সুতরাং ব্রহ্ম যে নির্ধবিশেব, মায়াবাদীদের এই মত গ্রাহ্‌ 
নহে। মায়াবাদীর৷ ত্রন্মে শত্ভির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবলতর যুক্তি শুনিয়া 
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বলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্রন্ে শক্তির অপ্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় বটে, 
কিন্ত উহা “আগন্তক” | অর্থাৎ জল যেমন শ্বাভাবতঃ শীতল, কিন্ত 
অগ্নির সন্তাপে উহাতে উষ্ণতার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ব্রন্মে শক্তির 
আপাততঃ প্রতীযনানত! কেবল মারারই বিলাপ মাত্র । এই আপত্তি- 
খণ্ডনের নিমিত্ত সন্দর্ভকার প্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, এইরূপ 
আগন্তকত ব্রন্গে স্বীকৃত হইতে পারে না। কেনন৷ শাস্ত্র বলেন £-- 
“ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে 1” 

অর্থাৎ তাহার সমান ব। তাহা হইতে অতিরি % আর কিছুই নাই । 
স্তরাং “ক্রন্গে শক্তি আছে,” একথা স্বীকার করিলেই বলিতে হইবে যে, 
এই শক্তি ব্রন্মের স্বাভাবিক্ত শক্তি, উহা আগন্তক নহে। ব্রহ্ধের স্বরূপ 
শক্তি প্রভাব দ্বারা প্রকৃত সত্বাদিগুণের পরিণাম বটে এবং 
তাহার ফলেই স্ষ্্যা্দি ব্যাপার সাধিত হয়। অপরন্ত ব্রহ্ম বলিলেই 
বুঝিতে হইবে যে £_“সর্ববং খবিদং ব্রহ্ম” । 

এই পরিদৃশ্ঠমান বিশাল বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডে বাহ! কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ 
হইতেছে, তৎসমন্তই ব্রহ্ম । স্থৃতরাং প্রাপঞ্চিক &ুণাদিও ব্রঙ্গের অতিরিক্ত 
নহে। মায়।ও ত্রঙ্গেরই শক্তি, স্তরাং তাহাতে গুণের অত্যন্তাভাব নাই | 
তবে যে তাহাকে নিগুণ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, তিনি 
" প্রাকৃত গুণাদি দ্বার। স্পৃষ্ট নহেন, অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণগ্তণ তাহাতে 
বর্তমান ৷ “নায়। তাহার শক্তি বলিয়। স্বীকৃত হইলেও উহা তাহার 
রি ক্তি, কিন্ত স্বরূপ শক্তি নহেন। মায়! শ্রীভগবনের অধীন, 

ই নিমিত্ত তিনি মায়াধীশ। তাহার স্বরূপ শক্তি স্বাভাবিকী এবং 
উহা মায়াস্পৃষ্ট নহে । শ্রীমন্তগবদগীতাতেও লিখিত হষ্টয়াছে ই. 

“জ্ঞেয়ং যখ্তং প্রবগ্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমগ্,তে। 

অনাদিমং পরঃংত্রহ্ম ন সংতন্নাসদুচ্যতে ॥ 
সর্বতঃ পাণিপাদন্তরিত্যাদি।” এতাদৃশ আরও প্রমাণ আছে। 
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এইরূপ প্রমাণ রি বতারণ। করির! প্রীপাঁদ জীব গোস্বামী শ্ভগবৎ 
সন্দৰ্ভে বে সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিরাছেন তাহা এই :_ 
এএকমেব তং পরমতন্তং শ্বাভাবিকাচিন্ত্যণক্য। সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রপ 
| ঢ় 


নর মত Ty ঢাঙভটে oy 
বৈভব জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দাবতিষ্ঠতে | স্বর্য্যান্তর্মগুলস্থ তেদ ইব 
মগুলতদ্হিগগতরশ্মি তং প্রতিচ্ছবিরূপেণ ৷” 


অর্থাৎ একই সেই পরনতত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি ছারা সর্বদাই 
স্বরূপ শক্তি, বৈকুঠাদি শ্বর্ূপবৈভব, জীব ও প্ৰধান এই চারিভাবে 
সর্বদাই বিরাজমান । স্থধ্যের অন্তর্গুলস্থ তে, মণ্ডল, মণ্ডলের বহির্গত 
রশ্মিনাল! ও উহার প্রতিচ্ছবি উক্ত বাক্যের উদাহরণ-স্বরূপ গৃহীত হইতে 
পারে। এই দৃষ্টান্ত কি অতীব প্রসিদ্ধ ও নদর্থক। 
অতঃপরে এই উ্বাহরণের ব্যাখ্যা ফর! হইবে । এববপ শক্তিবিভাগ 
বিধুপুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় 8 
তারা যথা । 


পরস্য ব্রহ্ষণঃ শক্তিভ্তথেদনখিলং জগৎ ॥ 
শ্রুতি বলেন £_“যস্ত ভাবা নক বিভাভীতি ৷” 
ইহাতে একটী আপত্তি উখবাগিত হইতে পারে 1 সে আপত্তি এই যে, 


“প্রত্যেক শক্তিই যদি ও নিত্য! হয়, তবে উহাদের একত্র 
সমাবেশ কিন্লুপে সম্ভাবিভ হইতে পারে ?? এই অন্ুপপত্তি মহজেই 
থণ্তিত হইতেছে, তদ্যথা £-_- 

ইতঃপূর্বে বল! হইয়াছে যে ভগবৎশক্তিসমূহ অচিন্ত্য । শ্রীপাদ 
শ্রীদীব গোস্বামী পিখিয়াছেন £_“দুর্ঘটঘটকত্বং হৃচিন্তত্বম্‌।” যাহা 
দুর্ঘট, তাহার সংঘটন হইলেই উহ! অচিন্ত্য নামে অভিহিত হয় শক্তি 
সাধারণতঃ তিন প্রকার--অঙ্তরঙ্গা, বহিরদ্ধা ও তটস্থা। স্বরূপ শক্তিও 
বৈকুঠাদি স্ব্পবৈভৰ অস্থরঞ্গা শক্তির অন্তর্গত । ইহারা স্্য্যমগ্ডলন্থ 
তেজের স্তায় বিরাজমান। তটস্থা শক্তি রশ্মি স্থানীয় । এই শক্তি চিন্ময় 
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শুদ্ধ জীবঞ্কপিণী। বহিরদ্। যার। শক্তি প্রভিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্য স্থানীয়; 
‘ইহা সেই পরমতত্বের বহিরর্দবৈভব জড়নর “প্রধান” পদবাচ্য | 
ইতঃপূর্বে পরমতত্বের চারি প্রকার অবস্থানের কথা বল! হইয়াছে 


বথা_ম্বূপ, ন্বক্গদ বৈভব, জাব ও প্রধান। বিষ্চুপুরাণে প্রধানকে 
'নায়া বৈভবের অন্তভূক্তি করির! শঞ্জিত্ররের সংখ্য! করা হইয়াছে। জীব- 


শক্তিই ভটগ্থা শক্তি । বিঝুপুরাণের প্রমাণ এই £-- 
বিষ্ণুশক্রঃ পরাপ্রে।জা ক্রেত্রদ্্যাখ্য। তথাপরা। 
অবিষ্য| কম্মনংজ্ঞান্ত টা দিতি ॥ 
তয়৷ তিরোহিতত্বচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্গংজ্ঞিতা | 
স্বভূতেষু ভূণাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ 
ইতঃপূর্বেবেও ইহার ব্যাখ্য। কর। হইয়াছে । অবিস্ত। শব্দের অর্থ মারা । 
মায়া বহিরহ্গা শক্তি হইলেও ইহার আবরণী শক্তি প্রভাবে তটস্থ শক্তিময় 
জীবকে সহজেই অক্ঞানতমঃপ্রভাবে সমাবৃত করিতে সমর্থ । এই মায়ার 
'আবরণের তারতম্যাচ্নারে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য শক্চি রহম হইতে স্থাবর পর্যন্ত সর্ব্ব- 
দেহে ন্যুনাধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় । ব্রদ্ধে এই সকল শক্তি নির্বিিশেষ 
ভাবে অবস্থিত নহে । ফলভঃ প্ীভগবানে এই সকল শক্তিই মিলিত ভাবে 
'অবস্থান করে। চিদচিৎ নকল পদার্থই শ্ভগবানের শরীর। যথ। 
শ্রভাগবতে 
খং বায়ুমূগ্সিং সলিলং মহীঞ্চ 
জ্যোতাংষ সত্বানি দিশো দ্রমাদীন্‌ 
নরিৎসনুত্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং 
বস্কিঞ্চভূতং প্রণথমেদনন্ঃ । ১১।৩৪1১ 
শ্রীভগব।ন্‌ বে চিনটিৎশক্তিধুক্ত শ্রীভাগৰতে তাহার প্রাণ আরও আছে 
অনন্ত/ব)ক্তরূপেণ যেনেদনখিলং ততম্‌। 
চিদরচিচ্ছক্তিযুজায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৭1৩৩৪ 
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শ্রীভগবান চিৎ অচিৎ সর্বাশক্রিময়। শ্রীভাগবতে এইবপে ব্রত 
ব| ভগৰং শক্তির আলোচন! আছে। ভ্রীভগবৎনন্দর্তে অতঃপরে শা, 
শক্তির বিস্তৃত আলোচন! করা হইরাছে। পরমাম্ম সন্দভে তা! ব! 


বিজাতীন-্বগতভেনরহিত জ্ঞানই পরতন্ব। ্রীভাগবতে “বদস্তি” ্লোকে 
যে “অদ্বর” পদটা আছে সেই পনের প্ররোগেই উপপন্ধ হইতেছে যে পরম- 
তত্ব সজাতীয়াদিভেদরহিত। স্থৃতরাং এই তত্ব অনন্ত ও সত্য | জে» 
জান ও তৎসাধন সমূহের প্রবিভাগে ব্রহ্মাণ্ডস্ষ্ট্যাদিসাধনে অদ্ধরতত্ সান্ত 


সি এ 


হইয়া! পড়েন। যদি বল অদ্বয়তত্ব জগতের কর্তা, তবে জ্ঞানই কর্ত 
হইয়া উঠেন । আর যদি বল অদ্বয়তত্ব বিক্রিয়মান হইয়া জগতের করণ” 
স্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে অদরজ্ঞানকে বাস্যাদিবং জড় বলির! প্রতিপন্ন 
করা হয়। তাহা হইলে অদ্বরজ্ঞান অসত্য হইর! পড়েন। 


জ্ঞান শব্দটা ভ্প্তিঅববোধ ও বোধপর্যারতুক্ত ৷ এই জ্ঞান নামক তত্তটা 


“শক্তিমঘ" একথ। বলাও অসন্ধত। যদি বল থে “এই অছ্রজ্ঞান তৰটা 
স্বরপভূত শক্তি”, তাহাও বলিতে পার না_ন্বরূপশক্তি বন্তটা কি, হি 
শক্তিটী অদ্বনজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কি অনতিরিক্ত ? ইহার আদ্যেইব! 
স্বরূপত্ব কেন অন্ত্যেই বা শক্তিত্ব কেন? সত্য বটে এই অদ্ধরজ্ঞানকে 
ভগবান্‌ বলা হইয়াছে । কিন্তু ইহার ভগময়ত্ব যে গুণাত্মক, যে গণনার! 
ইনি “ভগবান্” বলিয়া শব্দিত হইরাছেন তাহ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ! 
সুতরাং একটা স্বরূপশক্তি কল্পনা করিলেও উহ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এই জ্ঞানবিলাসের বহুত্ব বা নানীবনৃও কল্পিত হইতে পারে না! 


অপিচ নানীবন্ধে ঈশিত্ব লক্ষণবিশিষ্ট গুণক্রিয়াদিইবা কি প্রকারে সম্ভাবিত 
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১৮০৯০ 


বৈকুণ্ঠ হইতেছে _লোকবিশেব৮_নেখানে যাহার! গমন কবে তাহার 
'জীববিশেষ)_এই সকলের অন্বরজ্ঞানত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয় 
অদ্বরজ্ঞানততের এ নকল অবস্থা স্বীকার করিলে সকল কথা 
স্নানের ন্যায় অকশ্মণয ও অযথা হইয়া পড়ে । অর্থাৎ বে মুহূর্তে হ্স্তাকে 
স্নান করাইবে সেই মুহূর্তে স্বীয় স্বভাবে আবার হস্তী নিজ দেহকে ধুলি- 
ধুলায়িত করিবে। অদ্বরতন্বে শক্তিনংবোজন ও সেই প্রকার ্ রর্থক | এঁর 

সিদ্ধান্ত কখনও স্বভাবতঃ নিৰ্ম্মল বা দোবশূন্ত হইবে না। তবে বলিতে 
পার ঘে “এই জগৎ যখন কাধ্যমর, শক্তি ভিন্ন কথনও কাধ্য নিপ্ত্তি 
হর না, সুতরাং শক্তি রি বহু কিন্ত টা আমরা বলি রর ৃ 


এবং স্বরূপভূতা নহে । রি কেবল ভিডি মাত্র। জি 
দ্বারা ভগবান্‌ শব্দটা এখানে অছয়জ্ঞানের সহিত সামান্যধিকারণ্যে প্রযুক্ত 
মাত্র। যেমন “সেই ইনিই দেবদত্ত’ বলিলে “দেবদত্ত” শব্দটা উপস্থিত 
নদ উর ব্যক্তির পরিচায়করূপে প্রতিণন্্ ইর,দেইবূপ “অদ্বঘজ্ঞানই ভগবান, 
ই কথা বলিলে জহ্দজগৎ লক্ষণ দ্বারা অদ্ধয় জ্ঞানেরই মুখ্যত্ব সুচিত 
রর থাকে । (আমার অনুদিত সর্বসন্ধাদিনী গ্রন্থে ইহার বিশেষ ত্রষ্টব্য ) 
কেবলাদ্বৈতবাদীদের এই আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
প্রীবৈষ্ণব বলেন, অদ্ব়তত্বটী যখন ভাবরূপতত্ব স্থৃতরাং “গলগৃহীত” ন্যায় 
অন্গনারে ইহার স্বরূপশক্তি কেবলাটৈতবাদীরিগকেও স্বীকার করিতে 
হইবে। গবাদি কাৰ্য্য দর্শনে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার কে না করিবে? 
কেবলাদ্বৈতবাদ্দিগণের আপত্তি দোষদুষ্ট । জ্গৎ যখন কাব্য, কাব্যসিদ্ধির 
নিখিন্ত শক্তি অবশ্যই ন্বীকাধ্য । স্থতরাং এই শক্তি, বস্তুর ধন্মবিশেষ | 
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[ ১৮২ ] 


এ ধর্ম ব্যতীত কোনও কার্ধানিদ্ধ হ্য় না।  ত্ৰহ্মাণ্ডের উপাদানে নিমিত্ত 
কারণে এই দ্বরূপনৃতা শক্তি নিত্য বিরাজমান! | এই শক্তি হারাই কার্ধ্য- 
বিশেষের উৎপত্তি হর । এই শক্তি ত্যাগ করিয়া অপর বস্তুবিশ্ষ 
স্বীকার অনর্থক । বিবর্তবাদীদের পক্ষেও একটা অধিষ্ঠান স্বীক'ব্য ৷ 
শক্তিতে রজতন্রম হয়, এই অবস্থায় শক্তিকেই রূজতলরমের অধিষ্ঠান 
স্বীকার করিতে হয়। শক্তিতেই রজতের ভ্রম হ্য় কিন্ত অঙ্গারে হয় না। 
ব্রঙ্েই জগতের ভ্রম হয়, অন্য কিছুতে হয় না, তাহ! হইলে ত্রহ্মই জগং- 

ভ্রমের অধিষ্ঠান । যখন অতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই, স্থৃতরাং গত ত্রন্ধ- 
শৃক্তিরই পরিচায়ক ৷ 

সর্বসংবাদিনীকার মায়াব!দের বিরুদ্ধে শরীসম্প্রদায়ের প্রতিবাদ উদ্ধত 
করিয়া লিখি ধযাছেন “আরও একট! কথা এই বে, বর্গ যখন জগঙতজপে 
বিবত্তিত হরেন, তখন তিনি নিজে তৎসন্বন্ধে কিছু করেন কিনা? * যদি 
এই বিষয়ে তাহার নিজের কোন কাধ্য না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে অজ্ঞান দ্বারাই বিবর্তন বাধিত হইরাছে। কিন্ত শ্রুতি বলিতে- 
ছেন পর্ব খন্দিদং ব্রহ্ম” সুতরাং তদতিরিক অজ্ঞানের অস্তিভই বা 
'কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে ? যদি বিবর্তন ব্যাপারে ত্রঙ্দের কিঞ্চিৎ 
কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানাশ্রর শুদ্ধ বস্তুর শক্তি 
শ্বতঃই আনিয়| দাড়ার। 'অট্ধৈত শারীরক ভাষ্যকার প্রীম শঙ্কর।চার্যয 
স্বয়ংই লিখিয়াছেন £_ 

“শক্তিশ্চ কারণশ্য কাধ্যনিরমার্থা কঙ্গ্যমানা নান্যা নাপ্যসতী বা কাধ্য 
নিবচ্ছেৎ, অসত্বাবিশেষাদান্যত্থাবিশেষাচ্চ । তস্মাৎ কারণস্তাত্মভূত! শক্তিঃ 
শ[ক্তেশ্চাত্মভূতং কাধ্যমিতি 1৮ (২১১১১৮ সুত্ৰ ভাষ্য । ) 

অর্থাৎ শক্তি কারণে অবস্থান করিয়! কারশগৃত কাষের নিরমন 
করে। যাহাতে কা্য্যশক্রি থাকে না, তাহা কারণ নহে, হুতরাহ 
কাধ্যও জন্মায় না। শক্তি কারণ হইতে ভিন্ন, ও কার্য্যের স্যার অন 
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(অভাবরূপিনী ) হইলে উহ! কখনও কার্যের নিয়ামক হইতে পারিত 
=P ৬ 
না। তাহা হইলে এই “বস্তদ্ধার! এই কাব্য সাধিত হইবে, এ বস্তদ্ধার। 


এই কাৰ্য্য সাধিত হইবে না”__কাধ্য-সাধনের এরূপ নিয়ম থাকিত না । 
অসন্বের ও অন্তত্বের অবিশেষ প্রযুক্ত অনিয়মেই কাধ্য হইত, কোনও 
নির্দিষ্ট নিয়ম থাকিত না। স্থৃতরাং শক্তি, কীরণেরই স্বরূপ এবং 

কার্য, _-শক্তিরই স্বরূপ, ইহা অবশ্যই স্বীকাধ্য | 

সর্ধসংবদিনীকার শ্রীমচ্জীব গোস্বামী বেদান্তের আলোক লইয়! 
শ্রীভগবতশক্তিতত্বকে অতীব পরিস্ফুট করিদ্লাছেন। তিনি বলেন; 
আলোকের অনুচর অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞান চৈতন্যের অন্চর, অর্থাৎ 
যেখানে চৈতন্য Ese অজ্ঞান, ইহাই নিয্ননম। এই নিরম দেখিয় 
বুঝ! যায় যে এই অজ্ঞানের সত্তাও চৈতন্য হইতেই উদ্ভৃত । এই সিদ্ধান্ত 
হইতে আরও বুঝা যায় যে এই অজ্ঞানসত্তার রা ধরাই স্বরূপ 
শক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে । শ্রুতি বলেন_- 

“অথ কম্মাদুচাতে ব্ৰহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তীতি” 


এবিঞ্চুপুরাণে এই শ্রুতি অবলদ্দনে লিখিত হইয়াছে £__ 
বৃহতাদ্‌ বৃংহণত্বাচ্চ হদ্ত্ৰ্ম পরমং বিদুঃ। 

বৃহত্ই তাহার শক্তিমত্বার প্রদর্শক । অন্যান্য পদার্থে আমরা যে 
শক্তির স্ষুরণ দেখিতে পাই, নেই সকল শক্তির মূল প্রশ্রবণ, Ee 
সন্নিধানত্ব, নতুবা জড়ে শক্তির ক্রিয়া অসম্ভব । অন্যান্য পদ র্থে যে ; 
দেখিতে পাই, তাহাও ভগব.শক্তির ক্ফুঠিমাত্র । 

প্রপাদ গ্রীজীব গোস্বামী সুত্ৰাকারে এই মর্শ্মে দুই একটা যুক্তির উল্লেখ 
করিয়। প্রমাণ-স্বরূপ একটা বেদান্তস্থত্র ও উহার শাহ্করভায্য উদ্ধত 
করিয়াছেন তদ্যথা £_প্রবৃত্তেন্চ । ২২1২ ইতি অত্রাদ্বৈতশারীরককৃতাপি 
ব্যাখ্যাতম্‌ “নন তব দেহাদিসংযুক্তস্তাপ্যাত্মনে। বিজ্ঞানম্বরূপমাত্রা- 
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ব্যতিরেকেণ প্রবুন্যনুপপন্তেরনপপন্নং প্রবর্তকহুমিতিচেং, ন অরঙ্কান্ত- 
বন্ধপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতশ্তাপি প্ররকবকতোপপন্তে | 
এস্থলে লোকায়তিক নান্তিকগণের দত-নিরননার্থ তাহাদের 
উদ্ধত করিয়! উক্ত মতের পরিহার করা! হইতেছে । নাক্তিকগণ বলেন, 
“তুমি কেবল বলিতেছ আম্মার প্রবৃত্তি ভাহে । কিন্ত তুমি বে প্রবৃত্তি 
দেখিতেছ উহ! দেহসংযুক্ত আত্মারই প্রবৃত্তি ; 
প্রবৃত্তি কোথায়?  স্থৃতরাং প্র প্রি হীন শুদ্ধ চেতনার প্রবর্তকত 
উৎপন্ন হইতেছে ন! 1” 
লোকায়তিগণের এই মত পরিহারার্থ শঙ্গর বলেন, প্রবৃত্তি না 
থাকিলেই যে কোন বস্তু প্রবর্তক হইতে পারে না একথা বলিতে 
পার না। অয়ন্কান্তমণি এবং বূপাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনের ৪ প্রবৃত্তি 
দৃষ্ট হয়। অযস্থান্তমণি স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও লৌহের প্রবর্তক হইয়া 
থাকে। রূপাদি বিষয় সকল প্রবৃত্তিবিহীন হইয়াও চক্ষুর প্রবর্তক হয়। 
সর্ধপ্রবৃত্তিরহিত হইয়াও ঈশ্বর সর্বগত সর্ব্বাত্ম| সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি হইয়া! 
সকল পদার্থের প্রবর্তক। বদি বল অজ্ঞান হইতেই জগদ্রপ কাৰ্য্য স্বীকৃত 
হইয়া থাকে, অজ্ঞান ও মিথ্যা, জগৎরূপ কাধ্য মিথ্যা । ক্ুতরাং জগত 
প্রবর্তকত্বাদি শক্তি ব্রহ্মের নহে, উহা অজ্ঞানের । 
মায়াবাদিন্‌, তুমি একথাও বলিতে পার না। কেন না “ভন্মাছ্যস্ত 
যতঃ” সুত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর ও এই ব্যাপারেই ব্রদ্গের প্রসঙ্গ করিরাছেন । 
্র্ধ হইতেই জগতের উৎপত্ত্যাদি হইয়া থাকে । জগত কাধ্যন্বে ব্রপ-প্রনন্গ 
স্বীকার করিলে ত্রঙ্গে অজ্ঞান ও তংকার্ধের অতিরিক্ত ব্বরূপ-শক্তির 
স্থিতি একেবারেই দুনিবার হইয়া উঠে। কেনন! এতৎপক্ষে কোনও 
প্রতিবন্ধকত৷ দেখিতে পাওয়া যায় না। সবিত্ৃপ্রকাশ প্রকাগ্রন্যশেও নষ্ট 
হয় না, সবিতার ন্যায় বর্তমান থাকে । ধবিতা আছেন অথচ তাহার 
প্রকাশ নাই, ত্রদ্ধ আছেন অথচ তাঁহার শক্তি নাই ইহা অদ্ধ কুকুটাবং 
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উপহাস্য 1” এইরূপ উক্তির পরে শ্রীপাদ গোস্বামী শ্রীমৎ শক্ষরের ভাগ্যে 
উদ্ধত করিয়াছেন। শক্করও ত্রদকুত্রভান্য ইহ! স্বীকার করিয়াছেন। 
যথা £__এঈক্ষতে অাশবম্‌*_-১1১৫1- স্ুত্রভান্তে ₹অসত্যপি কম্মাণি 
সবিতা প্রকাশত ইতি করৃত্বব্যাপদেশদর্শনাৎ। এবম্‌ সত্যপি কর্ম্মণি 
বর্মণ স্তদ্ৈ্ষতেতি কর্তৃত্বব্া পদেশোপপন্তে ন দৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি |” 
অর্থাৎ যখন কশ্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর মহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে 
তখন বেমন স্ু্য্য প্রকাশ পাইতেছেন” এইরূপ বল। হয় এবং অকর্শাক- 
কর্তৃত্বের ব্যবহার পরিলক্ষিত হর, তদ্রপ স্ষ্টির পূর্বের জ্ঞানকর্ম্ম (জ্ঞেয় বস্তু) 
না! থাকিলেও “তং এক্ষত” তিনি ঈক্ষণ করিলেন তদ্রপ অকর্শ্মক কতৃত্ব- 
ব্যবহার ও নিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে দৃষ্টান্তের কোনও বৈষম্য. নাই । 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তদীয় সহস্র নাম ভাষ্যেও লিখিরাছেন £_ন্থরূপসামধ্যেন 
‘ন চ্যুতে ন চ্যব্যতে ন চ্যবিস্াতে ইত্যচ্যুতঃ শাশ্বতং শিবমচ্যুতনিতি 
শ্রুতিঃ | 
সুতরাং এস্থলেও শঙ্কর ব্রণ্দের স্বরূপ-সামর্থ্য বা স্বরূপ-শক্তির প্রস্দ 
স্বাকার করিয়াছেন । বস্তুর শক্তি কার্যের উত্তরকালে ও পূর্ব্বকালে তংতৎ 
বস্তুতে মন্ত্রশক্তির ন্তায় বিরাজমান থাকে। কার্যকাল প্রাপ্ত হইলেই 
উহা প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই মাত্র বিশেষ । ব্ৰহ্মশক্তি সম্বন্ধেও 
এই কথা। শঙ্কর ভান্তেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যথা! £- 
“ব্ষরাভাবাদিরমচেতরমানত| ন চৈতন্যাভাবাৎ” 
অর্থাৎ যে যে স্থলে অচেতরামানতা দৃষ্ট হর, তাহা কেবল বিষরাভাব 
নিবন্ধন, কিন্ত চৈতন্যাভাব জনিত নহে । 
শক্তির উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিলে উহার কাধ্যত্বই স্বীকার 
করিতে হর, কিন্তু কারণত্ব স্বীকৃত হয় না, অথচ স্বীকৃত না হইলে 
শক্তির শ্বরূপহানি হয় । আরও একটা কথা এই যে 'জ্ঞানবদাশ্ররজ্ঞানই” 
সম্ভবপর “জ্ঞানমাত্রাশ্রয়” সম্ভবপর নহে । অজ্ঞান স্বীকার করিতে অবশ্যই 
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উহ হইতে পৃথক্‌ লক্ষণশীলজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। সেই জানেও' 
একি অবশ্য শ্বীকার্ধা। কেন না এই জগং ব রি শক্তির ক্রিঘাস্থলরূপে 
পরিগণিত হয় এবং অজ্ঞান হইতেই যদি বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রাছু্ূতি হইয়াছে 
বলির! স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব অনিবাধ্য 
হইয়! উঠে। কারণ এই যে, এই অজ্ঞানও জ্ঞান হইতে উদ্ভৃত। 
আর এক কথ! এই বে চিন্মাত্র ব্রহ্মব্যতিরিক্ত আর সকল শিথ্যা, 
চিদেকত্র্গজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, তদ্যতিরিজ আর কোন জ্ঞান নাই 1. 
ইহাই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত । এতাদ্বশ জ্ঞানের জ্ঞাতাই বা কে? জ্ঞানকে 
অভ্যানম্বরূপও বলিতে পার না, কেন রা অভ্যাস স্বীকার করিলে কেবল, 
চিন্াত্র:ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অপর নিখিল প অস্তিত্ব স্বীকার কর! যাইতে 
পারে না। ন্ৃতরাং কর্তৃত্ব ও অঙ্গুপপ দি পড়ে। অর্থাৎ কন্ম না 
থাকিলে কর্তৃত্ব স্বীকার করারও কোন প্রয়ো্ছন থাকে না। যদি বল. 
উক্ত জ্ঞান ব্র্স্বরূপ, তাহাতে আপত্তি এই বে ব্রহ্ম বদি নিবর্তকক্ঞান, 
ইয়েন, তবে জ্ঞাতৃত্বটী কি উহার স্বরূপ কিংব! জ্ঞাতৃতটা ব্রহ্মে অধ্বন্ত হয় ? 
রি বল জ্ঞাতৃ টা ব্রন্ষের স্বরূপ নহে, উহ অধ্যপ্ত, তাহা! হইলে অভ্যাদ 
বং তাহার মূল আর একটা অবিদ্যা স্বীকার করিতে হয়, ইহারা উভয়েই 
নিরব জ্ঞান হইতে পৃথক । নিবর্তক জ্ঞানাস্তর স্বীকার করিলে উহার 
ত্রিন্ধপত্ব নিবন্ধন জ্ঞাতৃত্ব পক্ষে অনবস্থ! দোষ বটে । অপর পক্ষে জ্ঞাতৃত্ব 
যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হয়, তবে আমাদের পক্ষই হইল বলিতে হইবে! 
কেহ কেহ বলেন জ্ঞানের স্বপ্রকাশঙই উহার স্ফুত্তির হেতু ৷ তজ্জ্া 
স্বত্ত শক্তি খ্বীকারের প্রয়োজন কি? স্বগ্রকাশত্ব হইতেই উহা ভাসমান 
হইয়া থাকে, উহার প্রকাশের জন্য পৃথক বস্তুর কল্পনার আবশ্যক হয় না । 
ইহারা বাহাকে স্বপ্রকাশত্ব বলেন, আমরা তাহাকেই স্বরুপশক্তি বলির! 
নিদ্ধীরণ করি। শ্বপ্রকাশত্ব ভিন্ন কোন স্বপ্রকাশ বস্তু থাকিতে পারে 
না। যাহ! স্বপ্ৰকাশ তাহাতে অবশ্যই ধৰ্ম্ম বঃ শক্তি আছে । যদি বল 
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অপিচ হার। বাদীর! বলেন ব্রনিব্বিশেব । তাহার সবিশেষ প্রকাশ 
মায়াবাদে অস্বীকার্য্য | এই নিব্বিশেষ প্রকাশ মাত্র ব্রদ্ধবাদে সপ্রকাশ 
ত্বও প্রতিপন্ন হয় না । বন্ধার! নিজের ও পরের বাবহারধোগ্যত! প্রতি- 
গাদিত হর তাদৃশ বস্তই প্রকাশ নানে অভিহিত। নিব্বিশেষ বস্তু এই 
উভতরত্রূপ-বিহীন এবং ঘটারিবঅচিৎ। যদি বল যে উভয়রূপ বিহীন 
হইয়াও উহাতে প্রকাশ ক্ষমতা থাকিতে পারে । একথা বলিতে পার ন।। 


ক্ষমত্‌, অর্থ সামর্থ্য, সামর্থ্য স্বীকার করিলে নিবিবশেববাদ স্বতঃই নিরন্ত 
হর । অপিচ নিব্বিশেষবাদে স্বীয় অভ্যুপগম এবং অনিতদি ও স্বীকৃত 
হয় নাঁ। অপর কথা এই বে নিব্বিশেববাদ অপ্রমাণ। কেন ন| নিবিবি- 
শেববাদীরা একথ। ও বলিতে পারেন না বে নিব্বিশেষ বস্তুতে এই 
প্রমাণ আছে । বেহেতু নর্বব প্রকার প্রমাণই সবিশেষ বস্তু বিষরক । নিব্বিশেষ 
বস্তু প্রমাণের বিবয় হইলে উহা প্রমের হইর। পড়ে । আরাবাদীরা বলেন 
যাহা প্রমেয় তাহ নশ্বব। সুতরাং নিব্বিশেব প্রমের প্রথাণের বিবনীভূত 
হইলে প্রমের বলির। নশ্বর হইয়। পড়েন। ব্রহ্ম স্বাঙ্গভাবপিন্ধ, স্ৃতরাং 
'ক্বসম্প্রদায়পিন্ধান্তানুসারে তাহাকেই যদি নিব্বিশেষ বলিতে চাহ, তাহাও 
বলিতে পার' না, যেহেতু এই স্বাঙ্ীভাবসিদ্ধ পদার্থ ও আত্মনাক্ষিক নবিশেব 
অন্চভব দ্বারা নিরন্ত হইয়া পড়েন । 
ব্ৰহ্ম সন্ন্ধে ছুই পক্ষ হইতেই বিবাদের কথা তোল। যাইতে পারে । 
একপক্ষ বলেন সবিশেষ ব্রহ্ম বন্তত্বনিবন্ধন ঘটাদ্িব পদার্থে পরিণত । 
অপরপক্ষ বলেন তোমাদের নিব্বিশেষ ব্রহ্ম আদৌ বস্তু নছেন, উহা 
অলীক, অপিচ উহা প্রমাণপিদ্ধ নহে, যেনন শশবিষাণ | 
এইরূপ বিচারের পর সর্বনংবাদিনীকার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে নির্ব্বি 
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শেষ ব্রহ্ম শব্দপ্রনাণেরও বিষয় নহেন বথা £:_“শব্দস্ততু বিশেবেণ সবিশেষ 
এব বস্থন্তভিধান সামর্থ্যং পদবাক্যরপেণ প্রবৃত্তেঃ। প্রক্ৃতিপ্রত্যয় 
যোগেন হি পদত্বম্‌। প্রকৃতি প্রত্যযয়োরর্থভেদেন পদস্যৈৰ বিশিষ্টার্থ 
প্রতিপাদরমবর্জ্জনীয়ম্‌ । পদভেদশ্চার্থভেদেনিবন্ধনঃ। পদনজ্ঘাতকরপস্য 
রাব্যপ্যানেকপদার্থনংসর্গবিশেষাভিবাযিত্বেন  নিৰ্দিশেষ মলদ্বৈব ন 
প্রবর্ততে। ইতি তন্মৎ সবিশেষত্বং এবং সিদ্ধং। দ চবিশেষঃ শক্তিরেব । 
অর্থাৎ সবিশেষ বস্ততেই শব্দের অর্থ প্রকাশের নামর্থা থাকে। 
কেনন! পরবাক্য রপেই শব্দের অর্থ-বোধ হয়। প্রকৃতি প্রত্যয়ে বোগে 
পদ রচিত হর। প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থভেদে পদের বিশিষ্টাথথ প্রতিপন্ন 
'হইয়। থাকে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার নো নাই। পদভের 
নিবন্ধনই অথভেদ হয়। বাক্য পদনমূহের দ্বার রচিত হয়। অনেক 
পদার্থ সংযোগ বাক্যের অর্থ নিরূপিত হয় । অতএব নির্ববিশে বস্ত 
অবলথনে শব্দার্থ প্রতিপন্ন হয় ন। | সুতরাং শব্দার্থ প্রতিণাদনে সবিশেষ- 
ই সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই বিশেষ, শক্তি ভিন্ন জার কিছুই নহে। 
শ্রীম্ভাগবতের ৮ম স্কদ্ধের অন্তিম অধ্যায় হইতে পুজ্যপাদ শ্রীজীব 
গোস্বামীর একটা গ্লোকাংশ ও উহার স্বামিককুত ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন তদ্দথ| :-_“তনর্কদূক্‌ সর্ববাদূশাৎ সমীক্ষণঃ?’ ! পরীর স্বামী এই 
প্লোকাংশের টাকায় লিখিয়াছেন অর্ক প্রকাশবং হ্বতন্ব' দৃকজ্ঞানং যন্ত 
ন অর্কদৃক্‌ অতঃ সর্বদৃশাং সর্ব্বেন্দিয়াণাং প্রকাশকঃ ইতি ।” অর্কপ্রকাশের 
"ন্যায় বাহার জ্ঞান স্বতণিন্ধ এবং এই নিমিত্ত ধিনি সন্দেন্দ্রিরের প্রকাশক! 
সর্নংবাদিনীকার এস্থলে শ্রীরামান্গজের নিদ্ধান্9 গ্রহণ করিয়াছেন 


ঘথ। ৪ জ্ঞান ্বরূপন্ত চ' ভন্ত জ্ঞাত স্বরূপত্বং ছ্যুন্ণিবাপানিবদ্যুক্তম্‌।” 
অর্ধাৎ যিনি জ্ঞানম্বরন তিনি জ্ঞান্ন্ব্নও বটে, ছু মণি ও দীপাদি 


ইহার উদ্বাহরণ। “ক্ষতে নর্শবম্” এই ব্রক্মন্তত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ 
“শহ্বরাচার্ধ্য একস্থলে লিখিয়াছেন £_ 
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যদপুযুক্তৎ EL EE সন্ধা মন্তরেণেক্ষিতৃত্বমন্তু পপ ন-- 
মিতি ন তচ্চোগ্যমনবতরতি | বতুপ্রকাশবহ ব্রহ্মণোজ্ঞানস্বরূপনিত্য- 
তেন জ্ঞানসাধনাপেক্ষান্তপপত্তেঃ। অপিচ অবিগ্ভামতঃ সংনারিণঃ 
এরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপন্ভিঃ স্তাৎ ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিতগ্তেশ্বরন্ত ! 
মন্ত্র চেনাবীশ্বরস্ত শরীরাগ্ঠনেপেক্ষাতামনাবরণজ্ঞান তাঞ্চ দর্শয়তঃ 

ন তশ্তকাধ্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে 
ন তত্নমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃষ্যতে 
শ্তশক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে 
রি! জ্ঞানবলক্রিয়াচ ৷ 


অ 


— 


& 


প্রা 
না 
পানিপাদো জবনো গ্রহীত। 

পশ্যতাচক্ষুঃ ত শৃনোত্য ত্যকর্ণঃ | 

স বেত্তি বেছ্যং ন তল্যান্তিবেত্তা 

তমাহুত্রর গ্রযং পুরুষং মহান্তমিতি চ। 

'অর্থাৎ “উৎপত্তির পূর্বে ব্রহ্মের শরীরাদি নন্বন্ধ থাকে না, তৎকারণে 
তৎকালে তাহার ঈশ্ষিতৃত্ব থাকা যুক্তিযুক্ত নহে” এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর ! 
সতত প্রকাশ স্থযোর দৃষ্টান্তে ব্রন্গের স্বন্ধপজ্ঞান,_উহা। নিত্য, স্থুতরাৎ 
ইহার উৎপত্তি নাই এবং উপকরণের অপেক্ষাও নাই । অজ্ঞানী সংসারী 

"ভীবেরই শরীরাদি নিগিন্তক জ্ঞানোৎপত্তি হই! থাকে । জ্ঞান প্রতিবন্ধক- 
রহিত ঈশ্বরের সন্ধে পে নিয়ন নাই । 

ভুইটা বেদ মন্্র্ধারা ঈঞ্বরের শরীরাদি অনপেক্ষা জ্ঞানত! ও অনা 
বরণত। প্রদর্শিত হইয়াছে । উদ্ধৃত মন্ত্রহয়ের অর্থ এই যে, “তাহার কাধ্যও 
নাই, করণও নাই, তাহার সমানও নাই, অধিকও নাই, ্রতিতে তাহার 
বিবিধ প্রকার উৎকবষ্ট শক্তি ও স্বতসিদ্ধ জ্ঞানক্রিরার অস্তিত্ব অভিহিত 
হইয়াছে । অপিচ তাহার হন্তপন নাই অথচ তিনি বেগগামী ও গ্রাহক, 
তাহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দেখেন, তাহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 90528170001 


শু;নন, তিনি বেছ্া ব| জের 


5 


বস্তু 

দজ্ঞগণ তাহাকেই মহান্‌ ও শ্রেউ পুরুব বমির! জানেন ইত্যাদি 1 
নর্বসংবাদিনীকার বলেন, ঘি বল জ্ঞানের নিত্যতার জ্ঞান-বিষন্ 
হ্াাতন্্রের ব্যাপবেশ দুষ্ট হয় না, এরূণ আপত্তি করিতে পার না। কেননা 
হুধ্য প্রকাশে প্রকাশ ও দহন উভয়ই উপলদ্ধি হর। “নাভাব উপলব্ধেঃ 1" 

শ্রীনৎ শঞ্গরাচাধ্য এই ব্রহ্গন্থত্রের ভা { 

[| তাহার ব্যাখ্যায় আত্মার সাক্ষিত্ব টা রা 
একই অত্বেরই ্বরূপত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। স্বরূপত্ব স্বীকৃত 
'শক্তিত্বও স্বীকাধ্য হইয়। উঠে। 

শাস্ত্রে উক্ত আছে পরষেশ্বরের বিমল! চিচ্ছক্তি চৈতন্য নামে 
অভিহিত। এই শক্তি সত) ও পরা । ভগবানের জড়। শক্তি অধিদ্য। 
‘নামে অভিহিত হুইরা থাকে 1 উভয় শক্তির পরম্পর সংযোগে 
চিজ্জড়াত্মক জগতের উদ্ভব হয় 

সর্ব-নংবাদিনীকার এইরপ সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া আরও নু 
“বিষুখক্তি পরাপ্রোক্তা” শ্লোকটা উদ্ধত করিয়া শ্রীধর স্ব রি 
টাক! উদ্ধত করিরাছেন। স্বামী লিখরাছেন, ৯ শব্দের অ 
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বিষ্ণুর, স্বরপভূত! চিৎশঞ্জি, এই শক্তি পরব্রন্ধ পর-তন্বাখ্য। | র্‌ 


'ভেদবিরহিত সন্তামাত্র নামেও অভিহিত হইরা থাকে । স্বরূপ শক্তি 
বণিলে কাধ্যোন্ুখ শক্তি বুঝায় । কার্য্যোনুখত্ব দ্বারাই স্বরূপে শক্তিত্ব 
্বীকৃত হইয়া থাকে। স্বরূপ বিশেধ্যরূপ। এই শক্তিমং বিশেষণরূপ 
কাৰ্যোন্মুখত্ই শক্তি। জগৎ কাধ্যক্ষনত্বমূলক। শক্তি কাধ্যক্ষণত্বের 
পরিচারক। এই ক্ষমত্থাদিরূপা শক্তি নিত্য | স্থতরাং উহাই স্বরূপ- 
‘শক্তি । তথাপি ইহা বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌ ৷ 

এই শক্তি সম্বন্ধে বস্তুর নিরূপণযোগ্যতা নাই স্থতরাং পৃথকত্ব নাই। 
দত এই শক্তিকে শক্তিমদ্‌ বিশেষণর্ূপ কার্য্যোন্ুখস্ব নামে অভিহিত 
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কর। হইয়াছে । প্রতিবাদ বলিতে পারেন থে যদি ইহাকে তোমর 
এক্তিবল, তবে সেই শক্তির নান বস্তুই হউক না কেন? রী ত নি 
ধৰ্ম্ম-বিশেষ | শক্তি ক্রীকারে কি প্ররোজন ? ইহার উত্তরে বেদান্তিগণ 
বলেন আদর উহাকে বস্থ বলিতে পারি না। বস্তু থাক! সত্বেও মন্ত্রাদি , 
দ্বারা বস্তশক্তিই স্তম্ভিত হয় । বস্থ আছে, কিন্তু উহার কা্ধ্যোন্মুখত্ব স্তভিত, 
এমত স্থলে পৃথকক অবশ্য স্বীক্দ্য । নতুবা এতাদৃশ স্থলে যুক্তি-বিরুদ্ধত! 
দোষ বটে। ইহাকে গল্প হইীতে অভিন্ন্ূপে চিন্তা করা যায় না, 
ভন্র এবং ভিন্নভাবে ও চিন্তা করা যায় ন! উহ! অভিন্ন, 

নিমিত্ত শক্তি ও শক্রিমানের ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে এবং শক্তি 

শক্তিমান্‌ অচিন্ধ্য বলিরাও অভিহিত হইয়াছে। 

“সর্বদং খন্বিদং ব্রহ্ম” ইহাই শ্রুতিবাক্য । অগিচ এই ব্ৰহ্ম শ্থগতভেদ- 
বিবঞ্জিত। যদি বল ব্রন্গের বিশিয। ও বিশিষ্টতা সকলেরই স্বীকাধ্য 
এবং যদি শক্তিনান্‌ ও শক্তির পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 
ছগতভেদবিবর্জিতন্থে বিরোধ উপস্থিভ হয়।” কিন্তু এরূপ বিরোধে 
দোষ দৃষ্ট হয় না। যেহেতু যদিও ত্ৰন্ধের জন্ম বৃদ্ধি প্রভৃতি ষড়ভাব 
বিকার শাস্তমুির অসম্মত। কিন্ত তথাপি ব্রহ্ম সন্ধে এই সকল শব্দের 
বানহার সর্চপ্রকারেই অপরিস্াধ্য ॥ তন্মাত্রেও স্বগতভেদ দৃষ্ট হয়। 
'নৃষ্টান্তের স্বরণ গন্ধাত্ম পৃথিবীর কথাই প্রথমে ধরিরা লও | গন্ধতন্মাত্র 
এক হইলেও উহাতে অনন্ত ভিন্নত! বহুল বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। যথা 
্ীমস্ভাগবতে £-- 

করস্ত পুতিসৌরভ্য শাস্তোগ্রায়াদিভিঃ পৃথক্‌। 
ড্রব্যাঝরব-বৈবন্যাদগন্ধ একো! বিভিদ্যতে ॥ 
শ্রীধরগ্থামীর টীকার মন্থান্সবারী ইহার বঙ্গান্ুবাদ এইক্ধপ__করন্ত (মিশ্র 
এন্ধ) যেমন ব্যপ্ধনাদির গন্ধ, পুতিগন্ধ, সুগন্ধ, শান্ত ( পন্মাদির গন্ধ ), 
উদগ্র (লশুনাঁদির গন্ধ ), অয ্গন্ধ_এইক্প বহুল গন্ধের অনুভব হয়, 


সুতরাং উহ! 
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আবার এই সকল গন্ধ শ্রেণীর নধ্যেও অনন্ত প্রকার ভেদ আহহ! 
দ্রব্যাবয়বের বিভিন্নতা হইতেই এক গন্ধতন্সাত্রের বহুল স্বগত ভেদ 
পরিলক্ষিত হইয়! থাকে | কিন্তু দেই সকল বিশেষ বা! ভেন, গন্ধাতিরি ক 
অপর কিছুই নহে; কেন না সেই সকল বিশেষ ও ভেদ কেবল 
ভ্রাণেন্দিয়েরই অনুভব্গম্য | 

তন্মাত্রের কথা দুরে থাকুক, নির্বিশেষ ব্রক্ষবাদীরা ব্রহ্মের বে লক্ষণ 
বিচার করেন তাহাতেও শ্বগতভেদবৃত্তি অপরিহার্য হইয়া উঠে! 
অদ্বৈতবাদীরা বলেন--“বিজ্ঞানানন্দং অ্রন্ম’ এস্থলে ভিজ্ঞান্য এই যে 
বিজ্ঞান ও আনন্দ এই দুই শব কি এক অর্থবাচী অথব| ছুই ভিন্ন 
অর্থবাচী? এই দুই শব্দ একার্থ-বাচী হইলে পৌনরুক্ত দোষ ঘটে । 


যদি দুই বিভিন্ন অর্থবাচী হয়, তাহ! হইলে বিজ্ঞানত্ব ও আনন্দত্ব এই 
দুইটা পৃথক্‌ লক্ষণবাচী শব্দ এক বস্তুতে ব্যবহৃত হওয়ায় শ্বগতভেদাপত্তি 


হইয়! উঠে। 
যদি বল বিজ্ঞান জাড্যের প্রতিবোগি এবং আনন্দ দুঃখের প্রতিবোগি 
সুতরাং উক্ত দুইটা শব্দপ্রর়োগ দ্বারা জাড্য ও দুঃখের প্রতিযোগিত্ব 
প্রদর্শন পূর্বক একমাত্র বন্াই প্রতিপন্ন হইয়াছেন। একথা বলিতে পার 
না। কেন না ছুই ব্যাবৃত্তির ছুই প্রতিযোগিত্ব স্থাপনাই যুক্তিযুক্ত । 
বিজ্ঞান ও আনন্দ শব্দ দ্বারা যে এক পদার্থের উপস্থাপন! কর! হয়, 


নেই পার্থ কি দুইয়ের একতর, অথবা ছুই হইতে পৃথক্‌ । থদি দুইয়ের 
একতর হয়, তবে অন্ত পরিত্যাগের হেতু কি? অপিচ একতরের ছুই 
প্রতিযোগিতাই বা কিরূপে সম্ভবপর ? আনন্দমাত্র বলিলেই যদি: 


ছুই প্রতিযোগিত। উপলব্ধ হর, তাহা হইলে পদ-প্রয়োগ-লাঘবের 
রীত্যানুদারে আনন্দ শব্দে বিজ্ঞান পদটাও উপলব্ধ হয়। তাহাতেও 
দোষের তিরোভাব হয় না। কেনন। আবার বিজ্ঞান শব্দটা পুনরুক্ত হয়! 
বিজ্ঞানত্বের প্রধান্ত স্বীকার করিয়া আনন্দকে যদি অন্থগত বলা যার, 
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ন্দর হানি ঘটে, তাহ। হইলে আবার পুক্রবার্থ থাকে ন। 


তাহ। হইলে আন্‌, 
আবার অপর পক্ষে যদি এক্সপ বল! যায় বে অঙ্গকুল বিভ্ঞান্ই 
এবং আনন্দকর যে বিজ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম, এরূপ বলিলেও অন্গকুল 
ধৰ্ম্ম দুষ্পরিহর হইয়া উঠে । ব্রঙ্গকে আনন্দ ও বিজ্ঞান হইতে অন্তর 
পদাথঁ বলির! স্বীকার করিলে প্রতিযোগিতা অনিদ্ধ হর | 

শ্ীপান প্রীজীব গোস্বামী এই সন্বন্ধে বহুল বিচার প্রদর্শন করি 
অবশেষে বলিয়াছেন “ত্রন্গে জাড্য ও দুঃখের ব্যাবৃর্ভি-যোগ্যতা। অবশ্যই 
আছে ইহ। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । এই ঘোগ্যতাকেই আমর! 
শক্তি বলিয়৷ অভিহিত করি ।” 

অতঃপরে শ্রীপাদ গোস্বামি মহোদয় স্বীয় মীমাংসার দুঢত। সাধনের 
নিমিত্ত শ্রীভান্ত হইতে সবিস্তাররূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার মর্ম এই := 

কৌনও প্রকার যুজ্যাভান দ্বারা সবিশেষ অনুভুয়মান অন্ভব 
ও নির্বিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে । কিন্ত যে সকল হেতু দ্বারা 
এই সবিশেষ অন্তুভূত্নমান অন্গুভৰ নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্থিবীকৃত হয়, সেই 
সকল হেতু সত্তাতিরেকী ( অঙ্ণুভবের স্বীয় সত্তাবহিভূর্ত। নিজের 
অসাধারণ স্বভাববিশেষ। এইরূপ হেতু সকল দ্বারা যাহারা নির্বিশেষত্ব 
সপ্রমাণ করিতে চাহেন, তাহার। বুঝিয়। দেখেন না যে এই অস্ুভবেষ 
স্বীয় সত্তাতিরেকী নিজের অসাধারণ স্বভাববিশেষও ইহার সবিশেষত্ই 
বজায় রাখে এই অবস্থার এইরূপ নির্দারণের অর্থ এই যে, কোন প্রকার 
বিশেষ সমূহ দ্বারা বিশিষ্ট বস্তুর অপর বিশেষসমূহ নিরশু হয় মাত্র. কিন্ত 
এতদ্বারা পা কোনও যার হয় না | 
জা রি ভে ৰ শেষএ বা এক বস্ত তি 

গত প্রকাশনা | 
যহামতি স্থদর্শনাচাধ্য শ্রীভাষ্ের অ'তপ্রকাশিক। টীকায় লি খিয়াছেন 


১৩ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


শী সপ 


Sie. পলা 


[ ১৪5 ] 

“সভার ভন্দতিরেকী হইলে পক্ষতাবিশিষ্ট হেতু হইত । হি অধুক্ত 
কেননা, পক্ষবাবর্তকই হেতু । ক্বানাধারণ শব্দের তাহপধ্য এই টে 
শবের ব্যবিকরণে দিদ্ধ পরিহার" সুতরাঃ এই সুবিখ্যাত শ্রুতি 
+নর্ভিশেষত-দাধক নহে । ্‌ 
টু রা নিগিভ এক অধিকরণে থে অনেকার্থ বৃত্তিত 
তাহারই নাম “নামানাধিকরণ্য” । এক্ষণে আমরা সত্যং জ্ঞান আনন্দম্‌ 
এই তিনটা পদকে মুখ্যার্থরূপেই (গুণ ব বিশেষণরূপে ) গ্রহণ করি, 
শা তত্তৎপ্রণবিরোধ্যাকীর-প্রত্যনীকাকারেই 2১15 
পতিযোগিরপেই ) গ্রহণ করি, এই উভয়ের যে অর্থেই কেন গ্রহণ করি 
না,এই সকল পদের প্রয়োগে নিশিভ্তভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
কেবল এইমাত্র বিশেষ যে,_একপক্ষে পদসমূহের যুখ্যার্থ প্রকাশ পার, 
অপরপক্ষে উহাদের লক্গণার্থ অভিব্যক্র হয়। 
“সত্যং জ্ঞানঘনন্তম্‌” পদগুলি অজ্ঞানাদির প্রতিবোগিরূপে বাবহৃত হইলে 
সেই গ্রতিযোগিত্ব বা 'প্রত্যানীকত্ কখনও বন্তন্থরূপরূপে গৃহীত হইতে 
পারে না। যদি এক পদছারাই ক্রক্ম্বরূপ অভিব্যক্ত হইত, তবে এত" 
গুলি পদপ্ররোগ করার কি প্রয়োজন ছিল? তাহ হইলে এই নকল 
পদ প্রয়োগে নিশ্চয়ই বৈররধ্য হয়। তাহা হইলে সামানাধিকরপ্যও 
অসিছ্ধ হয়। কেন না এক বস্তুতে এই সকল পদের নিমিত্ততেদাশ্রয 
নাই । অপিচ বিশেষণভেদনিবন্ধন ৫ শিষ্টতাভেদজনিত' এক ত্রদ্দেরই 
অনেকার্থত্, এই সকল পদের সামানাধিকরণ্য-বিরোধিও নহে। কেননা, 
নামানাধিকরণ্যের লক্ষণই এই মে একই বস্তুর অনেক বিশেষণবিশিষ্টতা 
প্রতিপাদনপর পদের ব্যবহার হই! থাকে শাব্দিকগণ বলেন “ভিন্ন 
রবৃত্তিনিমিত্ত শব্দনমূহের বে একার্থে বৃত্তি তাহাই সামানাধিকরণ্য | 

পতঞ্জলির ম্হাভাব্যের টাকায় কৈয়ট লিখিয়াছেন-“ভিন্নপ্রবৃর্তি- 
নিমিন্তযুক্তস্য অনেকন্ত শব্বস্ত একন্সিনর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্‌॥” 


কা 
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ও ও আনন্দ এই ছুইটা শব্দ ভিন্নার্থক হইলেও এই ছুই শব্দ 
সার দ্যান্রকত! ঘটে না। প্রকৃত কথা এই যে, একই 


| 
ন 
নু 
১ 


বর্গবন্ত স্বরূপ ও প্রকাশের বৈশিষ্ট্যহেতু ভিন্নভাবে নিরূপিত হইয়াছেন। 
কেহবা তাহাকে জ্ঞানরূপে বুঝিয়াছেন, কেহবা তাহাকে আনন্দকনপে 


4 = 


নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন চন্দ্র ও চন্দ্রকিরণ সম্বন্ধে “ইহা শুরু” “ইহা 
জ্যোতিঃ” এইরূপ উক্তি পরিলক্ষিত হয়; “বিজ্ঞান” ও “আনন্দ” শব্ব- 
দ্বরের প্ররোগও তদ্রপ বুঝিতে হইবে । সত্যত্ব ও আনন্দত্ব হইতে 
্রহ্ধ ভিন্ন পদার্থ নহেন। বেহেতু এই উভয়ই ব্রন্গের বন্ম । 

অপিচ বেদাদি শাস্ত্রে অবিষ্য| নিবৃত্তির জন্য সবিশেষ ব্রন্মের উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন, যথ! £-- 

১। বেদাহমেতং পুরুবং মহান্ত মাদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরপ্তাৎ 

২ | তখেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্তঃপন্থা বিদ্ধতে অরনায়। 

৩ । নর্ব্বে নিমিষ! জজ্ঞিরে বিছ্যুতঃ পুরুষাদধি ন তস্যেশে কশ্চন ; যন্ত 


“নাম মহদ্বশঃ । যএনং বিদুরমৃতান্ডে ভবন্তীতি । 


অতঃপরে সর্বসংবাদিনীকার “আনন্দময়োহভ্য।সাৎ” এই ব্র্ষস্থত্রের 
উল্লেখ করিয়৷ আনন্দময় প্রকরণের বিচার করিয়া! প্রতিপন্ন করিরাছেন যে 
শ্রীমৎ শঙ্বরাচার্য্য আনন্দময় প্রকরণকে যে নির্বিশেষ ব্রক্গোপানন বলির! 
ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, উহা অনন্ত ও অযৌক্তিক । ত্রহ্সথত্রের প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম পদের নিম্নলিখিত সুত্র গুলির সমষ্টিই « আনন্দময় 
প্রকরণ” নামে অভিহিত := 

(১) আনন্দমময়োহভ্যাসাৎ। ১২। (২) বিকারশব্বানেতি চেন্ন 
প্রাচ্ধ্যাৎ | ১৩। (৩) তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ। ১৪। (9) মানবিক 
মেরচ গীরতে | ১৫। (৫) নেতরোনোপত্তেঃ ৷ ১৬। (৬) ভেদব্য- 
পদেশাচ্চ। ১৭। (৭) কামাচ্চ নানুমা নাপেক্ষা। ১৮। (০) অস্মিননন্ত 
চ তদৃযোগং শাস্তি । ১৯। সর্বসংবাদিনীকার এই করেকটা হুত্রের 
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'সন্তার অনতিরেকী হইলে পক্ষভাবিশিষ্ট হেতু হইত । তাহ! অযুক্ত 
কেননা, পশ্মব্যবর্তকই হেতু৷ স্থানাধারণ শব্দের তাপধ্য এই ঘে, 
“নর শব্দের ব্যবিকরণে সিদ্ধ পরিহার ।” সুতরাং এই স্থবিখ্যাত শ্রুতি 
নর্বিবশেষত-নাধক নহে। এ 

বন্ড অর্থ-প্রকাশের নিমিত্ত এক অধিকরণে থে অনেকার্থ বৃত্তিত্ব 
তাহারই নাম “নামঘানাধিকরণা” । এক্ষণে আমরা নত্যং জ্ঞানং আপ 
এই তিনটা পদকে মুখ্যার্থরূপেই (গুণ বা. বিশেষণরূপে ) গ্রহণ কার, 
বা তভ্তৎগুণবিরোধ্যাকীর-প্রত্যনীকাকারেই ( তন্তৎগুণাভাবের 
প্রতিযৌগিরূপেই ) গ্রহণ করি, এই উভয়ের বে অর্থেই কেন গ্রহণ করি 
না,এই সকল পদের প্রয়োগে নিমিন্তভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে | 
কেবল এইমাত্র বিশেষ যে,__একপক্ষে পদসমৃহের দুধ্যার্থ প্রকাশ পায়, 
'অপরপক্ষে উহাদের লক্গণার্থ অভিব্যক্ত হয় । 
“তাং জ্ঞানননন্তম্” পদগুলি অজ্ঞানাদির প্রতিযোগিরূপে বাবহৃত হইলে 
নেই প্রতিবোগিত্ব বা প্রত্যানীকত্ব কখনও বন্থস্বরূপরূপে গৃহীত হইতে 
পারে না। বদি এক পদদারাই ত্রন্বক্ূপ অভিব্যক্ত হইত, তবে এত" 
গুলি পদপ্রয়োগ করার কি প্রয়োজন ছিল? তাহা হইলে এই সকল 
পদ প্রয়োগে নিশ্চয়ই বৈরর্থ্য হয়। তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যও 
 উ্সিদ্ধ হয়। কেন না এক বস্তুতে এই সকল পদের নিমিতভেদার 
নাই। অপিচ বিশেষণভেদনিবন্ধন বিশিষ্টতাভেদজনিত এক ত্রদ্দেরই 
অনেকার্থত, এই সকল পদের সামানাধিকরণ্য-বিরোধিও নহে । কেননা, 
নামানাধিকরণ্যের লক্ষণই এই যে একই বস্তুর অনেক বিশেষণবিশিষ্টত! 
প্রতিপাদনপর পদের ব্যবহার হইয়া থাকে৷ শাব্বিকগণ বলেন “ভিন্ন 
প্রবৃত্তিনিমিত্ত শব্দনমূহের বে একার্থে বৃত্তি তাহাই নামানাধিকরণ্য ! 

পতঞ্জলির মহাভাব্যের টীকার কৈয়ট লিখিয়াছেন_“ভিন্প্রবৃততি- 
নিমিন্তযুক্তম্ত অনেকস্ত শব্বস্ত একক্সিনর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্‌॥ 
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বিজ্ঞান ও আনন্দ এই দুইটী শব্দ ভিন্নার্থক হইলেও এই 
প্রয়োগহেতু ব্রনের দ্বয৷ত্মকৃত! ঘটে না। প্রকৃত ক 
ব্ৰহ্মবস্তু স্বরূপ ও প্রকাশের বৈশিষ্ট্যহেতু ভিন্নভাবে নিরূগি 
কেহ্‌ব| তাহাকে জ্ঞানরূপে বুঝিয়াছেন, কেহব! তাহাকে আনন্দন্ধূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন চন্দ্র ও চন্দ্রকিরণ সন্বন্ধে “ইহা শুরু” “ইহা 
জ্যোতিঃ” এইরূপ উক্তি পরিলক্ষিত হয়; “বিজ্ঞান” ও “আনন্দ” শব্দ- 
দ্বরের প্ররোগও তদ্রপ বুঝিতে হইবে। নত্যত্ব ও আনন্দস্ব হইতে 
রঙ্গ ভিন্ন পদার্থ নহেন। যেহেতু এই উভয়ই ব্রন্মের বন্ম। 

অপিচ বেদাদি শাস্ত্রে অবিগ্া! নিবৃত্ির জন্য সবিশেষ ব্রন্মের উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন, বথ| £__ 

১। বেদাহমেতং পুরুবং মহান্ত মাদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরপ্তাৎ 

২। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্তঃপন্থা বিদ্ধতে অরনায়। 

৩। সৰ্ব্বে নিমিষা জজ্ঞিরে বিছ্যুতঃ পুরুষাঁদধি ন তস্যেশে কশ্চন ; যৃস্ত 


-নাম মহদ্বশঃ । যএনং বিছ্রমৃতান্তে ভবন্তীতি | 


অতঃপরে সর্বসংবাদিনীকার “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” এই ত্রক্গস্থত্রের 
উল্লেখ করিয়া আনন্দময় প্রকরণের বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 
শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য আনন্দময় প্রকরণকে যে নির্ববিশেষ ত্রঙ্গোপাসন বলিয়। 
ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, উহা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। ব্রহ্মস্ুত্রের প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম পদের নিম্নলিখিত স্থত্র গুলির সমষ্টিই “ আনন্দময় 
প্রকরণ” নামে অভিহিত := | 

(১) আনন্দময়োহ্ভ্যাসাৎ। ১২। (২) বিকারশব্বামেতি চেন 
প্রাচুর্য্যাৎ | ১৩। (৩) তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ | ১৪। (9) মান্ববণিক 
মেরচ গীয়তে। ১৫। (৫) নেতরোনোপত্তেঃ | ১৬। (৬) ভেদব্য- 
পরেশাচ্চ | ১৭। (৭) কামাচ্চ নাহুমা নাপেক্ষা | ১৮। (০) অস্বিননন্ত 
-চ তদৃষোগং শাস্তি । ১৯। সর্বসংবাদিনীকার এই করেকটা হুত্রের 
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ব্যাথার বহুল পরিমাণে শাঞ্ষর ভাষোর অন্নরণ করিরাও অবশেষে 
মূল বিষয়ে অর্থাৎ নির্বিশেষবাদসন্বন্ধে শঙ্করের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়। 
সবিশেষবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন! শ্রী শহ্বরাচাধ্য আনন্দময় 
গ্রকরণটার বিচার করিতে বনিয়া নাক্ষাৎ ব্যাসদেবকেও শব্দপ্ররোগে 
অনভিজ্ঞ বলিয়| প্রদখিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীপাদ আ্ীজীব 
গোন্বামী সর্ধনংবাদিনীতে এই সকলহ্থাপত্তি খণ্ডন করিয়া উপসংহারে 
লিখিরাছেন £ 
“যদি চ স্ুত্রকারম্ত বেদান্তার্থান ut টনি তিহ- 
গ্রমাদমাজ্নার্থং শ্বচাতুরীব্যদ্দভদ্ব্যা তদানন্দময় সুত্রমেবং ব্যাখ্যেরং 
আনন্দময় ইত্যত্র ভর ং প্রতিষ্টেতি ন্বপ্রধানদেব এন্মোপদিশ্য তে ইতি ! 
ইহার ভাবার্থ এই যে যদিও “আনন্দমরোহভ্যাসা” এ র 
“আনন্দময়” পদের প্রয়োগ দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য সবত্রকারের বেদান্ত- 
অনভিজ্ঞত| সন্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া তাহার প্রমাদমার্জ্জনার নিমিত্ত 
স্বীয়চাতুরীময় বাক্যভঙ্দীতে আনন্দময় সুত্রের ব্যাখ্য! করিয়াছেন কিন্ত 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে “ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” লিখিত আহে, তৎস্থলে 
্বপ্রধান ভ্রশ্মই উপবিষ্ট হইয়াছেন, উহ! বাজে ব্রহ্ম নহেন। স্থতরাং 
সুত্রকারের কোন অপরাধ নাই । 
॥ ১ j ' 
২. শঙ্করাচাধ্য বলেন “আনন্দময়? এই পদ শ্রুতিতে পুনঃ রি উত্ত" 
হয় নাই, আনন্দ শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (অভ্যাস) দেখিতে পা ওয়! 
যায়। ইহার উত্তরে শ্রাীব বলেন, “অভেদবিবক্ষরা কে 
সোহপীতি। অর্থাৎ আনন্দময় ও আনন্দ,-_ইহাঁতে কোন ভেদ নাই, 
রবির প্রকাশ প্রাচুধ্যবৎ আনন্দ শব্দই প্রাচ্ধ্যার্থে আনন্দময়রূপে ঝাবহৃত 
হইয়া থাকে। ইহাতে ‘ অভ্যাসের” অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখের কোনও 
বাতিক্রম হয় নাই । 


অতঃপরে সব্দসংবাদিনীকার “বিকার” স্থত্রের শাঙ্করভাষ্য সমালো- 


Asif 
৮৬ ন 
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চন| করিয়াছেন, বিকার স্থত্রটী £_-বিকারণন্দান্েতি চেন প্রাচূ্যাৎ ৷? 
“আনন্দময়” পদের ত প্রত্যয়টীর বিকারার্থ সাশঙ্কানিরশনের নিমিত্ত 
এই স্থত্রের অবতারণ! কর! হইয়াছে । আনন্দময় পদটী ময়ট প্রত্যন্নান্ত। 
নয়ট প্রত্যর বিরান ব/বহৃত হয়, স্থতরাং আনন্দনর বলিলে ত্র 
বুঝার না এই আপত্তি হইতে পারে । কিন্তু তাহ! নহে। গ্রাচ্ধা অর্থেই 


এখানে ময়ট্‌ প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে। 

শহ্করাচার্য্য ১৯ স্থত্রের ব্যাখ্যার এক পূর্ব পক্ষ করিয়া তাহার সমাধান 
করিয়াছেন, তাহার মম্ম এইরূপ,_“এরূপ বলিতে পার যে “অন্নমর় আত্মা 
হইতে প্রাণময় আত্ম! ভিন্ন, তাহ! হইতে মনোময় আত্মা ভিন্ন মনোময় হইতে 
বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানমর হইতে আনন্দময় ভিন্ন ও অন্তর্বত্তা । এই- 
মে EL শ্রুতিতে সময় ম্যটত প্রত্যয়ের রথ বিকার কেবল 


আন 
স্বীকার কর কেন? যদি বল টু জন, আনন্দং ব্রদ্দ” তি মন্ত্রের 
প্রতিপাদ্য প্রক্রহ্গ তদধিকারে পরিপঠিত বলিয়। এরূপ অর্থ স্বীকার 


করি। ইহাতে আপগত্তিকারীদের কথা এই যে, উহা অসঙ্গত। কেননা 
এরূপ বলিতে গেছে অন্মরাদি আজ্বাকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। উহা ঘুক্তি- 


~~ 


যুক্ত নহে । আনন্দময়ের জন্তুরে অপর কোন আঙ্মার সংবাদ শ্রুতিতে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং আনন্দময় আত্মাই পরাত্মা, অর্থাৎ 
ব্ক্ম। ইহা স্বীকার না করিলে প্ররুতহানি ও অপ্ররুত-প্রক্রিঘা 
দোষ ঘটে ৷” 
ke গোস্বামীও লিখিয়াছেন £_“নন্গুবিকারার্থকময়ট্‌ প্রবাহান্তঃ- 
1২ কম্মাদৰ্ধদ্ৰরতীবৎ প্রাচ্ধ্যার্থো ন সত এব |” 
হার মৰ্ম্ম এই থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বশতঃই আনন্দময়ে অদ্ধজরতী 
'স্যাপ্নের বাবহার হইতে পারে না। - 
নির্বিশেষবাদ নিরদনের নিমিত্ত শরীপাদ প্রীদীব গোস্বামিমহোদয় 
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স্বরং বহুল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিরাছেন। এই সকল যুক্তিজালে 
সর্বসংবাদিনীর ভগবতসন্দর্ভে অনুব্যাখ্যা সমাবৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ 
রামান্গজের ভাষ্য হইতে এ বিষয়ে যে নকল সাহায্য পাওয়া 'গয়াছে ইতঃ 
পূর্বে তাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

“অগিটৈবমেকে এই স্থত্রের ভাষ্ের কিরদংশ উদ্ধৃত করিরা শ্রীপাদ 
শ্রীভীব গোস্বানি মহোদয় নিব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন! শ্রীভান্কে 
লিখিত আছে “অতএব নিব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদেহপি প্রধানতুল্যত্ব- 
দিতি।” শ্রুতি সমূহের সাহায্যেই স্বরঃ সুত্রকার নির্বিশেব ব্রহ্মবাদ- 
নিরস্ত করিয়াছেন বলিয়। জানিতে হইবে। কেননা, এ দকল শ্রুতির 
পারমাধ্ধিক মুখ্য অর্থ এই বে, ঘে ব্রঙ্জিজ্ঞান্ত, তিনি ঈক্ষণাদিগুণযুক্ত ৷ 
নির্বিিশেষ ব্রহ্মবাদে ব্রহ্গের সাক্ষিত্বও অপারমথিক হইর| উঠেন | বেদান্ত 
বেগ্য ব্রঙ্গই জিজ্ঞান্ত হইয়াছেন । এমন্ত্বর্ণাৎ” “উক্গতে নাশব্দম্‌” 
ইত্যাদি সুত্র দ্বারা প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্ম গ্রতিপাদিত হ্ইয়াছেন। টৈতন্য 
গুণযোগ ভিন্ন চেতনত্ব হয় না । ইঈঙ্গণগুণাবিরহী হইলে জগৎনিম্মাণে 
বেদান্্-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মেও ও সাংখ্যকারের প্রাণের কোনও পার্থক্য 
থাকে না। স্কৃতরাৎ তাহাতেও দোষ ঘটে । অপিচ--ন স্থানতোহপি 
পরশ্তোভরলিজং সর্বত্র হি। ৩২1১১ সুত্র । 

এই অধিকরণে ও নকল বাক্যেরই সবিশেষ পরত্ব প্রদর্শিত হইরাছে। 
আনন্দময় প্রকরণের 2--অস্সিনস্তচ তদ্বোগং শাস্তি । ব্রহ্মস্থত্র ১1১১৯ ! 
এই স্থত্রগী আনন্দময় প্রকরণের অন্তর্গত এই স্থত্রের ভাষ্য শ্রীমৎ- 
শস্করাচাধ্য লিখিয়াছেন :_ অপিচানন্দঘশন্য ব্ৰহ্মত্বেপ্ৰিয়াদ্যবয়বত্বন 
সবিশেষং ত্রঙ্গত্যুপগন্তব্য. নির্বিশেষন্ত ব্রক্ষবাক্যশেষে শ্রুতিতে - 
বাডমনোসয়োরগোচরত্াভিধানাথ। 
যতোবাচো নির্বর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । 
আনন্দং ত্রহ্ম বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চ ন ॥ 
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অর্থাৎ প্রিরাদি অবয়ব আছে বলির। আনন্দময়কে সবিশেষ ব্রহ্ম 
বলিতে পার না । কেনন! তৈভ্িরীর উপনিবদের বাক্য-শেষে জান যায় 
যে তিনি বাক্যগনের অগোচর | প্ীনৎ শঙ্গরাচার্যের মতে উল্লিখিত 
শ্রুতিবচনের অর্থ এই বে বাক্য ও মন ধাহাকে পাইয়া! প্রাতিনিবৃত্ত হয়, 
তিনিই আনন্ব্র্গ । যে জন আনন্দ ব্রঙ্গকে জানেন, কিছুতেই তাহার 


ভয়ের কারণ নাই। অভিপ্রার এই বে গুণ বা বিশেষ না থাকাতেই 
তিনি বাক্য ও মনের অতীত ৷ অপিচ দ্বিতীপাভিনেবেশের অ অভাবনিবন্ধন 
ভয়, ভেতব্য ও ভয় কর্তার অভাব হয়। এই নির্বিশেষ সিদ্ধান্ত শ্রীভাঙকো 


নিরাকৃত হইয়াছে । যথা £ 
তৈত্তিরীর উপনিষদের কোন কোন অনুবাকে ব্রহ্মের কল্যাণ- 


লিখিত হইয়াছে “তে যে শতং" ইত্যাদি। এতদ্বারা ক্ষেত্রদ্ধের 
আনন্দাতিশয় অন্রক্রমপ্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে । তারপরে ব্রন্মের 
কল্যাণগুণময়ত্বের অনস্তত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত 
নিবর্তস্তে ই 1” অতঃপরে শ্রুতি স্পষ্টক্পই বলিয়াছেন 8 
“সোহশ্বতে সর্ববান্‌ কামান্‌ সহ ব্ৰন্মণ। বিপশ্চিতেতি।” 
এতন্বার! পরব্রক্ষের অনপ্ত কল্যাণ গুণের বিষর আরও স্পট্টীকুত 
হইয়াছে । যাহা কামন! করার উপযুক্ত, তাহাই কাম, স্কৃতরাং কামা*” 
পদের অর্থ"কল্যাণপগ্ুণ সমূহ । সফলকাদ নাধক ব্রদ্মের সহিত অশেষ 
কল্যণগুণ লাভ করে ইহাই এই শ্রুতির অর্থ। কবিরাজ গোস্বামী ও 
লিখিরাছেন, _“কুষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চরে 1; টা, 
এস্থলে গুণপ্রধান্য বলার নিমিত্তই সহ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ৷ 
এযতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ” এই শ্রুতির অর্থ এরূপ নহে 
যে তিনি মনের অগোচর । এত সহ “ঘপ্যা মতং তন্যমতং” ও অবিজ্ঞাতং 
বিজানতাং ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বদি এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃট়ীরুত হর যে ব্রহ্ষ, 
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জ্ঞানের বিষয় নাহন তাহ হইলে “ত্রক্মবিদাপ্রোতি গরম্” “ব্রহ্মবিদ 
বরন্মৈব ভবতি” ইত্যাদি দ্বার! ব্রহ্জ্ঞানই মোক্ষের হেতু এক্সস উপদেশ 
প্রদত্ত হইত না। ত্রক্গজ্ঞান উপাননাস্ক | তর্কে জানিতে হইলে 
উপাননাক্মক জ্ঞান ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহাকে জানা বাদ্ধ না। উপাননার 
পদার্থ মণ্ডণ। সুতরাং ব্র্গও সগুণ। কিন্তু এই ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণ 
গুণময়, তাহার অপরিমিত গুণ বাক্য ও মন দ্বার! পরিমিত হয় না। 
এই নিমিত্তই বল! হইয়াছে যে তিনি বাক্য মনের গোচরাতীত। এই 
জন্যই বলা হইয়াছে,_যে বলে আমি ত্রন্ধকে জানিয়াছি সে তাহার 
কিছুই জানে নাই । কেননা, তীহার গুণ অনন্ত ও অপরিঘিত | 

নর্বনংবাদিনীতে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বাসিমছোদরও লিখিরাছেন ৪ 

ব্তু যতোবাচে। নিবর্তন্তে” ইত]াদিকং শরতে তদিনদীদৃশপগিদং 
পরিমাণং বেতি নির্দেশাসাম্্যপরমেব অলৌকিকত্বাদনন্তত্বাৎ |» 

অর্থাৎ তৈভিরীর় উপনিষদে বে “যতোয়বাচে! নিবর্তন্তে” ইত্যাদি 
লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই বে অনন্ত গুণবিশিষ্ট ব্রন্মের গুণের 
পরিমাণ কর! যায় না। তিনি এই পদার্থ, তিনি এভাদূশ, তিনি, 
এই পরিমাণবিশিষ্ট” ইত্যাদিরূপে নির্দেশ করা যায় না, কেননা তাহার 
গুণ অলৌকিক ও অনন্ত। 

শ্রীপাদ শ্রাজীব গোস্বামী এসম্বন্ধে উপসংহারে লিখিয়াছেন £_অতএব 
অলৌকিক বিশেষবত্ধে সতি তস্য “বতোবাচো নিবর্তন্তে ইত্যাদি 
মহিমা চ নঙ্গতাঃ স্যাৎ। 

অর্থাৎ ব্রঙ্গের অলৌকিক বিশেষবন্তাতেই “ঘতোবাচো নিবর্তন্তে” 
শ্রুতির অর্থ তাহার মহিমাই অর্থই বুঝিতে হইবে । শ্ীভীগবতেও 
লিখিত আছে “মদীর মহিখানঞ্চ পরব্রঙ্মেতে সংজ্ঞিতম্।” অর্থাৎ 
আমার মহিষাই পরম ব্রহ্ম সংজ্ঞায় শব্দিত। 

শ্রীভাষ্যে অতঃপরে উক্ত হইয়াছে £__ 
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দহরবিষ্যায়াং“তন্মিন্মদন্ড ভনন্তেষ্টব্যন্’ ইতি যদ গুণ! গ্রাধান্যং বক্ত ং 


পাণিনি সুজেও দেখিতে পাই £_দহধুক্তেইপ্রধানে 17আআ১৯। 
অর্থাৎ নহার্থেন যুক্তেংপ্রধানে বর [২ যথা পুত্রেণ নহগতঃ পিত।। 
নু শব্দমাত্র গ্রহণম্‌। পুত্রেন নার্ধৎ ধনবান্‌। পিতুরক্রিয়াসন্বন্ধ 
সাক্ষাচ্ড বেনোচ্যতে। পুত্রন্ততু প্রতীরমান ইতি পুত্ৰস্ত অপ্রাধান্তম্‌ ৷ 
সহাৰ্থ এব্দপ্ররোগং বিনাপি তৃতীয়া ৷” 
প্রীন্ীনহাপ্রহু ততপ্রিযপার্ধদ শ্রী সনাতন ও প্রীরপকে স্থৃতি, অল- 
-স্কার, দর্শন ভক্তি ও প্রেম সম্বন্ধে বহুল উপদেশ প্রদান করেন । তাহার 
দার্শনিক উপদেশগুলি শ্রীজীব গেস্বামিমহোদয়ের গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ 
হইরাছে। বল! বাহুল্য রে , শ্রীপ্রীমহাপ্রতুর এই নকল উপদেশ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হন নাই। প্রীপাদ সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীগোপাল 
ভট্টই তাহাকে এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের 
'সায়্াবাদের প্রধানতম দুর্গ -_নির্ব্বিশেষবাদ বিচলিত করাই বৈষ্ণব- 
টনি এক প্রধানতম বিচার-গৌরব । বৈষ্ণব-বেদান্ত ব্যাখ্যা এই 
বয়ে কি পরিমাণে উৎকধ লাভ করিয়াছে, এখনও তাহা বহু বহুল পণ্ডিত 
জনের অপরিজ্ঞাত। অবজ্ঞা ও অনুসন্ধানাভাবই তাহাদের এইরূপ 
’ অনভিজ্ঞতাঁর প্রধানতম হেতু । বেদান্তসথত্র সন্বন্ধে বৈষ্ণবভাব্যকারগণের 
সুত্রার্থনিচয়ের সরলতা ও অক্রিষ্টদোষ- বিবর্জিত ব্যাখ্যা, শ্রুতির সামঞ্রস্ত- 
সংরক্ষণ, যুক্তির নিপুণতা ও পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ সম্বন্ধে আলোচন! করিলে 
বিস্মিত হইতে হয় । শঙ্করভাষ্যে যেরূপ অসমাঞ্চস্ত ও ক্রিষ্ঠতা দোষমরী 
ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়, বৈষ্ণবভাষ্য-কারগণের ব্যাখ্যার তাদশ দোষ 
অতি বিরল । আমর। বেদান্তস্ত্রভাষ্যপাঠকগণকে কতিপর ভাষা নির- 
পেক্ষভাবে তুলনা করিরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা! হইলেই 
আনাদের এই বাক্যের সারবন্বার কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। 
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শ্রীপাদ শ্রীীব গোস্বামী স্বাভাবতঃই সুন্ম বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন। ইহার 
উপরে ন্যায় মীমাংস। সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি তাহার উত্তমরূপ অধীত ছিল! 
তিনি সর্বসংবাদিনীতে বেদান্তের অতি 'জটিল তত্ব সমূহের স্থমীমাংনা 
করিয়াছেন। নির্বিশেববাদ খণ্ডিত না হুইলে শ্রীভগবানের অবতারবাদ 
অসিদ্ধ বা মারিক হইয়া! যায়। সেইজন্য নির্বিিশেষবাদ খণ্ডনের এই 
বিপুল প্রয়াস । 
«ন্‌ স্থানতোহপি পরস্তোভযুলিঙ্কং সর্বত্র হি।” ৩২।১৯। 
এই বেদান্তস্তত্রের ভাষ্যে প্রীমতশক্থরাচার্যা লিখিয়াছেন--সন্ত্যভয়- 
লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ে। ত্রদ্ষবিষয়াঃ “সর্ববকশ্মনঃ সর্বকামঃ সব্ধ্বগন্ধঃ সর্বরনঃ” 
ইত্যেবঘাগ্াঃ নবিশষেলিঙ্গাঃ |  "*অস্থুলমনন্বহস্বমদীর্ঘম্” ইত্যেবমাদ্যাশ্চ 
নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ 1 ্‌ 
অর্থাৎ শ্রতিতে সবিশেষ ও নির্ব্িশেব এই উভয় ব্রহ্মবোধক বাক্য 
আছে। ব্ৰহ্ম সৰ্কাকৰ্্ম, সর্ববকাম, সর্ধবগন্ধ সর্বরদ” ইত্যাদি বাক্য সবি 
শেষ ব্ৰহ্মব্যঞ্জক। আবার অপর পক্ষে ‘ব্রহ্ম স্থল নহেন, হৃন্ব নহেন, 
দীর্ঘও নহেন, এই সকল বাক্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবোধক । 
“ন তাবৎ স্বতএব পরশ্য ব্রহ্মণ উভয় লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে | নহেকৎ বস্তু 
স্বতএব রূপাঁদিবিশেষোপেততদ্বিপরীতঞ্চেত্যক্যগন্তং শক্যং বিরোধা২ |” 
অর্থাৎ পরব্রন্মের স্বতঃ এই ছুই রূপ উৎপন্ন হয় না। একই বস্তু 
এক সময়ে রূপবান্‌ ও বূপবিবজ্জিত এইরূপ অভ্যুপগম ন্তারবিরু নব! 
কেননা উহা পরস্পর বিরোধভাবাপন্ন। 
"অন্তিতহি স্থানতঃ পৃথিব্যাদদুপাধিযোগাদিতি ৷ তদপি নোগপদ্যতে ! 
ন হ্যপাধিবোগাপ্যন্তাদৃশস্ত বস্তন। হন্যাদৃশ স্বভাবঃ নম্তবতি।” 
তর্কস্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে এক বস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ হইলেও 
কিন্ত স্থানাদি উপাধি দ্বার! দ্বিরূপ হইতে পারে না কি? তাহাও অনস্তব 
কেননা উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয়না যেমন 
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টিক তালন্রাকি উপাধিবোগে € অন্চ্ছ হন না । উপাধি নকল 
সি: 058 উপ্াবধিবোগেহ অন্বচস্ত হজ শা 


= পাপ শা এসি এন দল "শা 
লিল ননন্ত বিশেবরহিতং বনার্বকন্ননের 
ED SY 
ব্ৰহ্ম প্ৰতিপত্তাম্‌, ন তান্বদিয়। ৩৭! 
৫ PY 


একক বি 25 নিকিক ESE সাবি- 
করিতে হইলে সমস্ত বিশেষ র।হত ননাব্বকল্পক ব্ৰহ্মই প্রতিপানা, ন! 

LY LY > নহ = 
শেষ তরঙ্গ প্রতিপত্তব্য নহে!  পরমপুজ্য ঈপাদ গঙ্গাৰ গোহামা 


যাইতেছে ই টা ১ বাব্যানাং নবিশেষপরত্বনের 
দৰ্শিত মস্তি । তথা 


গো 
৫ 


মাদিকং নির্বিশেষত্বং চিহ্নম্‌ | তদেতছুভরং চিহ্নং পরমন্য ন গং রতি, 
বিরোধাৎ। ৃ 

অর্থাৎ এই অধিকরণে বে সকল বাক্যের উল্লেখ হইয়াছে নেই i 
বাক্যই সবিশেৰ ব্ৰক্মবোধক | স্ব কামাদি ্ৰুতি-সবিশ্যন্-ৰোধক, নি 
পক্ষে “অন্ুনাদি শ্রুতি, বিগ | স্থতরাৎ এই উর 
চিহ্ন পরত্রঙ্গের পক্ষে EE নহে। কেননা, ইহারা পরম্পর-বিরোধা ! 

“নাপি স্থানমুপাধিমর্থীকৃত্য তথসস্তাবনীয়ম্‌ উপাধিঝোগেন সবি- 
শেষত্বং স্বটতা নির্ব্বিশেষত্ব মেবেতি ৷” : 

স্থান অর্থাৎ উপাধি অন্ধীকার করিরাও এরূপ বলা যায় ন! তে উপাধি 

যোগেই ব্রশ্মের সবিশেষত্ব কিন্ত ব্রহ্ম স্বতনির্বিশেষ । হি যন্মাং সব 

বোপাধিসম্বন্ধে তদসম্বন্ধে চ তন্য সবিশেবন্ধ মুপলভ্যতে ৷ 

অর্থাৎ এই হেতু যে উপাধি সম্বন্ধ থাকুক, আর নাই থাকুক” 
ব্ৰহ্মর সবিশেষত্ই উপলব্ধ হইয়া থাকে । 

তত্রোপাধি সম্বন্ধে তাবছুভরথাপি সবিশেষ বম তেনোপাধিন। তত্ব 
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₹রূপশক্তি-প্রক্াশশ্চ। যদি তত্র স্বরূপশক্তিনপ্যাৎ তদ! জড়ন্য 
ভন্যোপাধেও প্রবৃত্ত দিকমপি ন ন্যাৎ। 
ডি -দবন্ধ-বিষয়ে নিম্ন নিদ্দিষ্ট উভয় প্রকারেই বিশেষত্ব উপলব্ধি 
হইয়! থাকে”(১) উপাধি দ্বার। এবং (২) হ্থীয় স্বরূপ শক্তি প্রকাশ 
হার।। যদি স্বরূপশক্তি অস্বীকার কর, তবে জড় বস্তুর সেই উপাধি 
প্রবৃত্তিরও অভাপগম হয় না। স্থান শব্দের অর্থুউপাধি | কিন্ত 
শক্ষরভাষ্যের টাকার ভামতীকার বাচম্পতি মিশ্র লিখিরাছেন-_-“ন 
স্থানত উপাধিতোহপি পরস্যত্রক্ষণ উভরন্থচিন্ুসন্ভবঃ |” 
্রপাদ শ্রীজীব গোস্বামিহোদর সর্ধসংবাদিনীতে লিখিয়াছেন ব্রন্মের 
উপাধি ও আগন্তক নহে। কেননা ছান্দোগ্য উপনিবদে 
নদেব সোম্যেদমগ্ আপীদেকমেবা দ্বিতীরমূ। ৬ষ্ট প্রদ। দি 


op এ 
Af 
AL 
৫ 
8 


এই স্থলে যে ইদং শব্দের উল্লেখ আছে, বিশ্বই নেই ত শব্দের 
বাচ্য। ব্ৰহ্মের সহিত এই বিশ্বের যে তদাত্ম্য সহ্বন্ধ, এই উপনিষদ- 


বাক্যেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বৰি বলা যায় বে এই ভ্রগং একটা 
' উপাধি-নাত্র, তাহাতেও ব্রদ্দের সবিশেষত্বের কোনও হানি হয় না। 
রঙ্গ উপাধি-দোষে লিপ্ত নহেন। উপাধি অসৎ, ব্রহ্ম নং । সৎ ব্রঙ্গে অসৎ 
উপাবির স্পর্শ অসম্ভব । এতৎসম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদই বলেন ঃ 

এয আত্মাপহতপাপ্সা বিজরো তে হবিজিঘংসোহপিপাসঃ 
নত্যকমঃ সত] সনবল্পঃ সোহেষ্টব্য স বিজাজ্ঞাসিতব/ঃ ইত্যাদি |” 

এই সকল শ্রুতিও ববিশেষত্ব-বোধক। তি এক বিজ্ঞান 
দ্বারা সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাও নবিশেষত্বেরই প্রতিপাদক | শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 
লগত উপাদান বলা হুইয়াছে। জগজ্জীব-তাদীত্্য-বাক্য দ্বারাও 
নবিশেষত্বই সপ্রমাণ হইয়াছে । 

নির্ববিশেষবাদ স্বীকার করিলে “নদেবনোঘোদ” শ্রুতি বাক্যটা 
উপক্রম বিরোধ-দোষে দুষ্ট হয় । কেন না, ইদং অর্থাৎ এই বিশ্বকে সং 
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ঠ 2৮০3 
বলা হইয়াছে। বশ 
— 1 পা 


> 
2 9? (Pro ৯ ভা 
বিরোধ-দোষ ঘটে, কিন্তু “সং” ও “হদং” এহ ডভয়ের 


বর 
নানানাধিকরণ্যে সংস্থাপন করিলেই এই শ্রুতির আবরার স্থানত হর । 


প্রতিপাঁদক নহে!” “একমেবাদ্িতী ন বাক্যের “এক” je 
জগছুপাদন-ন্বরূপ ব্রন্মের একস্ববোধ ক অর্থাৎ বহুল পরমাণু দ্বার! রগ 
স্যষ্টি হয হি, সৰ্ব্বশ! ক্তিনমন্বিত এক ব্ৰহ্মই এই জগতের উপাদান! 

সুতরাং “একনেবাদ্বিতীয়ম্‌” 
এই বাক্যে ইদং বা ব্ৰহ্মশক্তি ধ্বনিত হইয়াছে। অদ্বিতীর শৰ ছার! 
ব্ৰন্মের স্বীয় শক্তিই ব্যঞ্জিত হয়। ঘট-নিম্মাণে থেমন কুলাল মৃত্তকা।দর 
প্রয়োজন, জগৎ নিশ্মাণে ত্র্ম তেমন অপর কোন বস্ত্র সাহায্য গ্রহণ 
করেন নাই। “একমেবাধিতীয়ম্” বাক্যের মধ্যে থে একটা « 
শব্দের প্রনোগ আছে, ব্রহ্মের পক্ষে তাদৃণশ AL অসম্তব-নিবৃত্তি 
নিমিতই উক্ত “এব” শব্দটা প্রযুক্ত হইরাছে। নেই অব্যক্ত রঙ্গের 
শক্তি সম্বন্ধে বে উপাধিতু-প্রত্যর শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হর, উহা! বহিরঙ্গা- 
শক্তি সন্ধে বলা হইয়৷ থাকে । তাহার 5 উপাধিবঞ্জিত ৷ 
উহ দ্বার! ব্রহ্ম যে অক্ষর, তাহাই অধিগম। হইয়া খাকে। ত্রঙ্গকে যে 
নিগুণ অদৃগ্ ও অগ্রাহ্‌ ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহাতে তাহার প্রাকৃত 
হেক্স গুণীদ্দিকেই প্রতিবিদ্ধ করিয়া ত্রন্মের নিত্যত্বও বিসৃত্বাদি কল্যাণ 


সমন 


এব 


গুণ-যোগই গ্রতিপাদন কর! হইয়াছে । শ্রুতি বলেন ৮. “নিত্যং বিভূং 
সর্বগতম্‌ ইত্যাদি । 2 
ইত্যাদি পদদ্বার। তাহার প্রাকৃত হের গুণ বিবয়ই 
দ্ধ হইয়াছে। নঞ প্রত্যয়ের দ্বারা বদি ব্রক্মের সকল প্রকার 
নিষিদ্ধ হর, তাহাহইলে বে, নির্কিশেষবাদিগণের স্বার 
সিদ্ধান্তিত নিত্যাদি গুণও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে । কিন্ত জঞানমাত্র 
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পতি ~~ 


বাদিগণও হন্মের জ্ঞানব্বরূপত! স্বীকার করেন। বদি ব্রহ্ম 
জ্ঞানম্থরপই হেন, তাহা হইলে তাহার জ্ঞাতৃত্ব আছে ইহা অবশ্যই 
কার করিতে হইবে। জ্ঞাতৃতব স্বীকার করিলেই নির্ব্বিশেবত্ববাদ 
চুণারুত হই গড়ে। ব্র্গকে কেবল আনন্দন্বূপ বলিলেও সেইরূপ 
নির্ব্বিশেষত্ব-বাদ নিরন্ত হয়। এমন কি বৃহৎ বোধক ব্রহ্ম শব্দটা পর্য্যন্ত 
নির্ক্বিশেষত্বের বিরোধী । বৃংহণ হইতেই ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি স্থুতরাং 
উহাতেও ব্রঙ্গকে সবিশেষে পরিণত করিতেছে। “আনন্দং হরহ্মণো 
বিদ্বান” এই শ্রুতিও সবিশেষত্ব গ্রতিপারক । “যতে! বাচো নিবৰ্তন্তে” 
ইত্যাদি বাক্য বন্ধের অলৌকিকত্ব ৪ অনন্তত্বের প্রতিপাদক। এইরূপ 
অর্থ দ্বারাই “তরঙ্গ তে ক্রবাণি, ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইত্যাদি শ্রুতির 
অর্থনামপ্রন্য নংরক্ষিত হয়। নিব্বিশেববাদে এই সকল শ্রুতি নিরর্যক 
হইয়। পড়ে । শ্রীপাদ গোস্বামী সর্বস্ংবাদিনীতে এইরূপ বহুল 
মুক্তি দ্বারা নির্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 

ব্ৰঙ্মের স্বরূপ শক্তি অবশ্যই শস্বাকার করিতে হয়। স্বরূপ শক্তি 
স্বীকার না করিলে দ্বৈতবাদ মানিতে হর। নির্ববিশেষবাদীরা দ্বৈত- 
বাদ স্বীকার করেন না । আমরাও দ্বৈতবাদ স্বীকার করি না। শ্রীমধ্বাচাধ্য 
সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী বটে । ুরুপ্রণালিকানুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
নধ্বাচাষ্য অম্প্রদায়তুক্ত হইলেও এই সম্প্রদার-প্রবর্তক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ 
শএহাপ্রভ্‌ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের জষ্টা। যেখানে দ্বৈতভাব প্রতি- 
ভাত হয়, সেস্থলে একে অপরকে দেখে, কিন্তু শ্রুতি বলেন_“সর্ব্বং 
আস্মৈব অভূৎ, তংকেন কং পশ্যেং” অর্থাৎ সকলই এক আসত্মুত্বরূপ, 
সুতরাং কে কাহার ত্রষ্টা হইবে? অপিচ “নেহ নানান্তিকিঞ্চন, মৃত্যুঃ 
স মৃত্যুনাপ্নে।তি য ইহ্‌ নানেব পশ্যতি ৷?” এই সকল শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ষের 
লানাত্ব প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে জীব ও জগৎ অস্বীরুত হয় 
নাই। জীব ও মারা তাহারই শক্তি, নমগ্র জগৎ ব্রন্মেরই কাধ্য, সকলই 


| 


টি 
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তাহারই অন্তর্ভুক্ত, সকলই তৰাত্মক, স্থতরাং তরতিরিক্ত নানা 


অন্বীকার্য্য, এইজন্ত অভেনবাদই স্বীকাধ্য। কিন্ত এই অভেদবাদ সৰ্ব 
্বীকাধ্য নহে। কেন না শ্রুতি বলেন__''অস্ত নৰ্বমাজ্মৈবাতূং” ইহ! 


1৯ ১০০ 


দ্থার| ব্রন্মের ্বরূপ-ভেদ অস্বাক্কৃত হহয়াছে। অপিচ আরও শ্রুতি এই 
যে “বহুন্তাং গ্রজারেরেভ্যাদি” এই শ্রুতিও অগ্রাহ নহে। কিন্তু ইহাতে 
ভেনবাদ ঘটে । বিনি নিন্দিকার তিনি 

স্ৃতরাৎ নির্ক্বিশেষবাদ স্বীকার করিলে এ শ্রতিও নোষদুষ্ 
হুইর| পড়ে । কিন্তু ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা! এই বে, লি 
বস্তু অচিন্ত্য শক্ির দ্বারা কাধ্যভাবভেদ অঙ্গীকার করেন। 
ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। এরূপ ব্যাখ্যা ন! করিলে ইহার সদর্থ হয় না। 
এইরূপ সদ্‌ ব্যাখ্যাই অচিন্তযভেদাভেদ সম্মত। যদি বল “নান” 
অপরমার্থবিষয়!, কিন্ত তাহাও বলিতে পার না, কেন না ব্রনের নানাত্ব 
প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অনবগত | ব্রহ্ম সন্ধে এই নানাত্ব একবার 
প্ৰতিপাদন করিয়া! সবার প্রতিষেধ-বাক/ দ্বারা এই সকল নানাত্বের 
প্রতিবেধ কর! প্রকৃত পক্ষেই উপহাস্ত । 

“নেহ নানান্তি কিঞ্চন” এই শ্রুতিতে “ইহ” শব্দের অর্থ “তরহ্মণি” | 
ইহার তাংপর্য্য এই যে ব্রহ্ম সন্বন্ধীয় যাহা কিছু জানা বায় তংনমুদায় 
ব্রহ্ম ব্যতিরিভ অপর কিছু নহে, তংসকলই ব্রদমের স্বরপাস্মক । নান! 
শব্দের এইরূপ অর্থ না করিলে এই শব্দটার প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া 
উঠে। স্থতরাং জীব, জগৎ ও মারা এই সকল “বৃহ” ব! “aia 
হইলেও ইহারা ত্রহ্মাতিরিক্ত. পৃথক পদার্থ নহে এবং ইহাদের অন্ডিন্বও 
“মিথ্য। বা ইন্দ্রজালব অলীক নহে। \ 

নির্বিশেষবাদীর। ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নলিখিত মন্্রটাকে নির্বি- 
শেষবাঁদের সমর্থক বলিয়! মনে করেন যথা £_ 

“্ৰত্র নান্তৎ পশ্যতি নান্তৎ শৃখোতি, নান্তদ্‌ বি্জানাতি ন ভূম।। 
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এই শ্রুতির “নান্তৎ পশ্যতি” বাক্যের অর্থ এই কেবল তিনিই 


/৯ 


অথ অন্ত 


উতর উল ১ CEE ইহার 4 ১১৯ ৫ ২ রশ 
একমাত্র দশনায় ! হহাতে ভরন্ষের রূপত্ব সিদ্ধ হইল । “মান্তৎ শুণোঁত 
ইহার অর্থ ভিন ভন্ন আর শ্রাব্য নাই! ইহাতে তাহার শব্দবন্থ লিঙ্ক 


ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন £- _ সর্ধরসঃ” ইত্যাদি। 
ইহাতে জানা যায় যে বহিরিন্রিয়েও ব্রহ্দের ক্কৃপ্টি পরিলক্ষিত হয়! 

“নান্যদ্‌ বিজানাতি" বাক্যের অর্থে বুঝা যায় বে অন্তঃকরণেও তিনি 

রিত রা অন্যদর্শনাদির নিষেধ ঘার। ত্রন্মের অনন্তত্বই বিবক্ষিত 

্াছ। এই নিখিল জগৎ তীহারই বিভূতির অন্তর্গত। শ্ুদ্ধচিত্ে 

ও তাহারই বিভুতিরূপে প্রতীয়মান হয়। স্থতরাং তাদ্ুশ তত্বদর্খীর 

জগতের ছুঃখ-প্রদত্বও অনুভূত হয় না । তাই উক্ত হইয়াছে :— 
“ময়! সন্তষ্টমননঃ সর্ধ্বাঃ সুখময় দিশ।।” 

ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যশেষেও ইহাই বল! হইয়াছে ₹_- 

স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্থান এবং বিজ্ঞান নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্ম- 
মিথুন আ্মানন্দ স্বস্বরাড় ভবতি, সর্ব্বেষু লোকেষু কাম্চারে দা | 
ভান্দোগ্য উপনিবদের এই ব্রহ্ম সবিশেষ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ফলত; 
শ্রুতির সর্বত্রই এইরূপ সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদক প্রমাণ পরিল তি 

'“সর্বেববেদা বখ্পদমামনত্তি” ইতি শ্রুতি | 

বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের পরমতত্ব_প্রেমময় শ্রীভগবান্‌। শ্রীকষ্ণতব- 
সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বহুল আলোচনা হইয়! গিয়াছে । বেদসংহিতার মন্ত্র 
ভাগেও ভক্তগণ কুষ্ণলীলার প্রমাণ পাইয়াছেন। এতদ্যতীত ইতিহাস 
ও পুরাণে সবিস্তারে শ্রীকৃষ্ণের অশেষকল্যাণ-গ্রণময়ত্ের উদাহরণ প্রদর্শিত 
হইক্সাছে। বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ অতি সুস্ম যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন 


নিকট 
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করিয়াছেন থে বত্রহ্মতন্ব ভগবন্তত্বের অন্তগত । এক শিখর সবক, 
শি নি 


সাধনাবশে কেবল মাত্র নির্গণ তরঙ্গের ভাব চিন্তা করিয়। থাকেন কিন্ত 
সাধনার বিকাশে ও পাঁরন্ফ্টতার জীন; বায়, নিখিল এ্রহ্মাণ্ডের অধিগা 
কেবল জ্ঞান নন, তিনি ভ্ঞানদর, প্রেমময়, অনন্ত কল্যাণ গুণময় । 
(তনি নিৰ্ৰি:শন চিদেকমাত্ৰ নছেন_ভিনি "রন বৈ সঃ" তিনি অখিল- 
রসামৃত মুত্তি। তিনি নধুদ্র ও আনন্দময়, শুধু 

ভীব্দলের প্রতি অনুগ্রহ কর!র জন্য তিনি নিরন্তর প্রস্তুত । স্থতরাং 


রন 


তিনি অশেষ কৃপাময় । জীবের আকাজ্া, অভিযোগ, তাহার দুঃখের 
রোদন ও হের আবেগ নেই নিখিল রপাসৃত মুর্ভিকে স্পর্শ করে। 


তাহার সকরুণ ব্যাকুল আর্তনাদ তাহাকে আকবণ করে। প্রত্যেক 
ভ্রীবের হৃদয়ে তাহার কোনল করুণ কপার ছবি সময়ে সময়ে উজ্্ল 
বা ক্ষীণভাবে প্রতিফলিত হয়। জীব ব্যাকুল ভাবে কাতর প্রা 
তাহাকে বখন ডাকে, তখন তিনি নীরবে নীরবে প্রতি ডাকেই সাড়। 
দেন! নিরাশ! ত্র বিবাদের ঘন জমাট আধারে মানুষের হৃদয় যখন 
সমাচ্ছনন ও বিষ হই: পড়ে সেই অবস্থার মাঙ্গুন যখ 
এ।ণে তাহার আচরণের পানে দৃষ্টিপাত করে, তখন সহন 
কেমন এন্দদ্দালিক প্রভাবে তাহার চরণের নখচ্ছটা হইতে বিমল 
জ্যোতঙ্গার তরল কিরণ তরহ্গে তরঙ্গে আলিয়। নে আধার হৃদয় 
উজলিয়া তোলে, তাহাতে তখন ঝলকে ঝলকে অলৌকিক আনন্দ 
উথলিয়। উঠে। বিবাদের অশ্রুলহরী শুকাইতে ন! শুকাইতেই অতুল 
আনন্দের রক্তরাগে মানগুবের বিষণ বদনখানি স্থুপ্রসন্ধ হইয়া উঠে। 
জীবের সহিত গ্রভগবানের এই মধুর স্বন্ধ কেমন ঘনিষ্ট, বৈষ্ণব দর্শনের 
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহার স্ুস্পষ্থ প্রমাণ পাওয়া বায়। 

মায়াবাদীর কেবন জ্ঞাননাএ সঙ্বল। তিনি মূখে আনন্দের কথা 
বলিয়া থাকেন, উপনিষদে খধিগণ স্থানে স্থানে তাহাকে যে আনন্দ, 

১৪ 
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বলির উল্লেখ করিরাছেন, মারাবাদী শুদ্যুখে কেবল তাহারই প্রতি- 
ধ্বনি করেন। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ নে রন টাকে রসা- 
স্বাদনে চিরবিভোৌর ও চিরলগাগারিত। নেই আমন্দতব কেব্ল তাহারই 
প্রতিধ্বনি করেন। নেই আপন্দতন্ব কেবল তাহাদের ত্বকের 
গোচর নহেন, তিনি তাহাদের নিত্য আস্বাদনের বিষয় । বৈষ্ণবগণ 
কেবল এই আধন্দম্রকে জ্ঞান দ্বার। অনুভব করেন না, এই পূরমতত্ব 
তাহাদের সাধনার চরম অবস্থার চক্ষুরারি (ইন্দ্রিয়র বিষন্বীভূত হইয়া 
থাকেন। 

তাহার! তখন নিথিন বিশত্রন্ধাণ্ডের সর্দবত্রই 'আনন্দময় মধুরচ্ছট!- 
রন কৃতাৰ্থ হই়। থাকেন! চতুন্দিক্‌ হইতে বে কিরণরাশি তাখা- 
দের দর্শনেন্দ্রিয়ের সমক্ষে বিচ্ছুরিত হয়, তাহা! তাঁহারা নেই আনন্দ 
ময়ের মাধুধ্যচ্ছটা বলিয়াই ননে করেন। বায়ু, তরদ্দে তরঙ্গে তাহী- 
দের নিকট চিরমধুময়ের ম।ুধ্য বহন করিরা আনে, সিন্ধুর লহরে লহরে 
তাহারা অনন্ত মাধুধ্য সিন্ধুর তর লংরী দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর 
হয়েন। উদ্ভিজ্ঞগৎ সেই আনশনদের কোটা কোটী বিচিত্র সংবাদ 
তাহাদের নিকট আনয়ন করে, উষার কণকরাগে পূর্ববভাগ যখন অঙ্গ 
রপ্ধিত হয় সেই তরুণ অরুণ আলোকের সংস্পর্শে সুপ্ত জগৎ যখন জাগির! 
উঠে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি যখন নবজীবন লাভ করে, বৈষ্ণব সাধক, 
তি ডষার ত্রাহ্মনুহূর্তে সেই মাধুধ্য-সিদ্ুর আনন্দলীলা-সন্দর্শনে অনন্ত 
রসাস্বাদন করিয়! থাকেন। আবার ঘোর নিশীথে বিশ্ব যখন নিদ্রা- 
মগ হইয়৷ পড়ে, আবার গাঢ় আধারে গিরি, নদী, বন, উপবন 
যখন প্রচ্ছন্ন হ্ইয়। যায় তখনও তাহারা তাহাদের চিরস্থহৃদ রসিক- 
শেখর কালাচাদের মোহন মধুর বাশরী-ব্বনি শুনিতে শুনিতে বিবশ 
হইয়। পড়েন। জগখজোড়া এমন আনন্দের ভাব এমন করিয়া দেখিতে 
জীনেন,_কেবল বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্চব দার্শনিক । 


“i 
৮৫ 
তি শি 
ia 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


অন্যদের মনে হয়, বৈষ্ণবের দর্শনে ও বৈষ্বের কাবে। বুঝি কোন 
সীমান্ত রেখ। নির্দিষ্ট নাই । বৈধব কবি ও দৈব শনিক,--একই 
কথা । বৈষ্বের কাব্য স্ন্মতন দনহাদশন শান্স। আবার বৈষ্চবের 
দশন শান্তর বিশাল বিপুল অনন্ত ধুর নাসার বি নাধুধ্য ও 
'নৌন্দয্য, এই কাব্য ও দর্শনের প্রাণহ্থর1;: বেদ বেবাস্তু যাহাকে 
শরম তত্ব যখন মাঙ্গযের 
- যেন, তখন তিনি কেবল সৌন্দধ্য, 
সাধ্য ও আনন্দের আকারে ক্ফুরিত হইয়া থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণব 
সিদ্ধপুরুষগণ তাহাদের উপাস্ত দেবতাকে “আনন্দনণীলা-রণবিগ্রহ” বলিয়। 
কীর্তন করিরাছেন। 
সরদ্ঘতী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ, শ্রীগৌর।ঙ্গের আনন্দনিন্ধুতে নিমজ্জিত 
হইয়া বুঝিরাছিলেন, লোকে ধাহাকে শ্রগৌরান্বরূপধারী সন্যাণী বনিয়। 
মনে করে, তিনি আনন্দলীলা-রনবিগ্রহ এবং মহাপ্রেনরসপ্রদ ॥ 
খ্যানমচ্জিত এপাদ বিহনর্থল শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য-সিন্ধুতে মগ্ন 
হহ্ই্য়। গাইলেন 
রং মধুরং বপুরস্ বিভো 
ম্‌ রং ম্ধুরং বদনং মধুরম্‌। 
মধুগন্ধি মৃছুম্মিত মেতদহে। 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌।” 


পরম তবৃবিৎ শ্রীরার রামানন্দ যি হিলেন এই পরম তন 
রূদরাজ মহাভাব ‘দুইয়ে একরূস’। ইহার উর আর নেহ এই "প্র 


তত্বের শ্রেষ্ঠতম স্বরূপ অনুভব ও আস্বাদন করিতে পমর্থ হখেন নাহ । 
জগত্প্রদবিনী শক্তিই বৈঞুব দর্শন শানে ভগবানের খহ্রদ এ. 
বা মায়াশক্তি নামে অভিহিত! ! সংস্কৃত ভাষায় মা শব্ধটী অত 


=~ 


প্রাচীন, এবং বহু স্থানে বহু অর্থে এই শব্দের খ্যবহর দুই হয় 
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বৈরাকরণগণ বহু অর্থে এই শব্দটার বৃত্পত্তি-বাধন-প্রক্রিদ্ধা গ্রলশশ 
করিয়াছেন । ছুই একটা উদাহরণ প্রনখিত হইতেছে 8 

১1 নীর়তে অপরোক্ষবং গ্রদণ্যতে অনয়া ইতি। স17মাচ্ছাস- 
সিন্থৃভ্যে। ঝঃ" উণাদি 9০1৯ ইতি ঘঃ টাপ,। 

এইরূপ ব্যুংপত্তি সাধনে ইহার অর্থ ইন্দরালাদি | অদরকেব অঙ্গনাররে 
ইহার অপর পর্য্যায় শাঙ্গরী। অভিধানিক জটাধর মারার কতকগুলি 
পৰ্য্যায় শব্দের উল্লেখ করেন তদ্যথা :-_ইন্দ্রজালি,কুহুক, কুপৃতি, শান্বরি ! 

২। মাতি বিশ্বমস্তাং মনীষাদিঃ। 


4 > 


এই বৃৎপত্তিক্রমে বিশ্বপ্ৰস্থতি, বিশ্ববিধারিণী ও বিশ্বসংহা।রণা শাক্ত 
মায়া শব্দের বাচ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। 
৩। মীমিতে তি সংখ্যাত্যনয়েতি (ম1+ঝ ঢাপ) 


এই ৰ্যুৎপত্তিক্ৰমে মায়| শবের পরজ্ঞ। ও প্রপ্তান অর্থ নিল্িষ্ট হইতে 
পারে। ঝরগ্েদ EE প্রস্তা-অর্থে মার। শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হর! 


মেদিনী অভিধানে মায়। শব্দ বুদ্ধি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । সুপ্র বধ 
অভিধানকার জৈন হেমচন্দ্রের অভিধানে মায়! শব্দের কৃণ। ও দম্ভ অর্থ 
ধৃত হইর়াছে। কেহ কেহ বলেন, মার! অর্থ শঠতা তদ্বথী £_ 
“মায় তু শঠতা শাঠ্যং কুহ্তিনিকতিশ্চ সা 1” 
ক্ষুদ্রোপায়ও মায়! বলির। অভিহিত হয, যথা £= 
“নারেোপেন্েন্দদ্ালানি ক্ষুদোপায়! ই 
খগ্েদে শক্তি ও সামর্থ্য অৰ্থেও মায়া শব্দের 
যায়, যথা ২-- “দালানামিন্োমায়য়া !” 51৩1২১ 
সায়ণ ভাষে এস্থলে নার) শব্দের অর্থ এইরূপ ও 
যথা :_"মায়য় স্বকীয়! শক্ত্য! 1” ৃ 
খগেদের কয়েকটা স্থান হইতে মায়া শব্দের গ্ররোগ ও উহার অর্থের 
উল্লেখ কর! যাইতেছে £_- 
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Lag এসকে ET শাহ ৰত 
১। মায়াভিরিজ্রং নারিনহ হং আন ভরি । 
নী সর ন 
শু Des =—লৌোতঠা 
এন্থলে ইন্দুকে “মারিনং” বল। হইরাছে। সারণ তদীয় ভাষে) 
[ সপ ৯ * 
ই 
be ৰ 


নি লি” 
[ৰ 


শো গোলান ৬ সঃ কে 
অর্থে “কপটবিশেষৈঃ* নিখিরাছেন ॥ প্রথম মণ্ডলের ৩২ সুন্তের ও থয 
তি তেলে স্ুক্তের ১০ম খকেও 

৮০ শ্ুক্তের ৭ খকে, এবং খিতীর হগুলের ১১ স্থক্জের ১৫৭৭ 


প্রয়োগ ৃষ্ট হ হয়। ভন্ব্থ। 8 অস্তভ। হারঘা দ্বাং জবগ্রহনঃ। 
নে Cl 


তত = 

এন্থলে নাণ অর্থ করিয়াছেন ₹_*নায়রা প্রজ্ঞরোপায়েন 1” ঘিভার মণ্ডলের 
[লে ৮ 2 

২৭ সুক্তের ১৬ খকে লিখিত, আছে বং বে। মায়! আভিদ্রন্থে। 
আবার তৃতীর মণ্ডলের ২৭1৭ খকেও মারা শব্দের উল্লেখ আছে । ভূতীর 


মণ্ডলের ৬০ কুক্তের প্রথম খকেও মারা শব্দের উল্লেখ আছে । 

২। “মৃহীসিত্রন্ত বরুণার মায়া” ৬১।৭ খক্‌। এই খকৃটিও তৃতীয় 
‘মুগুলে টি চতুর্থ মণ্ডলে ৩০ সুক্তে ১২ এবং ২১ ঝকে মারা শব্দের 
উল্লেখ আছে। পঞ্চম মণ্ডলে ২ সুক্তে ৯ থকে লিখিত আছে £- “প্রাদেবী 
পরা রি এখানেও আন্রী নায়! অর্থাৎ ছলন। অগ্ই নার! 
এব্ের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় । 

এই মণ্ডলের ৬৩ সুন্ত ৩ ঝকে, ৭৮ স্ক্রু ৬ খকে, ৮৫ স্থুক্তে ৫ এবং 
৬ খবকে, ৮ মণ্ডলের ২৩ সুক্তের ১৫ খকে এবং দশম মণ্ডলের ৫৩ শের 
নখকে দন শব্দের উল্লেখ আছে 

অথর্ক্ববেদেও ১২১৮১ ১৩২৩ এবং ৮১০১২ মনও দারা শব্ধ 
দেখিতে পাঁওয়ী যায়। এতদ্যতীত বাজননেয় নংহিভার ১৩1১৪, ২৩1৫২, 
৩০৭ সন্ত্রেও মায়া শব্দ দেখিতে গাওরাঘায়। অর্থ সম্বন্ধে আর কোনও 
-বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হইল ন।। 
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এত দেদু ত্রাদনের ৬1৩৬ ও ৮২৩ মন্ত্রে এই শব্দের উল্লেখ আছে 
তৈৰি এতা 7৫ 2 লও ঢাত!) শা বাবিজত তইযাচি 
তাভরাম ভ্র!লণের ১০১ এবং ৮1৭ মন্ত্রে মায়া শব্ধ টির হইয়াছে. 


কনু!চন নাহ নাশংস |” এই মন্ত্র শতবথ ব্ৰাহ্মণে 
আছে এতদ্ব ভীত উহার আরও অনেক স্থানে এই শব্দটি রহিয্াচ্ছে 
৬ 


el CE লিও ৬ 
ও শ্বেভাশ্বতর উপনিঘদে মা! 


দল কাচ 
"শর এনেগি 


“কষা 
~~ 
AY 
4A 
৯ 
~~ 
1 
1 
2) 3 
(4) 
2 


ত শক্তি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচন! আছে । 
বৈদিক গৃহের বিবিধ স্থানে এইরূপ মার়। শব্দের উল্লেখ আছে 
এই সকল স্থলের কোন 


কোন স্থানে মায়! শব্দটা শক্তি ও সামর্থ্য অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । স্থলবিশেবে বৈদিক গ্রন্থে মায়া শব্দে দন্ত ও কুনা। 


< ae ৬ £ পি সপ ১০১ 
অর্থও প্রযুক্ত হইয়াছে। পরবত্তী সাহিতো ইহার প্রর্োগন্নপ 


প্রদর্শন করিয়!। মায়া শক্তির দার্শনিক তত্ব আলেচন। কর! 


[ন প্ৰকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্ত নহেশ্বর 

টি তি রি বীকে ব্রহ্গা স্তৰ করিতে 8 

“প্রকৃতি দু সর্বস্ত গুণত্রয়বিভাবিনী” 

এখানে সাক্ষাৎ সহামার। দেবীই প্রকৃতি,_“প্রকর্ষেণ করোতি 
বিশ্বস্যহিিতি ৷" যিনি প্রকষ্টক্ধপ বিশ্ব রচনা করেন তিনিই প্রকৃতি : 
ইনি আবার প্রীহরির মহামায়া শক্তি | শ্রীচত্ত্রী আবার বলেন, 
বিশ্বং প্রস্থমতে” ইনি বিশ্ব-প্রসবিত্রী,হারবাট স্পেন্সারের সেই 
“Mysterious Force” শ্রীভগবদ্‌ গীতা শ্রীভগবান্‌ বলেন, আমার 
প্রকৃতি দ্বিবিধ,-পরা ও অপরা। পঞ্চভূত মন বুঝ্ধি বা অহ্ক্কীর_ 
আমার অপর! প্রকৃতি এবং জীব জামার পরা প্রকৃতি ৷ 
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প্রকৃতি হইতেছেন মারা, মার। আবার ভগবানেরই শক্তি, কেবল 
যে এই মায়! বহিরন্বা শক্তি তাহা নহেন, ইনি *অন্তরন্থা শক্তিও 
বটেন। সুতরাং জীবমায়া ও জড়মাছা, সুতরাং মায়ারও দুই বিভাগ 
হইতে পারে এই মার! বিশ্বের যেমন উপাদান-কারণ, তেমনি নিমিত্ত- 
কারণ ;₹__পরদান্স সন্দতে ইহাও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে । 
মারা বে কত অর্থে এবং কতচাঁবে পুরাণাদিতে ও দর্শনাদিতে 


ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নির্ণর কর! বড় সহজ নহে। আমার লিখিত 
বল = ভীত ৮71837785০1 
গাঞ্চজন্ত দাদদিক পাত্রের “শবতে শারদ!’ প্রবন্ধ হইতেও এ সম্বন্ধে এই 
= রি, BG? 
কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়! যাইতেছে শ্বেতাশ্বতর উপ নযদে স্পষ্ঠতঃ 
< হা ধ ১৪০ 
লিখিত আছে 2 


বেদবেদান্তের প্রমাণ উদ্ধত করিছ। এখানে যাহ! বলা হহল. পুরাণে গে 
মৃহাসত্য অতি বিস্তৃতরূপে অলোচিত যে ্রহ্গবৈবর্ডের প্রকৃতি- 


খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ শক্তির নাম ও ধাম অতি বিস্তৃত্দপে আলোচিত 
হইরাছে। এীবিষ্ণুপুরাণের বহুল শ্লোক উদ্ধত করিয়! বৈষ্কবাচাধ্য 
সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীদৎ শ্রীজীব গোস্বামি মহাশয় তদীয় সন্দর্ত গ্রন্থে 
তগবতশক্তি সম্বন্ধে যে স্থবিস্তূত ও সুস্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাহ! 
পাঠ করিটো তত্ব বিচারতঃ শান্ত বৈষ্ণবের মূল বিষয়ে ভেদবুদ্ধি বিন্দুমাত্র 
থাকিতে পাবে না। 
বিষুশতিঃ পরা প্রোভ। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথাগর।। 
অবিছ্যা কর্ংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরীষ্যতে ৷ 
এই শ্লোকে শত্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; জীপাদ শঙ্করের নিঃশক্তিক 
বরবাদ তিরস্কৃত করিয়া ভগবত্তত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে ৷ শ্রীজীবের 
নর্ভগরন্থ পাঁঠ করিলে পাঁঠকগণ এ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারিবেন। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ২১৬ ] 


লগা শ্রীজীব সর্ববনন্বাপিনী গ্রন্থে বিষ্ণু পুরাণের আরও দুইটা শ্লোক 
লইব। অভাব পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । গে শ্লোক দুইটা এই £ 
১। সর্ববভূতেযু সর্ববাত্মন্‌ যা শক্তিরণর। তব 
গুণাশ্রয়। নমস্তন্মৈ শাশ্বভার়ৈ হারেখর | 
২। যাঁতীতা গোচরাব'চাং নননাং চাবিশেবণ। 
জ্ঞানিভ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য! বন্দে তাীশ্বরীং পবাম্‌ 1 
এই স্থলে অপর| ও পরা নামে ভগবংশক্তির ছুই প্রকার বিভা 
কল্পনা করা! হইয়াছে । সর্বব-সন্বাদিনী গ্রন্থে শ্রীাদ জীব ইহার যে ব্যাখ্য। 
করিরাছেন, তাহার মৰ্ম্ম এই বে, হে সর্ধবান্রন্‌ তোমার চিৎ শক্তি হইতে 
অগ্রা যে শন্সি আছে বাহ বৃহিরদ্ঘ!, জীবগার। বা মারা প্রভৃতি নামে 
খ্যাত, বাহ সর্বভূতে ও সর্ববগ্জীবে বিদ্যমান, সেই গুণাঅ্রয়। শক্তিকে 
নমক্ষার | তাং! হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক বেন স্ুদূরে থাক] যার, 
তিনি বেন এই কুন করেন, এই জন্ত প্রতি নমস্কার ।  জড়গ্রক্কৃতি 
সন্থাদিগুণের আশ্ররদ্ববপিণী | উর্মনাভ বেন চীকচিক্য দেখাইন। কীট- 
দিগকে আবন্ধ ক;র এই গ্রণাশ্রর। মায়! শক্তি জীবদিগকে তেমনই আবদ্ধ 
করেন! স্থতরাং পূর্বেই অনুনন্-প্রদর্শনার্থ ইহার প্রতি নমস্কার 
করিতেছি। কিন্তু তোমার অন্তরঙ্গ! পরমেশ্বরী শক্তি বাহ! চিং শক্তি 
বা আত্মমায়! নামে প্রসিদ্ধ! তাহার অন্ুসরণার্থই তাহার বন্দনা করি, 
যেহেতু তিনি জ্ঞানি-জ্ঞানসরিচ্ছেদ্যা ৷” এই পদের বহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ইনি বিদ্যাস্বরূপিণী, স্বরূপশক্তি, এবং ঘুক্কি- 
ভক্কিপ্রদায়িনী । ইনিই অশেষ কল্যাণ গুণগণের জনরেত্রী । শ্রীমাধ্বভাষ্য 
প্রমাণিত শ্রুতিদ্ধার৷ জান। দার ইনি নিত্যানন্দ! ও নিতারূপা। ইনি 
শ্রীচণ্ডীর নহাবিদ্যা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষনের পরাশঞ্জি_-তিনি বৈষ্ণব 
তন্ত্রের চিৎশক্তি যোগমায়। £--- 
শ্রীবিষ্ণপুরাণে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে £ঃ_ 
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শে ‘~~ ৮. ৮২০৯ ~~ টি 
চিংশক্তিঃ পরনেশ্বরন্ত বিনল। জৈতন্যমেবোচতে। 

~ =, (৫, fae এ ০) 
দা নত্যেব পরা জড়। ভগবত: শাক্িহ্াবন্ঠোচানত। 


: = দি শে লব 
এখন একটুকু বিচারের প্রয়োজন হইয়াছে । বেদান্তে বারা, প্রকাতি, 


০] 17 ক নত। 
নহামায়া, যোগমাদা, আত্মনার। এইরূপ অনেকগুলি পদ দৃষ্ট হয়। এভাগ- 
বত সর্ববেদাস্তনার, তাহা তেও এই নকল পদ দেখিতে পাওয়। যায়। 
শ্রীসাদ শ্রীদ্ীব গোস্থানিমহোদ্য় ঘট সন্দর্ভের অন্তর্গ  তন্বভগবৎ ও পর- 


মাত্ম সন্দর্ভে এই ঘারাদির অতি ক্স বিচার করিয়াছেন। শ্রীমগ্ভাগবত, 


"পুরাণ Ee মধ্যে শেষঠ্ঠতন পুরাণ। আমাদের অ আলোচন! বিষয়ে 


এরি 
সপ 
¥ 


: কি প্রকার, তাহার উল্লেখ ন! করিলে এই 
আলোচনা অ ৰ প্রতীয়মান হইবে । 

উট মনে করেন বৈষ্ণবের। শক্কিপুজার বিরোধী । এ ধারণ। 
মুলক । বৈষ্ণবমাত্রেই শত্ভিবাদী । বৈষ্ঞবদর্শন শক্তিতত্বের উপরেই 
গ্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব বেদান্ত নিপুণ এ্ৰহ্মতত্তের পক্ষপাতী নহেন__থেহেতু 


‘ছি ক্রবৰ্গতদ্বৰ্শ্বাতিরিক্ত ক্রং কেবলং চিদেকরনমেৰ বর্ম” অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিলে 


এক্কিবর্গ এবং উহাদের বর্শ ব্যতিরিক্ত কেবল চিদেক রই বুঝার । 
বৈষ্ঞবগণ "এই ত্রদ্দকে উপানকবিশেবের একটা চিতস্ফ্রণ বলির! বুঝিয়! 
লইয়াছেন। গ্রীভগবান্ই ভজনীয় 'গুণসম্পন্ন এবং তিনি অনস্ত শক্তির 
সমাশ্রয়। অনন্ত শক্তি সমূহের মধ্যে বে শক্তি অন্তরঙ্গ! পর! ব। বিশুদ্ধ- 
চিৎশক্তি, বৈষ্ণবগণ তাহার উপাসক। শ্রীনারদপঞ্চ রাত্রের শর্ণতবিদ্া- 
সম্বাদে এই পরা শক্তিই ্রীঘুর্া নামে অভিহিত হইয়াছেন ব্থা £-- 


জানীত্যেক! পরাকান্তং নৈবদুর্গাতদাত্মিকা। 
বা পরা পরম! শ্তিরমহাবিষুম্ঘকপিণী ॥ 
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বস্তা। বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাআুনঃ | 

মুহুর্তাদেব দেবস্ত প্রাপ্চিরবতি নান্তথা ॥ 

একেয়ং গ্রেমসর্বন্বন্বভাবা গোকুলেম্বরী । 

অনয়াস্থলভো জেয়ঃ আদিদেবোহখিলেশ্বরঃ ॥ 

অন্ত! আবরিকাশক্তি মহামায়াখিলেশ্বরী । 

যয়া মুগ্ধং জগতসর্কৎ দর্বদহাভিমানিনঃ ॥ 
শ্রীমপ্তাগৰবতেও লি'খত হইয়াছে 

বিষ্োর্যারা ভগবতী বয়! সংমোহিতং জগৎ । 

আদিষ্ট! গ্রভুনাংশেন বার্য্যার্থে সংভবিব্যতি ॥ 
এই শ্লোকের অর্থ-বিচারে মায়া, মহামায়া ও ধোঁগমারাদির পার্থক্য: 

রলক্ষিত হয় ৷এই শ্লোকে যে মার! শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই মায়া- 
শব্দের অর্থ কি? শ্লোকটাতে দেখ। যায় ভগবান্‌ বঞ্ুর মারাশক্তি HEARD 
আদিষ্ট হইয়! নান! কাৰ্বা-সাধনার্থ আবিভূর্ত হইবেন। এই মায়ার 
পরিচয়ার্থ বল। হইয়াছে বাহ! দ্বারা জগৎ সম্মোহিত হয় 1 এই শ্লোকে 
যে “অংশেন” পদটা আছে তাহার কোন ব্যাখা। এই অনুবাদে হইল 
না। এ পদটা এখন হাতে রহিল ব্যাখ্যায় সে প্রয়োজন প্রকাশ করা 
যাইবে । 
শ্রীধরন্থানী কেবল “কার্ম্যার্থে” এই পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 
দেবকী গর্ভস্কর্বণ ও যশোদ! স্বাপনাদি কাধ্য ইহার ছারা সম্পন্ন হইবে৷ 
ইনি যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন । 
এই গ্লোকটা লইয়া একটা তুমুল আন্দোলন চলিতে পারে। এস্থলে 

তাহার স্ছচন।৷ দেখাইতেছি । এইটা প্রথম স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক! 
প্রভু ভগবান্‌ বিষ্ণুর আদেশে আদিষ্টা হইয়! মায়। জন্ম গ্রহণ করিবেন,. 
এই শ্লোক তাহাই জানা গেল । সেই আদেশটা কি তাহা দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে প্রকাশ পাইয়াছে তদ্‌ যথা 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


বদূন।ং নি নাথানাৎ যোগমায়াং সমাদিশষ ॥ 
গচ্ছ দেবি ব্র্ং ভবে গোপগোভিরলক্কতহ | 
রোহিণী বন্ুদেবস্য ভার্ব্যান্ডে নন্দগৌকুলে ॥ 
অন্তাশ্চ কংস-স্ংবিগ্লা বিবরেধ বসন্তি হি 


অথাহযংশভাগেন দেব্যাঃ রর : ভে 
প্রাপ ডিও ২ যশোদায়াং নন্দপত্ত্যাৎ ভবিধ্যসি | 
০ নর বু 
হাই হইতেছে AL হতে আমরা হহ্‌ ই বুঝিতেছি বে 


প্রথম এ যে মায়ার কথা বলা হইয়াছে, তিনি যৌগ্নায়! | যশোদার 
গর্ভে যোগমায়া দেবাই জন্মগ্রহণ করেন! 
শ্রন্ভাগবত মহাঁপুরাণের অনাত্রও (১০1৩:৪৭ ) দেখ! বাদ্য যোগ- 
মায়াজনি নন্দজাঁররা" । আবার শ্রীভাগবতের দশমস্বন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে 
অদ্ৃগ্ঁতানু্জাবিষ্যেঃ সায়্ধাষ্টসহাভুজা।' এখানেও অষ্টভুঞা দেবীর 
পরিচয় পাওয়া যার । আবার ইহার কয়েক ছত্র পরেই = 
ইতি প্রভাধ্য তং দেবী যার! ভগবতী ভুবি 
বহুনাম কহ বে বহুৰ হ। 
ইহাতে মনে হয়, আভাগবতে মায়! ও বেগনায়। শব্দটা বিশেষ কোন 
পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু এই তুই পদের অর্থ এককপ 
নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন অর্থে এই ছুই শব প্রযুক্ত হইয়াছে । চণ্ডীতে 
যিনি দুর্গা, মহামায়া, অস্থিকা, চণ্ডী প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হইয়াছেন, 
তিনিই “নন্দগোপগৃহে জাতা, যশোদাগভসম্ভব!” বলিয়া চণ্ডীর উপসংহারে 
পরিচিত] হ্ইয়ানেন। শ্রীভাগবতের দশমন্ন্ধের প্রথম চার অধ্যায়ে যে 
মায়া বা যোগমায়ার কথা বল! হইয়াছে_তিনিও চণ্ডার সেই নহামারা। 
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-উদদারে টি বষ্ট করেন। স্ৃতরাং প্রাঞ্তক্ত নায়! শব্দের অ 
ইহার পরে শ্রীভগবান্‌ এই ঘোগমার! দেবীকে আর 

নচ্চিত্যুন্তি ঘনুষ্যাস্থাৎ LA | 
নানোপহারবলিভিঃ নর্বকানবরপ্রদাম্‌ ॥ 
নাম নি কুরবন্তি নি 
দুর্গেতি ভত্রকালীতি বিজয়া ৫ 
কুযুদাচণ্ডিক। কৃষ্ণ মাধবী চ। 
মায়। নারায়ণীশানী শারদেতাদিকেতি চ ॥ 

“হে দেবি তুমি নর্বকামপ্রদা মৰ্ব্বকামবরেশ্বরী । তোমাকে মান্গষের! 
নান] প্রকার উগহার-বলি দ্বারা পূজ! করিবে । তুমি নান! স্থানে নানা 
নামে পূজিত হইবে।” যে কয়েকটা নাম উল্লিখিত হইল, সুপ্রসিদ্ধ 
টাকাকার বিজয়ধ্বজ তৎমমূহের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন বথা_-(১) 
ইহাকে জানা বড় কঠিন (Mysterious) এইজন্য ইহার নাম_দুৰ্গা; 
(২) ভদ্র! অর্থাৎ মন্দলা লীন| ধাহার--এইজন্য ভদ্রকালী_(৩) সর্বব- , 
দেশকে পরাজিত করেন বলিরা_বিজ্র!$ (৪) ইনি বিষ্ণুত ক্রি-এইজন্ত 
বৈষ্ণৰী; (৫) কুশব্দের অর্থ ভূমি-_ইনি সর্তধামে আনন্দ পান বলিয়া 
কুনু; (৬) শক্রর প্রতি কোপ করেন বলিয়। চণ্ডী ; (৭) সদ্বানন্দ। বলিয়। 
কৃষ্ণ) (৮) মধুকুলোহপন্ন। বলিয়া মাধবী; অথবা! মাধব প্রিরা বলিয়া! 
মাধবী (৯) জুখনান করেন বলির কন্তা (কং স্থখং নরতীতি) অথব। নিত্য 
কুমারী) (১০) সীয়তে জ্ঞায়সে অর্থাৎ জানা যায় বলির মায়া ; (১১) নর 
বে টড বলিয়। নাঁরায়ণী (১২) সফলের ইঞ্ট_ঈশানী ; (১৩) 
.শীর্ষতে ইতি শারঃ, তং সংসারং গতি খগয়তি অর্থাৎ ইনি সংসারছচ্খ- 
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ক্ষয় করেন বলির। স্শীল্লদা17) (59) বকছের মাহা এইজ 
অন্থিক।” 
ইনি কোন্‌ স্থানে কোন্‌ নামে প্রনিদ্কা প্রমদ্ব্কভাচাধা তদীর 


লুবোধিনী টাকার তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন যথাঃ কাশীতে ছুগা 


-বী ৪৪ দু কু হল + তল! হন? 
অবন্তীতে ভদ্রকালী, বৈষ্ণবী ও মহালক্ছা কুহ্লাপুরে, চণ্ডাক। কামরা 


St ০ ডিক 
মারা শারদ! উত্তরদেশে, অস্বিকা অদ্িকাবনে, কন্তক! কন্ঠ। কুমাগাতে 


ইত্যাদি আরও বহুস্থানে ইনি বহুনামে বিবাদত! । 
শ্রীপাদ সনাতন “যোগমায়া” পদের বহু ব্যাখ্য। করিয়াছেন বথাঃ- 


১ Ss ৮ -্ট ২) = ~~ Ton ৰ 
যোগ শব্দের অর্থ ভগবতশক্তি বিশেষ! অভগবানের এহ শাক্ত।বশেম 
2, Ces 


ব্ৰহ্মাদি দেবগণকেও মো।হত করেন বাশির ইনি মোগমায়! নামে । 
প্ৰসিদ্ধ৷ । এই যোগায়৷ জাবকারণ-শর্জি (Cosmo-psyChical Force) 
অপেক্ষায় পরাবস্থায় স্থিত৷ বলির! ইহার অপর নাম “একানংশ।*। 
আমাদের সাধারণ দর্শন শান্রে, বর্্মশান্তে ও বৈষ্ণব দশন শান্তে মার 
শব্দটা লইয়া সবিশেষ ভ্রান্তির উদর হইয়া থাকে। এক শ্রীনভাগবতেই 
দেখিতে পাই মায়া শব্দটা কত রকম অর্থে বাবহৃত ভইর়াছে । 
১। ইন্দ্রজাল, কৃপা, দস্ত_ প্রস্তুতি মারা শব্দের আভিধানিক অর্থ 


ডু 


সর্বদাই শুনিতে গাওয়া যার । 
২।" ইহার উপরে-_মাঞ। যে অবিদ্ভার বৃত্তি, তাহ 


৯ 
থে 
5! 
a 
ir 


০৪ হক ভুল € or 
জনেন। * এই মায়! অঙ্গান এবের৪ একটা গব্যায়। 


৫ 


(০ 4 


৩। মাগা-ত্রিগ্রণান্সিক! প্রক্কাতি 
31 ইতি পরদেশ্বরের জগহ্গিক্মানকারিধী বিচিত্রশন্কি (0০8৮৫৩- 
physical Energy )! 


মারার কথা কত ব্ণিব সামার ক। 
এক হইগাঁও যেন অনস্থ বস্তু নি মনা শব্দটার অর্থও 


An 
2 
1 
2 
i 
1 
£1 
৪ 
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[ ২২২ ] 

তেমনই ইন্দ্রজালের মত । দর্শনে, বর্ধশান্ত্রে সাহিত্যে ও পুরাণে এ 
'শব্ধটা যে কত প্রকার রথে” ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নংখ্যা করাই 
ভাগবত পুরাণে মায়! শবটার বহুল অর্থে প্রয়োগ দেখিয় 
একেবারেই বিহ্বল হইতে হর । সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক 
ভিন্ন ভিন্ন শব্দ খাক| সত্বেও নুহ্ষি বেদব্যাস মায়। শব্দটার এমন বহুল 
বিচিত্র প্রয়োগ করিয়া পাঠক নট |র মস্তিষ্ষে মায়ার ইন্দ্রদাল জারি 
করিলেন কেন, বুঝিয়। উঠিতে পারিনাম ন! । 

শ্রীপাদ শ্ীজীবের কুম্ম বুদ্ধিও এই মায়! শব্দের অতি বিচিত্র বিপ্রতি- 
পৃতিস্থচক বহু অর্থ দেখিয়া৷ বিহ্বল হইয়াছিল । কেবল তিনি নহেন, 
তাহার Eafe এই অন্ুুবিধ। ভোগ করিয়াছিলেন। 
হীজীবরুৃত পরমাত্ম সন্দর্ভে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া, বথা £_ 


গা 
ঞ 
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তত্র নামাভিন্নতাজ্নিতল্রান্কিহানায় নংগ্রহ শ্লোক: 


মায়াস্তাদন্তরন্বয়াং বব্রির্দ।5 না স্বতাঃ। 
 প্রধানেইপি ক্ষচিছৃষ্ট! তদ তিমোহিনী চ সা ॥ 
আন্তে ত্রয়ে স্তাং প্ররুতিন্চিচ্ছ্তি স্তত্তরর্দিকা। 
শুদ্ধে জীবহপি তে দুষ্টে তথেশজ্ঞানবীধ্যরোঃ ॥ 
চিন্মার! শক্তি বৃত্ত্যোস্ত বিদ্যা শক্তিরুনীধ্যতে । 
চিচ্ছক্তিবৃত্তৌ মায়ারাং বোগমায়নমাস্থৃতা ॥ 
* প্রধানাব্যাক্বতাব্য তং ত্রৈগুণ্যে গ্রকৃতৌ গরম্‌। 
ন মারারাং ন চি্শক্তাবিত্যাছ্যহাবিবেকিভিঃ ॥ 
অর্থাৎ মায়াশব্দটী কখনও ভগবানের অন্তরদ্া শঞ্িরপে কখনও ব। 
বহিরঙ্গ। শক্তিপ্ূপে ব্যবহৃত হর । কখন কখন প্রধান অর্থেও ব্যবহৃত 
হয়। আবার কখনও ব| প্রধানের যে বৃত্তিবারা জীব সকল মোহিত 
হুগ্ন ভাহ।কেও বায়| বলা হর । চিংশন্তি অন্তরঙ্গ। শক্তিনামে প্রিদ্ধা । 
অন্তর! ও বহিরন্গা মায়াশক্তি শুদ্ধজীবে দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ও 
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'বাঁব্য বুঝাইতে চিন্মগা শক্তির বুত্িদ্বঃক বধার। উদার! বিছ্যংশক্ডি 
সামে খ্যাভ। মায়ার চিংশক্তি বুভি বোগমার। নামে খ্যাত৷ প্রধান 
শব্দে এবং ত্রিগুণম্যী গ্রক্ুতিটিকে মারাশব্ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে 

নংস্কত ভাবার একই শব্ধ নান। অর্থে ব্যবহৃত হ্য়। অর্থ, প্রকরণ, 
৭৮২২২) ০ হল r ০৮৯২-০০-৯২ 

লক্ষণ, ওঁচিত্য, দেশ ও কাল প্রভৃতের বিচারে শব্দার্থ নিরাণত হই 
টির লি 

থাকে । এনন থে বর্ধন শব্-তাহাও কোখাভ নিপুন ত্র, কোথাও 


সণ তরল, কোথা বেদ, কোথাও বা একবারেই গড় প্রকৃতি অর্থে 
ব্যবন্ধত হু হয়। আন্মন্‌ শব্দটীও পেইরূণ - কোথাও ব। পরক্রদ্ষ, কোথাও 
সণণ ব্ৰহ্ম, কোথাও পরমাত্মা, কোথাও জ্রীবাত্ম।, কোথাও চিত্ত, 
কাথাও মন, কোথাও বা একবারেই দেহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
নায়! শব্দটারও নেইক্কপ বহু অর্থ, কোথায় ছল, প্রভারথ। কোথায় ব। 
‘দর, আর কোথায় একেবারেই ভগবানের চিংশন্তি; আবার কোথাও 
বা জড়প্রক্কতি, অজ্ঞান, অবিদ্ধা £_একেবারেই বিপরীত! জরীবযমায়া 
গুণম। যা, যোগমায়া, মৃহামায়। প্রভৃতি শব্দবিশেবের যোগে অর্থের যে 
অত্যন্ত ভিন্নতা হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে। এ 
সম্বন্ধে লিখিতে হইলে বৃহদাকারের একটা সন্দর্ভ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে । 
এবিষয়ে অধিকতর মহিন স্থানান্তরে করা যাইবে। 
এখন বৈষ্ৰগণের মারাভব্বের ভিতর দিয় এএ্রশারদা দেবীর নিকটে 
উপস্থিত হইতে হইবে । কে ভগবতী+ ইত্যদি গ্লোকটার থে 
সবশেষ বিচারের কথা পূর্বে লিখিয়াছি, এখন তাহার অনুসরণ 
করিতেছি। বৈষ্ণব তোষণী-টাকার শ্রীপাদ মনাতন গোস্বামী যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপধ্্য এই :_বিষ্ণু শব্দের অর্থ বিশ্বব্যাপী 
ভগবান্‌। তীহার নারাখ্যা শক্তি ভগবতী-_সর্বশক্তিযুক্তা। শভিযুক্তা 
বলিলেই তাহার কাধ্য দেখাইতে হয়। কাধ্য দ্বারাই শক্তির পরিচয় 
হয়। সাধারণ লোককে বুঝাইতে হইলে, তাহাদের পরিজ্ঞাত বস্তুর 
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শে 


উল্লেখ করিতে হনব । মায়। বলিলে দাধারণতঃ মোকে ইহাই বুঝে, 
যাহাদ্বার। জগৎ মোহিত হয়, তাহাই মাথা । চণ্ডীর মেধা খঘিও ইহ 
বলিয়াই মহাঘায়ার পরিচয় দিয়াছিলেন যথা ১ 

তন্নাত্র Ee দ্র। জগত্পতেঃ । 


জ্ঞানিনামপি চেতাংনি ৫ 
ব্লাঁদাক্ুত্যা নোহায় ও গ্রঘস্ছতি ॥ 
অর্থাৎ মহামায়ার কার্য্যে বিস্মরের বিষয় কিছুই নাই। জগতপতি 
হরির যোগনিজ্রা মহামারান্বরূগ্িণী | শ্রীভাগবতে ও পুনঃ পুনঃ হোগনিতা 
পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মহামায়া জগৎ নংমোহিত 
ভগবতী মহামা৷ দেবা জ্ঞানীদের চিত্তও বন্ধুক মোহমুগ্ধ করিরা 
থাকেন । সুতরাং চণ্ডী ও ্রীন্ভাগবত একই কথাই বলিরাছেন । 
কিন্ত জীবমোহ কাধ্যটি চিংশক্তির কাধ্যের বিপরীত | চিংশক্তি চৈতন্ত- 
প্রদারিশী-_জ্ঞানদায়িনী। একই শক্তির বিপরীত ক্রিরা)-_অচিস্থ্ 
ব্যাপার! অচিন্ত্য হইলেও অনম্ভব নর-_অপ্রাকৃতও নর । জার্সেন 
ডাক্তার হানিম্যানের Similin Similibus Curanter ব। নমঃ বমং 
শমরতি দিদ্ধান্ত স্বরণ কর! ইপিকাকের স্ুল মাত্রার বমি উৎপাদন 
করে, শুল্মমাত্রার বমি প্রশমন করে । মায়া সন্বন্ধেও সেই কথা । স্কুল 


যায়| অথবা মারার জড়ীয় অংশ মোহ টন করে কিন্তু উহারই 
প্রাবন্থ। শ্রাভগবনের অন্তরদ্মায়! বা চিংশক্তি কিছ যোগনারা জীবের 


(মোহ অপসারণ করির। ভগবছুমুখ করেন । উহ। স্থুল রর হুর 

বা পরাবস্থা। তাই বৈধ্ব তোবিণী টাকাকার বলির।ছেন--“চিং I 
ব্যবন্তিত”। মারার ঘে অংশ জীব মোহিত করেন, তাহ! চিংশক্তি- 
সম্বন্ধবিবঞ্জিতা। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির স্বশাবস্থ! কখনই ভগবানের 
চিন্ময়পরিকব ঘশোদাদির মোহ ভন্মাইতে সমর্থ নতেন । উহু স্থল মানার 
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২২৩ এ 
কাৰ্য্য নহে-ভগবতী যোগমায়ার কাধ্য। “কার্যযার্থ” পদের অর্থ দেবকী 
গভ-সক্ষর্ষণ ও বশোদাস্বাপনাদি ৷ শ্রধরী ব্যাখ্যার সহিত তোবনী ব্যাখ্য 
এই অংশে মিল আছে। “অংশেন” পদের অর্থ করা হৃইয্নাছে “ভগ- 
বদংশেন” সুতরাং হরির মায়! হরিরই অংশ । তাহার ইচ্ছ'নুসালেই 
মায়াদেবী তদানিষ্ট হইয়া বশোদাগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই শরীপাদ 
সন।তনের টাকার মর্ম । 
কিন্ত ইহ! লইয়! তুমুল ব্যাগারের সৃষ্ট করিয়াছেন -ন্ুক্স প্রতিভ- 

শালী শ্রীভাগবতের নারার্থদর্শনী টাকাকার শরীমৎ a খ চক্ৰবৰ্তি 
মহোদয় । তীহার বিবিধ বিতর্কপূর্ণ ব্যাখ্যানের সংক্ষিপ্ত তাৎপৰ্য্য এই 
যেঃ_স্বলীলাপরিকর ভক্তগণের এবং অন্তান্ত ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী 
ক'সাদির মোহনের জন্য ভগবান্‌ যোগমায়া ও মায়াকে অবতারিত হইতে 

দেশ করেন। শুধু বহিরদা মায়াকে নহে --অন্তরঙ্গাকেও আদেশ 
করিয়াছিলেন। ইহার পরেই শ্রীভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে 
“যোগমায়াং সমাদিশ২”_(:।২৷৩)। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ দ্বার! আদিষ্ট হুইয়া 
“অংশেন সহ” অথাৎ স্বাংশভূত বহিরঙ্গামারাপহ কাব্যাথে আবিভূতি 
হইবেন। ইহাই “অংশেন” পদের তাংপর্য্য। অর্থাৎ যিনি ভগবত 
মায়া -তিনি যোগমায়া ৷ শ্রীচণ্ীতে এই ঘযোগমারা দেবীর অপর 
নাম-মহাবিদ্তা, বথা £_ 

১। “মৃহাবিদ্ধ| মহাগারা মহামেধা মহাস্থতিঃ” ৷ 
২। “সা বিগ্া পরম! মুকেহেতুভৃতা সনাতনী” ইত্যাদি । 

সাধারণ মায়াকে তটস্থা শক্তি বা জীবমায়া বলা যাইতে পারে এবং 
গুণনারা বা বহিরঙ্গমায়াও বল। বাইতে পারে । ইহারই আরও একটুকু 
পরাবস্থায় ইহাকে জগত প্রসবিনীও বলা যার--টসব বিশ্বং প্রস্থয়তে” 
কেবল প্রসব নহে-ভগতের রক্ষণ ও সংহারও ইহার কাধ্য। যথ! 


শ্রীচণ্ীতে-_ 
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ভরা বাব্যতে নৰ্ববং যা যৃতং শ্জ্যতে ভ্রগ২। 
রা ত্বং নিন চ পালনে । 
তথ। সংহ্ৃতিরূপান্তে জগতোহন্য জগন্ময়ে ॥ 


সুতরাং ইনি হারবাট স্পেন্সারের '/129 mysterious Force from 
which the Universe is evolved. ইনিই বৈজ্ঞানিকগণের Creative, 
Conservative এবং টব বা Disintegrating Force, 
ফলতঃ এই অবস্থায় ইনিই Cosmo-physical Force. 

আবার নারদ পঞ্চরাত্রে ই ইহাকে চিন্ময়ী পরমা শক্তি শ্রীদুর্গ। বলিয়া 
অভিহিত ক্‌বু। হইরাছে | নে অবস্থার ইনি জগবস্ষ্টিব্যাপারের পরাবস্থায় 
অবস্থিতা। সে অবস্থায় ইনি একবারেই বিশুদধজ্ঞানরূপিণী_-এ অবস্থাটা 
জাগতিক বস্তুর অতিগ! (Transcendental) তখন ইনি “প্রেম নধ্বন্ব- 
স্বভাব৷"_তখন ইনি গোকুলেশ্বরী প্রীনভী রাধিকারই নিকটবন্তিনী 
তখন ইনি যোগমায়! পৌ্ণমানী । ইহাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবান্‌ 
রানলালাবিলান করেন। তখন ইনি মহামায়ারও উপরিচরা পরাবস্থায় 
বিরাজ করেন। যহামারা ইহারই আবরিকা শক্তি। তাই নারদ 


পঞ্চরাত্র বলেন ঃ_ 


অনয়| সুলভোগ্রেয়ঃ আদিদেবাখিলেশ্বরহ | 
অন্ত! আবরিকা শক্তি মহামারাখিলেখরী | 
মায়ার এই এক বিচিত্র লীলা! কোথাকার জিনিষ কোথায় 
উঠিলেন! -পথের নোড়া শালগ্রামরসে দেবাপিনেবের পূজনীয় হইলেন ! 
ব্যাপার এইরূপই অদ্ভুত । 
সাধারণ মায়ার কথা দূরে থাকুক, যোগমায়া! ও মহামায়াতে অনেক 
প্রভেন॥ দেবকী-গর্ভ সব্ব্ষণ অর্থাৎ সন্তানের গর্ভকে রোহিণীর গর্ভে 
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প্রেমলীলায় ঘোগনারার বেরূপ আবিভাব, এই নক 
রথে 


ব্য [াগনায়ার ঠিক লেইকণ আবির্ভাব নহে। বলভত্র সাধারণ 
সারার নিরন্ত।। তাহাকে রে করিতে ম্হামায়াও আসম্থ। 


সপ 
১৯৪ 

শি 

El 


বখোদার ন্যায় নিত্য সিদ্ধ ভগবতপরিকরের ব্বাপন (ঘুদাইর। রাখ) 

মাধারণী মারা হইতে নম্ভবপব নহে । ইহা যোগমায়া ই কাধা। শ্রীমদ্‌ 

বিশ্বনাথ বলেন বিনি দেবকীর কন্তারূপে 

এবং কংদকে বঞ্চনা করিলেন, তিনি কিন্ত মনসা নহেন-চক্রবন্ত 

মুগশন্নের কথা এই বে “নতু বোগমায়া স্তাদৃশদুষ্টলোকেদু তগ্তা অঙ্গ 
পুধোগাদেক ৷” অথাৎ উহ। যোগনারার কাধ্য নহে_তাদৃশ হুষ্ট লোকের 

হিত বোগমায়ার উপ যাগ সম্ভাবিত নহে । 


st 
| 
VY রর 
হী 


করি ত লেখিত ববোদাগভনভ্তব। মহামায়া, 
বিদ্ধযবাসিনী। রাপলীলা-সম্পারনের জন্য ভগবহ-প্রেরনীগণ 
পতিশ্বশ গ্রভূতিকে বে বঞ্চনা করিয়াছিলেন, দেই বর্ধন! বোগমারারই 
কাধ্য । রী নার। তর্কে স্পর্শ করিভে পারেন ন! ;-_ভগবন্ধামে 
ভাহার প্রবেশাধিকার একবারেই অনন্তব । রাদলীলার প্রারন্তে স্পষ্টতঃই 
লিখিত হইয়াছে“ যোগমারামুগাশ্রিতঃ”?। দু্ধ্যাবন ও শা আত 
'গরুড়াঝঢ় চতুভূর্জ ভগবানকে বেখিরাও পুষ্ট বাদব বলেয়াহ মন 
করিতেন । ইহা মারারই বঞ্চনা বোগমারারও নহে বিহামারার ও নহে। 
ভনবন্বিঘুখত। মায়ারই কাধ্য। ইখার টা নৃবিনুখ ছিলেন সুতরাং 
ধোগনায়ার দয়ালাভের অন্ুপবুক্ত॥ হুক্মদশী চক্রবন্তী বলেন, বিনুখ 
জনগণের মোহন, মারার কাধ্য। অপরপক্ষে ভগবদ্‌- উন্মুখ জনগণের 
মোহন বোগমায়ারই আবিরাব-বিশেষের কার্য । এতত্যতীত শরম 
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[ ২২৮ ] 
বিশ্বনাথ অপর একটি মারার সন্ধান দিরাছেন-উহা বৈষ্ণবী মায়া। 
গ্রমদ্তাগবতে ঘশোদা-ঘোহনে লিখিত হইয়াছে 2 
“বৈষ্চৰীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রন্েহম়ীং বিভুঃ 1” 
বাৎনল্যাদি মহাপ্রেমম্রী শ্রীমতী বশোদাকে শ্ীভগবান্‌ বি 
দর্শন করাইলেন। অন্য কেহ হইলে তাহার এশ্গ্যজ্ঞান হইত ! কিন্তু. 
ভাবাধিক্যে এশ্বর্যজ্ঞানের পরিবর্তে বশোদা কোনও এশ্বদ্যের অনুসন্ধান 
করিলেন না। ইহা মাবুধ্যের মোহন-ব্যাপার-বিশেব। কিন্তু এই 
মোহনও,_ মায়ার কাধ্য ত নহেই, সাধারণ যোগমায়ার কাখ;ও নহে। 
প্রেমেরই স্বভাব এই যে উহ! প্রতিক্ষণই ভগবনৈশ্বধ্য-জ্ঞানকে নমাদূত 
করিয়া চিদানন্দমরী মমতাঁনিগড়ে জড়াইয়া স্বপরিকরচিন্তকে শ্রীরুষে 
আবদ্ধ করেন, এবং প্রতিক্ষণ স্সেহাধিক্য বুদ্ধি করিরা তন্মাধুব্যান্বাদরূপ 
মহোদধিতে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন । উহ! অকৃত্রিম রাগমরী প্রেম- 
হাতেও মোহন ব্যাপার আছে বলিয়া ইহাও মাক 
ত হইয়াছে । 
ইহাই হইতেছে উরচক্রবরিমহাশরের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্শ্ম। ইহা 
দ্বারা মারা, জীবমায়া, ুণমারা, মহামায়া, যোগমারা এবং ঘোগদায়ারও 
আবির্ভাব-বিশেষের পার্থক্য সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওরা গেল । 
কিন্তু ঘোগসারা সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ স্ফুটতর ভাবে না বলিলে 
যোগমায়াতন্ব ভালরূপে বুঝ! যাইবে না। শ্রীনং সনাতন গোঘামি 
মহোদয় --আীরাসলীলায় “যোগদায়ামূগাশ্রিতঃ” এই বাক্যস্থিত যোগমায়া 
পদের কয়েক প্রকার বশখ্যা করিয়াছেন, তাহা এ 
১। পরাখ্যা নচ্চিদানন্দ শক্তিবিশেষঃ | 
২। যোগঃ এশ্বধ্যং তদ্যুক্তা মায়া দরা ; “মায়াদস্তে কৃপায়াঞ্চ” | 
৩। বোগঃ আত্মারামগতোনারাং আবরণাত্মিকা-কপটতাং বা যোগ- 
যুক্তাঃ মারা” উপসামীপ্যেন নিত্যমাশ্রিতোহপি ইত্য।দি । 


এহ ব 
1১ 
এহ্‌ ঃ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


৪1 যোগে সংযোগে ঘা মায়া যজ্ঞপত্ীধিব বঞ্চন। ইত্যাদি । 
৫1. ঘুনক্তি নিত্যং বক্ষসি বংবোগং গাহি বোগ! যা মা 
লক্ষ্মীন্তস্তাং নিত্যং বর্তনানঃ তর! নর। দেব।যানোহপি,ভগবানপি। 

৬। যোগার নংবোগার নারঃ শব্দে! যস্তাঃ সা যোগনারঃ 
স্তাং মানে শব্দে চ'ইত্যস্ত ক্ষত্ররূপং | 

৭| ঘোগন্ত নংবোগন্ত বায়ো মানং পৰ্বণপ্চিবন্তাং সা বোগমায়া 
শ্রীরাধা । 

নারদ পঞ্চরাত্রে পার্ধতীর উক্তিতে একটা শ্লোক আছে তাহা এই 
যে, “তদ্রামে ধারণাদ্রাধা বিদ্বপ্তিঃ পরিকীন্ডিত। ৷” এ সদ্বন্ধে গৌড়ীয় 
গোস্বামিগণ অবশ্যই এক প্রকার ব্যাখ।! করিয়াছেন। 

৮। বযোগন্ত সন্তোগন্ত মা লক্্মীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ তাং যাতি 
প্রাপ্নোতীতি যোগঘারা-শ্রীরাধা । : 

পঞ্চরাত্রে যোগমায়া শব্দের এইরপ ব্যাখ্যার দ্বার! ভগবতী যোগায়! 
দুর্গা আরও উন্নততর গ্রামে উন্নীত হইয়| একবারেই হলাদিনী শক্তির 
“পরাবস্থায় কীঠিত হইয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহার অপরাবস্থারও উল্লেখ : 
আছে, যথা £ঃ= 

ব্থ| ত্রহ্ন্বরূপশ্চ শ্রীকুঞ্ণঃ গ্রকুতেঃ পরঃ 

তথা ব্রহ্গস্বরূপা চ নিলিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা | 

যথ৷ স এব নগুণঃ কালে কন্মারোধতঃ | 

'তখৈব কন্মণ। কালে প্ররুতিস্থিগুণাভ্িক। ॥ 
শাস্ত্রের মন্্র বুঝা বড়ই কঠিন; এক বস্তুরই অনন্ত প্রকাশ” 
ুন্মতম, স্ুম্মতর, সুক্্, স্থূল, স্থুলতর, স্ুলতদ -একেবারেই জড়ে 
পরিণতি! ইহা খাঁটি অদ্বৈত বেদাত্ত,__অদ্ব়্তত্ব ! এক হইতে অনন্ত । 
যিনি চিন্মরী তিনিই মুন্সরী--কখনও কার্ধ্যকারণাতীত অবস্থা--কখনও 
নব! নদসৎরূপে কার্য্যকারণাবস্থা=এইরূপে সেই একই সুলতত্ব নানাভাবে 
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বিরাজ করিতেছেন। আমাদের জ্ঞান অবস্থাবিশেধের ব। আবিতাব- 
বিশেষের পার্থকে। পৃথকতথ ও বহুত্ব দে 

পঞ্চরাত্র আরও বলেন £-- 
উত্ঠৈব পরমেশস্ত প্রাণেধুরষনাঙ্থু চ। 


বুদ্ধৌ মনদি যোগেন প্রক্কতিস্থিতিরেৰ চ 


) 
) 


প্রাণাধিষ্ঠাত্রী প্রীরাধা, রননাধিষ্ঠাত্রী যর্বতী, ইহাই ভগরংশক্তির 
বিভাগক্রম। তার পরে আরও দেখা যায় = 

বুক্ধাধিষ্ঠাখী য। দেবী দুর্গা ছুর্গীতিনাশিনী । 

অধুন! যা হিনগিরেঃ কনা। নায়াচ পার্বতী ॥ 


অন্যান্য পারতে ও কাবঃগ্রন্থনুমৃহেও মারাশাক্তির 'কছু কিছু: 

ই 7323812872৯ 

তথা আছে কিন্ত তংসকলই প্ৰায় এইরূপ ভাবাত্মক | 
(১০ A>) ea == 5 = 
খদ্ধেন স রর টি যেমন বি অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে, 


বদগী তাতেও বহু স্থলে মার! শব্দের তি হয় যথা £-_ 
১। '্ররুতিং স্বামধিষ্ঠায় সংভবাম্যাআমায়য়া ৷ 
২। দৈবীহ্েষা গুণমরী মম মায়| ছুরত্যর। | 
৩ মায়য়াপহতজ্ঞানাঃ | 
$1 ভ্রামরন্‌ সর্বভূতানি যন্তারঢানি মায়য়া। 
শ্রীভাগবতে ও মে পু ণে শক্তিবাদ সমাক্রূলে বিকাশ প্রাপ্ত 


হইগ্লাছে। এমতাগবত হইতে এন্থলে শক্তিবাদ ও মার! সম্বন্ধে কিছি 
আলোচন! কর! যাইতেছে । 
শ্রীমভাগবতের ৬ স্কন্দের ৪ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে লিখিত আছে £ 


চ্ছক্তরোবদতীং বাদিনাং বৈ 
বিবাদসন্বাদ ভুবৌভবস্তি শি 


7] 
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১৩১৭ 


কুর্বন্তি চৈবাং মুহুর।আুমোহ্‌ং 
তশ্মিনমোহনস্তগুণার ভূরে ॥ 
অর্থাৎ ধাহার! পরস্পর বিরোধী শ্তি-সমূহ এই সকল বাদী বাদি- 
গণের মধ্যে মুহুদুছি আত্ম-মোহের হৃষ্টি করেন, সেই 
পুরুষকে নমস্কার করি । 
ভ্রীজীব গোস্বামী বলেন, তাহার মারাশক্তি ও স্বরূপ আপাতত দৃষ্টিতে 
পরস্পরবিরুদ্ধ । অপিচ ভাগবতের ৯ অঃ ১৬ প্লোকে লিখিত আছে 2 


টি সি 2 ভাবে 
অর্থাৎ আপন আপন বগে ( &৮০৷ ) উত্তন মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে 


স্থিত বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ প্রায়শই পরস্পর বিরুদ্ধ গতিবিশিষ্ট। এই সবল 
বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শক্তি বাহাকে আত্রর করিয়া শ্বীয় স্বীয় কাব্য স্থনির্ববাহ 


করে, আমি সেই বিশ্বতষ্টা এক অনন্ত আদ্য আনন্দ মাত অবিকার ব্রহক্মকে 
বন্দনা করি। আর একটা প্রমাণ এই যে 

“শ্বর্গাদি যোহন্থান্রুণদ্ধি শিভি- 

,  রব্যক্রিয়া-কারক-চেতনাত্মভিঃ | 
তশ্মৈ সমুননদ্ধ-নিকুদ্ধ-শক্তয়ে 
নমঃ পরস্মৈপুরুষার বেধনে ॥” ভাঃ ৪1১৭৩৬ 
অর্থাৎ যাহার শক্তি, দ্রব্যের আকারে ক্রিয়ার আকারে, বীরকের 

আনান (চতনার আকারে প্রকাশ পাইতেছে। হিনি এ এই সকল শক্তি 
দ্বারা এই জগতের সৃষ্ট স্থিতি প্রলয় করতেছেন সেই সমুত্দ্ধ শক্তিসম্পন 
জ্ঞানমর পরমপুরুষকে আয্নিনমন্কার করি। 
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ভগবত্ধক্তি অচিন্ত্য | শ্রীপাদ গ্রীজীব গোস্বামী এই উক্তির সমর্থনের 
শ্রভাগবের শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা £__ 
আজেশ্বরোহতর্ক্য নহজ্রশর্জিঃ | ভাঃ ৩৩৩৩। 

‘লন এই উক্তি ব্ৰহ্ম ব্ত্রেরই প্রতিধ্বনি । ক্রদ্নুত্র হইতে 


বৰ 
তনি ইহার প্রমাণ স্বরূপ দুইটা সুত্র উদ্ধৃত করিরাছেন £__ 


জন্য 


১। শ্রতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ । ২1১২৭ 

২। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাণ্চ হি। ২৯২৮ 

প্রথম হুত্রটার ভাব্য শ্রীণঞ্করাচাধ্য বলেন £__-ধলৌকিকানামপি মনি- 
মন্তৌষধি প্রভৃতীনাং দেশকালনিমিন্তবৈতিত্র্যবশ।ৎ শক্ঞরে। বিরুদ্ধানেক 
কাধ্যবিষয়। দৃশ্ঠস্তে। তাঅপি তাবন্লোপদেশমন্করেণ কেবলেন তর্কেনাবগন্তং 
“ক্যণ্ডে অস্ত বস্তন এতাবত্য এতত্নহার! এতধ্ষিরা এততপ্রয়োজনাশ্চ 
শর ইতি, কিনুতাইচিন্তন্বভাবন্ত ব্রদ্বশোরপৎ বিনা শবেন ন 
নিরূপ্যেত। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ £_ 

অচিন্ত্যাঃ খলু থে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ ঘোজরেং। 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং হচ্চ তদচিন্তযস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 

অর্থাৎ লৌকিক মণিমন্ত্রৌধবিসনূহেরও দেশকাল নিমিত্ত বৈচিত্যবশতঃ 
শাক্তমমূহ বিরুদ্ধ প্রকারে অনেক কার্য্য-বিষয় হইয়া থাকে। উপদেশ 
ভিন্ন সেই সকল শক্তিতত্ব সদ্ঘন্ধে কেবল তর্কন্বার| জান। যায় না। অমুক 
বস্তুর এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন ইত্যাদিও 
বিনা উপদেশে কেবল তর্কের গোচর নংহে। এ অবস্থার অচিন্ত্যপ্রভাব 
ব্রদ্মের রূপ শব্দ প্রমাণ ভিন্ন কিরূপে নিণীত হইতে পারে ? এই নিমিত্ত 
পৌরাপ্রিকগণ বলিয়াছেন, যে সকল ভাব চিন্তার অগোচর দে সকল 
ভাবে তকঘোজনা করিয়া বুঝিতে প্রয়াস পাইবে না। যাহা প্রকৃতি 
সমুহ হইতে স্বতন্ত্র, তাহাই অচিন্ত্য । 

শ্ীগোবিন্দ-ভাব্যে এই হুত্রের আর ৪ পরিক্ষুট ব্যাখ্য। দেখিতে 
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পাও বায়। গোবিন্দ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, ত্রন্মের কর্তৃত্ব পক্ষে 
লোকৃষ্ট দোবের আশঙ্ক! নাই। কেন না, ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিত্য- 
জ্ঞানাত্মক হইরাও সমূর্ত ; জ্ঞানবং এক হইঘাও বহু প্রকারে অবভাত, 
নিরংশ হুইরাও সাংশ, অমিত হইয়া৫ পরিচ্ছিন্ন; অর্ধ সর্ধক্তী ও 

নির্বিকার, শ্রুতিতে তাহার এইরূপ স্বভাব কীর্তি হইরাছে। আতিতে 


টা 


ব্র্গস্বরপ বিনির্ণরে বল! হইয়াছে £-- 
১। “বুহচ্চ তদ্দিব্যনচিন্ত্যরূপম্” 
তিনি যে অলৌকিক তাহা ওই গনিষনী শ্রুতিতে জানা যার । তদ্যথাঃ-- 
২। আদীনে! দূরং ব্রজতি রানে! যাতি সর্বতঃ ইতি কঠোপনিষদ্‌। 
৩। দ্যা ব| ভূদী জনরন্‌ দেব এক এবঃ ইত্যাদি । তিনি মর্ব্বকর্তা 
হইরাও নিরঞ্জন, বিভু হইয়াও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, এই সকলই তাহার 
অচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক । 
জগ রচন। ত্রপ্দের যে অবিচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক, অপর কুত্রও 
তাহারই প্রমাণ স্বরূপ । এক ত্রন্গে নদ এই অনন্ত বৈচিত্রযনয় অনন্ত রর 
প্রকাশ,__ভীহার অচিন্কয তর্কৈশ্বধ্যেরই প্রকাশক । ্রীঙ্করাচার ত্রন্গস্থ 
ভাঞ্কের ২য় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪ সুত্ৰ ভাষ্যে লিখিয়াছেন ২. 
পরিপূর্ণশক্কিকন্ত জন্ম ন তন্তানেন কেনচিৎ পূর্ণতা বম্পাদরিতব্যা | 
২টি তত্র ভবতি £--'ন তন্ত কাৰ্য্যং করনঞ্চ বিদ্যতে’ ইত্যাদি 
তম্মাদেকস্তাপি ভ্রক্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ গ্রীরাদিবদ্‌ বিচিত্র পরি- 
ণাম্‌ উপপদ্যতে | 
অর্থাৎ ব্হ্মপূর্ণ শক্তি, তদন্ত তাহার শক্তি পূরণের জন্ত অপর কিছুর 
কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। একটা শ্রুতিতে লিখিত আছে £ 
উহার কায (প্রাকৃতিক দেহ ) নাই, করণ (ইতি) নাই, ও ঠাহার 
সমান কেহ নাই, তাহা হইতে অধিকও কিছু দেখা যায় না| তন 
-স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া শক্তির বিষয় শ্তিতে উল্লিখিত আছে । তিনি 
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পূ্ণশক্তিবিশিষ্ট এই নিমিত্ত এক বরদ্েরই বিচিত্র শক্তিবশতঃ ক্ষীরাদির 
ন্যায় বিচিত্র পরিণাম দৃষ্ট হয়। 
এস্থলে পরিণাম-বাদের কথাটাও কিছু বলিয়া রাখি--ত্রঙ্গের ICs 
হইলে বিকারিত্ব দোষ ঘটে। ভগবৎশৃক্তির অন্তর্গত দ্রব্য-শক্তিরই 
পরিণাম হয়। পরিণাম বাদ বিষ্ণুপুরাণেও পরমাত্ম-সন্দর্ভে দ্রষ্টব্য | 
বিষ্ণু পুরাণেও ভগবৎ শক্তির অচিন্্যাত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা ভগবং- 
সন্দর্তধৃত প্রমাণ £_ 
শক্তয়ঃ সর্বভ।বনামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ | 
যতোহতে। হহ্মণস্তাস্ত সগান্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥ 
অধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-_“লোকে ছি 
সর্কেষাং ভাবানাং মণিমন্রাদীনাৎ শক্তরঃ অচিন্থ্ভানগোচরাঃ অচিন্ত্য 


Ast 


৮ 


তর্কসহং যজজ্ঞানং কার্যান্যথা ঈপপন্িপ্রমাণকং তশ্য গোচরাঃ সৃতি 
যা যা বিকল্পে শ্চন্তপিতুঘশক্যাঃ কেবলমৰ্থাপত্তি- 


রন ্াদির শক্তিই যখন 'অচিন্তযজ্ঞানগোঁচর, তখন 
দ্ধ শতিই যে অচিন্ত্য হইবে তাহাতে ত কোন কথাই নাই। ভিঃ 

প্রভৃতি বিকল্পনা হারা যাহ! চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারা বায় 
না তাহাই অচিন্ত্য জ্ঞা-গোচর। স্থৃতরাং ভগবংশক্তি অবিচিন্তা। 
বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না, 
আমাদের অচিন্ত্য । যাহা আমরা 
সান বালয়। মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহার কিছুই আমরা জানি না, 
আমাদের জ্ঞান অতি দীমাবদ্ধ। জ্ঞানের আলোক কোন কোন তত্বের 
কিরদ্,রে গমন করিয়া অবশেষে অজ্জেয়্তার বিশাল রাজ্যে আত্মহারা 
হইরা পড়ে। দশদিকেই ভগবৎশক্তির অচিন্ত্য প্রভাব, সে প্রভাবের 
পরিমাণ কর। বা চিন্তার আয়ত্ত কর। একেবারেই অমস্তব ৷ 


~~ 
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A দকে NAS জিব অন্ত উট, ১ক্ষুর ন 


প্রভৃতির খা নি দিয়! EE Et এই বৃক্ষ বা একা ধ্‌লি- 
~~ এ রি 2» 
কণার বিষয় চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারব, ইহাদের মধ্যে, এই 
সান্ত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে ্ীভগব!নের অনন্থশন্তির অনন্ত গ্ভাৰ বিরা- 
জিত! আমাদের চিন্তা উহার রা জাকড়িঘ়া ধরিতে পারে না| 
মানুষের জ্ঞানের গর্ব একেবারেই অসার । 
এই যে নেত্রসমক্ষে নবীন শ্যামল ছুর্বাদন বিরাজ করিতেছে, কৌন 
শক্তির গ্রাণোদনায় ইহার উৎপত্তি হইল, কি প্রকার 
গ্রহণ করিতেছে, কি ও গ্রকারেই বা ইহার নয়ন-সুখকর শ্যামল বর্ণৃচ্ছটা 
বিকসিত হইল, এই সকল প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকগণ কোনও-ন!-কোনও প্রকার 
গীমাংল! করিতে চেষ্টা করেন । ইহার দ্বারা জীবসমাজের কি কি 
প্র কছু অনুসন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়, 


ন্দরযের সম্পর্ক হইতে থে ভ্ঞান্লাভ হর 


যদি ব!হ্‌ বস্তুর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আমাদের আরও ইন্দ্রিয় থাকত, 
তবে আমর! বর্তমান অবস্থায় বস্তুর জ্ঞান হাহা জাঁনিতে পাবিতেছি তাহ! 


অপেক্ষীও আরও অধিক তথ্য জানিতে পারিতাম। SURE চক্ষু আছে, 
নাসিক! আছে এবং স্পর্শজ্ঞান আছে ও রসনা আছে তি তিনিই গোলাপ 
ফুলের সলৌন্দধ্য, স্থগন্ধ কোমল স্পর্শ ও আস্পদ বিশেষ অন্গভব করিতে 
সমর্থ । কিন্ত এই চতুরিন্্িয়ের মধ্যে বাহার কোনও এক ইনঞ্জিয়ের অভা 
তিনি সেই ইন্দিয়ের উপলভ্য, গুণ ভ্ঞানেও অসমর্থ হইয়া পড়েন। ইহ! দ্বার! 
ষ্টিতঃই বল বাইতে পারে যেবর্তমান সময়ে আমরা ভগবংশক্তির প্রকাশ 
সম্বন্ধে যে ধারণ! করিয়া আনিতেছি, তাহার ব হিরন্ব দিকটীর অধিকাংশই 
আমাদের সীমাবদ্ধ, সন্বরণ ইন্জিয় জ্ঞনের দ্বারা উপলন্ধ হইয়া থাকে। 
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কিন্ত একেতে। ইন্দ্রিয়ের সংখা! অত্যন্ন, তাহার উপরে এই সকল 
"ইন্দ্রের জ্ঞানের বহুবিধ কারণে ছুর্বলত| জন্মিয়া থাকে, অপরন্ত বস্তু 
সমুহের ধথাবথ তত্ব গ্রহণে ইহাদের শক্তিও অতি অকিঞ্চিংকর। এই 
অবস্থায় আমরা আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ গোচর বস্তু সমুহের সমস্ত তন্ব 
গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনম্ভব| স্থৃতরাং ভ Ee 
'নঙন্ধে শ্রীভগবান্‌ বথার্থই বলিয়াছেন যে - 
“আত্মেখবরোহতর্ক্য সহস্রশক্তিঃ” ভাগবত ৩৩৩৩ 

'ফলতঃ একটা পরমাণুতে অনন্তশন্তি ভগবানের বে অনন্ত প্রভাব বর্ত- 
"মান, ক্ষুদ্র জীবের নিকট তংসকল একেবারেই অচিন্ত্য । 

যন দার্শনিকগণ ভগবানের শক্তির অচিষ্যত্ব সপ্রমাণ করার জ 

আলোচনা করিয়াছেন তাহ! বৈষ্ণব দর্শশনের এক বিশেষত্ব । নৌ 
ই ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। অর্থাৎ ভগবানের শক্তি 
অভিন্নও বটে, আবার ভিন্নও বটে। কিন্তু এই ভেদাভেদবাদ ভাস্কর 
মতের ভেদাভেদ নহে। ভাস্কর বে ভেদাভেদব।দ খ্বীকার করেন 
তাহ। ওপাধিক ভেদ বা সে ভেদাভেদবাদে গ্রতীতির নিত্যতা নাই! 
উহা শঙ্ধরের অদ্বৈতবাদের প্রতিযোগী হইলেও বস্ততত্ব বিষয়ে কেবল 
উপাঁধির ভিন্নতা বতীত অপর কোনও ভিন্নত৷ স্বীকার করে না, 
সুতরাং ভাক্করাচার্ষেযর এই শঙ্করের মায়াবাদের এ পিঠ আর 
ওগিঠ ; নামে ভেদাভেদবাদ, কাৰ্য্যত খাঁটি অদ্বৈতবাদ মাত্র । 

শ্রীঘৎ নিঙ্গার্ক-পম্প্রদায় ভেদাভেদবাদের সমর্থক | তাঁহারা ভেদাভেদ 
শ্রুতির আলোক লইয়া! ভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্ত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনে শান্্রে যে ভেদাঁভেরবাদ স্বীকৃত হইয়াছে তাহা স্বতন্র ৷ 
ইহারা ভগবান ও তাঁহার শক্তি এই দুইটা লইয়া দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি 
"প্রতিষ্ঠিত করিরাছেন। ইঁহার। শক্তিকে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া নির্ধারণ 
'করেন। শ্রীঙ্গীব গোস্বানী নর্বসংবাদিনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন; -- 
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শক্ভির্নামকার্যযান্তথান্থপন্তিসিদ্ধৌ বন্তনো ধন্মবিশেষঃ। সা তু সর্ষে" 
স্বিন্পাদানে নিমিত্তে চ কারণে বে মন্তব্য| কার্ধ/বিশেযোত্পতৌ 
ক -প্রনঙ্গাং ।” 
লিগ হ্বন্ধে বস্তুর ধশ্ম-বিশেষই ' 
শক্তি । যাহার অভাবে কার্ধ্যসিদ্ধি হয় না তাহাই শক্তি । শক্তি, কাধ্যের 
সাধক। বস্তুর যে ধন্মবিশেবের বর্তমানতা ছারা কার্যের অন্থ! 

অসিদ্ধ হয়, তাহাই তাহার শক্ি। এই শক্তি নিমিত্ত কারণে এবং 
উপাদান কারণে স্বহ্গপভূতরূপে বিরাজমান থাকে, কার্ধ্যবিশেবের 
উৎপত্তিতে তংকারণত্বে নৈয়ারিকগণ বস্তু বিশেষ স্বীকার করিয়া থাকেন। 
তাহার! শক্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু এইরূপ বস্তুর কারণত্ব সম্বন্ধে - 
বস্তুনিষ্টশক্তি স্বীকার না করিয়া বস্তুবিশ্যেকে স্বীকার করা অনর্থক, 
ইহাই বৈদান্তিকগণের মত। শহরাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন-- 
“কারণস্যাত্মভূত! শক্তিঃ শক্তেম্চাত্ভূতং কার্য্যম্‌ ৷” 

গ্রজীব গোস্বামী এই সকল আলোচন! করিয! সিদ্ধান্ত করিরাছেন,_ 
“ভগবংশক্তি ভগবানেরই স্বরণ, উহা ভগবান be বধে ভিন্ন আমরা 
তাহাও চিন্তা করিতে অসমর্থ, আবার উহা যে তাহ হইতে অভিন্ন, 
তাহাও চিন্ত! করিতে অসমর্থ । সুতরাং এইরূপে ভেদাভেদবাদ স্বীকার্ষ্য 
" এবং উহা অচিন্তয_“তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তরিতুমশ ক্যত্বাষ্েনঃ, 
ভিন্রত্বেন টিছয়িতুনশক্য হাভেনশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ডেদা- 
ভেদাবেবাঙীক্কতৌ, তৌ চাচিন্ত্যাবিতি । 

ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি সন্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণই অধিকতর 
আলোচনা! করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইতঃপূর্কে দেখাইয়াছি যে ভগবান্‌ 
শ্ীশন্বরাচাধ্যও এ বিষয়ে নীরব ছিলেন ন।। “শ্রুতেন্ত্র শব্দমূলত্বাৎ” এ 
“আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি” এই দুই স্ুত্রের ভায্যে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ঠতঃ- 
ব্ৰহ্মর অচিন্ত্য শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
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প্রীপার রামানু্€ এই ছুই স্থত্রের ভা ব্রন্দের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার 
করিয়াছেন । তিনি এস্থলে বিষ্ণু পুরাণের শ্লোক উদ্ধত করিয়া ইহার 
বিচার করিয়াছেন সকল বস্তুর শক্তিই এ by) অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর । 


তড়িৎ একটা শঞ্ি, আমরা উঠার প্রত্যক্ষ মতি দেখিতে পাই না, মেঘে 
ঘে অনলরেখ! উদ্ভাসিত হয়, উহাকে আনরা বিদ্যুৎ বলিয়। অভিহিত 
করি। বাস্তবিক কথা এই যে, বিদ্যা ংশক্রির প্রভাবে মেঘস্থ বাম্প গুণিই 


বিচ্যোতিত হই! বিজলী রেখার ক্থইি করে। বিদ্যুংশক্তির স্বরূপ 


'আমরা প্রতাক্ষ করিতে পারি না। সকল শক্তিই এইরূপ আমাদের 
অপ্রত্যক্ষনিদ্ধ ও অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর | দ্রব্য পদার্থে যখন শক্তির করিনা 


প্রকাশ পায়, তখনই আমর! শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। দ্রব্যশক্তিহ 
যখন অচিন্ত্য, তখন ব্ৰহ্মশক্তি যে অচিন্ত্য হইবে তাহাতে আর 
সন্দহ্‌ কি? 

ব্রদ্ধোর কারণ অবস্থায় জগৎ যখন ত্রন্দে বিলীন থাকে, তখন. জগতের 
অবহা-ঞঞ্িমাত্রবিশেষ” । { Potential state ) অর্থাৎ ব্রন্গের থে 


অচিন্ত্য শনি হইতে এই বিচিত্র বিশ্বঃন্গাণ্ডের আবিভাব হয়, প্রলয়ে 
কার: 


এই বিশাল বিপুল বিশ্বব্রনাগ শঞ্জিরপে কারণে লীন হইয়া যায়। খিনি 
অশেষ শক্তির আধার, যাহার শক্তি হইতে এই বিশাল বিশ্বের প্রকাশ, 
তাতেই বিশ্ব শক্জিমাত্রাবনের ( Nature 0০8৪৮25)২) ভাবে অবস্থান 
কার, আবার শক্তিনংগ্ষোভের নিয়মে ভগবান্‌ আবার নেই নেই দঞ্চল 
শক্তিকে ঞ্রিয়মান অবস্থায় ( Kinetic Condivion ) আনিয়া বিচিত্র 
জগত ( Natura-naturats ) প্রকটিত করেন । 


শ্রগাদ রামান্ধছজের এই নিদ্ধাগড গোৌড়ীর বৈষ্বাচাব্যগণেরও 

অভিপ্রেত। শ্রীঙ্গীৰ গোস্বামী নর্ধনংবাদিনী গ্রন্থে এই দিদ্ধান্ত বিস্তৃত 

করিয়াছেন, এমন কি শ্রীন কবিরাজ গোরা নীও শ্রীচরিতান্থবতে ভগবং- 
“শক্তির আলোচনার্থ প্রাগুক্ত বিঝুপুরাশীর প্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । 
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শ্রোত প্রনাণ ছার। প্রতিপন্ন হর, এই বিএ ভগবংশক্রিরই প্রকাশ 
এবং এই সকল শক্তি ও অচিন্থ্যজ্ঞানগৌচর | 

বেদের কাম্য কন্মের খুটনাটি জি দাশ 
‘পরিহার করির। ব্রদ্দতত্বের নার অংশ 
উক্তি দার্শনিকগণ শ্রৌত প্রমাণরূনে গ্রহণ ক 
ব্রাক্সণ গ্রন্থ, আরণ্যক গ্রন্থ ও উপশিষনূ' a করি বদি পুরাণ পাঠে 


মনোনিবেশ করা বায় তাহ হইলে সে গাইতে পারে যে বৈদিক 
যুগের সার সত্যগ্তণি ভগবততত্ব সন্ধায় ব। ব্রচ্ষতৰ সদন্ধীয়, জীবাস্মা ও 
বিশ্বতত্ব সপ্বন্ধীর কিছ মুক্তিতত্‌ টি উপদেশগুলি পুরাণে অতি 
পরিশ্ুটরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 

আমর! শক্তিতন্ব দন্বন্ধে যতই আুলাচনা করিতেছি, তত 
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নকগণের মধ্যে অনেকেই 
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দের মনে স্পষ্ট ধারণ। হইতেছে বে, ভারতীয় খবিগণ সমগ্র জগতে থে 


£25 
| 


সহাশঞ্জির মহালীলা প্রত্যক্ক করিতেন তেমনি আপনাপন অন্তরাত্মার 
মহানায়ার মহিয়নী শক্তি অনুভব করিতেন। দেব্যনাহাস্ম চণ্ডীতে 
লিখিত আছে - 

“নিত্যৈব ন! জগন্মুততি র। নর্বধিনং ততন্‌ ৷” 


অর্থা২ নেই মহিয়ষা নহাশক্তি টা তিনি জ্রগংরূপদে প্রকাশিত 


এবং নমগ জগতে নেই মহাশক্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ইহাকে মহামায়! 
বলিতে হয়'বল, ভগদ্ধাত্রী বগিতে হয় বল, জারি বযিতে হয় বল 


ইহাকে প্ীভগব।নের বহিরিন্দ। শক্তি যয খ্যা করিয়াছেন। কিন্ত 
ইহার ভন্ব চিরদিনই অজ্ঞের। আগতে ইন্দ্র।/বিদেবগণের বে স্তব আছে 
তাহাতেই তাহা স্পষ্টরূপে বুঝ! বথ। £ 
“ন জ্ঞায়সে হরিহ্র।িভির রপ্যপার। |” 


ভিন. (লি, 


জীবশক্তি তঠস্থা নামে আঁভহিত।। জ্ঞানরশিণা গৌরীখক্তি বা 
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নারারণী অন্তরদ্গা-শক্তির অন্তর্গত । কিন্ত হলাদিনী শক্তিবর্গ ইহাদের ও 
উপরিচর। আহ্লাদিনী আনন্দগরী, প্রেমবিল।পিনী, ভগবংশক্তিবর্গ 
শ্রীভগবানের সর্বাপেক্গ। অগ্তরন্গ, এই সকল শক্তি যে শ্রীভগবান্‌ হইতে 
ভন্নবহ প্রতীরমান, তাহাও চিন্তায় আন৷ যার ন! অভিন্ন।ব ও প্রতীরমান 
বলিরাও চিন্তার রিট হয না (1179 same or different can not be 
represented in our thought ) ইহাদের ভেদাভেদ অচিন্ত্য | 

ব্ৰহ্ম, জীব ও ভগ এই তিনটা বিষয় অবলম্বনে এ পৰ্য্যঃ শান 
আলোচনায় বহুল বাদের সবি হইয়াছে। 

শান্্আলোচনাকারিগণ এইরূপে অদ্বৈতবাদ ব। মারাবাদ, বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈবাদ, ভেদাভেদবাদ, সংকার্ধ]বাদ, আরম্ত- 
বাদ, পরিণামবাদ প্রভৃতি বিবিধ বাদ সংস্থাপন করিয়| ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
এক একটা বেদান্ত সম্প্রদায় গঠিত করিয়! গিয়াছেন। 

আমর! আলোচনা করিয়া দেখিলাম, এই সকল বাদের মধ্যে গৌড়ীয় 
আচাধ্য প্রবর্তিত অচিন্তভেদাভেদব!দটা সর্বান্গ-স্থন্দর ও সাপেক্ষ 
রি । ইহাতে গোড়ামীর লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, অথচ নকল 
মতের বথাশান্ত্র সামঞ্জন্ত এই সিদ্ধান্তে দৃষ্ট হর। ভেদাভেনবাদ অবশ্যই: 
প্রাচীন সিদ্ধান্ত । বাদর হইতে ভাঙ্বরাচাষ্য পষ।ন্ত অনেক বেদান্তচাধ)ই 
ভেৰাভেদবাদ সমর্থন করিরাছেন। শাঙ্কর ভান্তেও ভেদাভেদ বাদের 
উল্লেখ দেখিতে পাও: যায়, তদ্যথা অতো! ভেদাভেরাবগমভ্যা- 
মংশত্বাবগমঃ১--২1৩।৪২ সুত্র ভাত্তয | 

নি্ধার্ক ভাবে ভেদাভেদবাদ দৃট়ী কৃত হইয়াছে। গৌড়ীর বৈষ্ণব 
আচার্য্যের বেদান্ত পিদ্ধান্তে ভগবংশক্তি দৃঢ়রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন 
শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ গৌড়ীর বৈষ্ণব বেদীন্ত-সিদ্ধান্ত-সম্মত। 


এই সম্্রদানের পুজ্যপাদ আচার গ্রীজীব গো্বাণী সংসংবাদিনী গ্রন্থে 


লখিহাছেন := 
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*ম্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তরিতুমশক্যত্বাতেদং ভিশ্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক।- 
ত্বাদভেদন্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাব্দীকৃতৌ তে 
চাচিস্ত্যাবিতি ।” 

অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ হইতে তদীয় শক্তিবর্গকে অভিন্ন বলিরা চিন্তা 
করা যায় না এই হেতু ভেদ প্রতীতি হয়, আবার ভিন্ন বলিয়াও চিন্তা 
করা বার না, বলিয়া অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত শক্তি ও 
শকিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য । 

সঞ্ধসংবাদিনী গ্রন্থে ভাগবত সন্দর্ভের অন্ুব্যাখ্যায় এই উক্তি দ্রষ্টব্য । 
আবার পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখাতেও লিখিত হইয়াছে 

“অপরেতু “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং” ভেদে২প্যভেদেইপি নিশ্শর্যাদদোষ- 
সন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়! চিশ্র়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়স্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি 
চিন্তয়িতুম্শক্যত্বান্তেদমপি সাধয়স্তোহস্ত চিন্ত্য ভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বস্তি।” 

অথাৎ “নিরাগম তর্কের প্রতিষ্ঠ। নাই, বলিয়া ভেদ ও অভেদ 
অসীম দোধসমূহদর্শনে,_-ভিন্ন ভাবে চিন্তা করা বায় না, এইজন্য অভেদ 
সাধনে এবং সেই প্রকার অভিন্ন ভাবে চিন্ত! কর! যায় না বলিয়া ভেদ- 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অপর একশ্রেণী ব্যক্তিরা অচিন্তা ভেদাভেদবাদ 
"স্বীকার করেন” এই গ্রন্থে ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে--“তদ্ধ বাদর- 
পৌরাণিক-ইখবানাং মতে ভেদাভেদে। ভাস্কর মতে চ। মায়াবাদিনাং 
তন্ন ভেদাংশো বাঁবহারিক এব প্রাতীতিকো| বা । গৌতম-কণাদ-জৈমিনি- 
কপিল পৃত্ঞ্জলি-মতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধবাচার্ধা মতে চাপি 
সার্বহিকী প্রসিদ্ধিঃ ৷ শ্বমতে ত্বচিস্তভেদাভেদবেব শক্তিময়ত্বাদিতি ৷” 

অর্থাৎ “বাঁদর পৌরাণিক, শৈব ও ভাস্কর মতে ভেদাভেদ স্বীকৃত 
হইয়াছে । মায়াবাদীদের মতে ভেদাঁংশ ব্যাবহারিক বা প্রাতীতিক। 
গৌতম, কনাদ, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলি মতে ভেদবাদ স্বীকৃত। 


১৬ 
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রামান্থজ ও নাধ্বাচাধ্য মতে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে তাহা সর্বত্রই 
প্রনি্ধ। অচিন্ত্য শক্তিময়ত্ব বলিয়া ন্বমতে অচিন্ত ভেদাঁভেদই 
স্বীকৃত হইয়াছে । এইরূপে মূল সন্দর্ভেও অচিন্ত্য পদের বহুল প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয়। অচিগ্া শব্দের অর্থ কি ইহাই আমাদের বিচার্য্য । এ সন্বন্ধে 
শান্করভাষ্যকৃত বরাহপুরাণ বচন বথা__ 
(১) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেন যোজরেৎ। 
প্রকৃতিভ্য পরং যচ্চ তদচিন্তস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 

এই স্থলে যাহা প্রকৃতির পর তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে । 

(২) ভাগবত সন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার তিনটা অর্থ 
করিয়াছেন 

(ক) তচিন্ত্যং তর্কাসহম্‌ ( অতর্ব্য ) 

(খ) অচিন্ত্য ভিন্নাভিম্ত্বাদিবিকল্পেশ্চিন্তায়িতুনশক্য। কেবলম্র্থাপত্তি- 
জানগোচরাঃ | 

(গ) দুর্ঘট-ঘটকত্বং হচিন্ত্যত্বম্‌ । 

ইহাতে জানা যাইতেছে অপ্রাকৃত ও তর্কীসহ বিষয়ই অচিন্ত! ॥ ভিন্না- 
ভিন্নত্বাদিবিকল্প দ্বারা যাহা চিন্তনীয় নহে, যাহা কেবল অর্থাপত্তি জ্ঞান- 
গোচর তাহাই অচিন্ত্য । আরও জানা যাইতেছে যাহাতে দুর্ঘটঘটকত্ব 
আছে তাহাই অচিন্ত্য। লৌকিক তর্ক দ্বারা ভেদ ও অভেদের একতম্‌ 
পক্ষ স্বীকার করিলে শত প্রমাণেরও সামগ্রস্ত সংরক্ষিত হয় না। ক্ষ 
বখন অচিন্ত্য প্রভাববিশিষ্ট, তিনি যখন অচিন্ত্য শক্তিময়, স্থুতরাং ব্রহ্ম 
ও ব্রদ্দ-শক্তির ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য, ইহাই স্বাভাবিকী বিশুদ্ধ প্রতীতি। 

এক অচিন্ত্য পদযোজনা দ্বারা গৌড়ীয় €ৈষ্ণবাচাধ্য এই বেদান্ত 
সিদ্ধান্তের পরিক্ষুট মীমাংসা করিয়াছেন। উপনিবদের মঃসমূহ ব্রদ্ধ 
শক্তির অচিন্তাত্বের পোষক। অপ্রাকৃত অতীন্দ্রের বিষয় তর্কগৌচর 
নহে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য্য । এমন কি জড়ীয় শক্তি 
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“পর্যন্ত অচিগ্য। এই অবস্থার আত প্রমাণ দ্বার! নি 
তদীর শক্তির ভেদ ও অভেদের অচিন্ত্যত্ই স্থচিপ্তিত 
ভেরাভেদবাদের ও কিঞ্চিং আলোচন! কর! হইবে । 

শ্রীপাদ শ্রীদ্ীব গোস্বামী ভেদাভেদবাদ পদের পূর্বে “অচিষ্ক্য” শব্দের 
প্ররোগ করিরাছেন। এই অচিন্ত্য শব্দ প্রয়োগ তিনি কেন করিলেন, 
তাহার উক্তিতেই তাহ! দেখিতে পাওয়। যায় । তিনি সর্বসন্বাদিনীতে 
বেস্থলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাবের ব্যাখা। প্রদান করিয়াছেন এবং যাহা 
ইতঃপূর্বরে উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে তিনি ব্রহ্মস্থত্রের একটি প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, সেটি এই _“তর্কাপ্রতি্ানাং” অর্ধাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই । 
এই তর্ক বেদ-বিরোধী তর্ক বলির! শঞ্করাচর্ধ্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ 
অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তীহাদের সিন্ধান্ত এই যে 
ব্যক্তিবিশেষের উংপ্রেক্ষা-নিবন্ধন লৌকিক তর্কের কোন স্থিরত| নাই । 
এই প্রকার লৌকিক তর্কের দ্বার! ব্রন্মতত্ব নিণাঁত হয় না, এই নিমিত্ত 
শঙ্কর বলিয়াছেন, উপনিষদ জ্ঞানই সম্যক্‌ জ্ঞান, উহার দ্বারাই মোক্ষ 
হয়। তর্কপ্রভাব জ্ঞান অসম্যক্‌ । 

্রহ্মতত্ব তর্কের অগোচর, যাহা তর্কের অগোচর তাহাই অচিন্ত্য, 
শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এজন্যই অচিন্ত্য পদের অর্থ করিয়াছেন 

'“তর্কাসহম্‌*। বাস্তবিক ব্ৰঙ্মতত্ত আমাদের লৌকিক তর্কের দ্বার! উপলব্ধ 
হয় না, এই'স্থত্রের ভান্তেই প্রীপাদ শঙ্কর চার্যা যাহ! বলিয়াছেন তাহার মর্শ্ম 
এই ঃ- স্থপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য! কপিলের এবং তাদৃশ অন্তান্তের সম্মত তর্ক 
প্রতিষ্ঠিত এই কথা বল! যাইতে পারে না, কেন ন! অতিপবিত্র ও পুণাদ 
কপিল, কণাদ প্রভৃতিরও 'মতবৈপরীত্য দেখ! যার। অর্থাৎ ত্কর 
দ্বারা একের মত অপরে খণ্ডন করিয়াছেন | 

এই অবস্থায় কাজেই বলিতে হয় তর্কের যখন স্থিরতা নাই, তখন 
নিখিলশক্তির সমাশ্রয় ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির ভেদাভেন অচিন্ত্য । 


ক 
te 


পিত ভগবান্‌ ও 


নর 
ত সিদ্ধান্ত । অতঃপরে 
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শররামান্জাচার্ব্য লিখিয়াছেন__“তর্কস্তাপ্রতিষ্টিতত্বাদপি শ্রুতিমূলে! 
ব্ৰহ্ম সমাশঅয়ণীয়ঃ। শাঁকেটীলোক]াক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতপ্রলি-তর্কা- '* 
নামন্টোন্থ ব্যাঘাতাং তর্কস্তাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গমাতে। ূ 

অর্থা২ তর্কের স্থিরতা নাই এই নিমিত্ত বেদ গ্রমাণমূলক ব্রহ্ম কারণ-. 
বাদই সমাশ্রয়যোগয । শাক্য, উলক্য, অক্ষপাদ, ক্ষপণক, কপিল ও 
পতঞ্জলি প্রভৃতি মহাপ্রভব মহাত্মগণের তর্কে পরম্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়,. 
হৃতরাং ব্রক্ম-কারণ-বাদ তর্কমূল নহে, উহ! শ্রতি-প্রমাণ-মূলক । 
এই নিমিত্ত শ্রীপাদ রামানুজ বলেন-__“অতীন্দরিয়েইর্থে শান্ত্রমেব 
প্রমাণমূ” 

অথাৎ অতীন্দ্ৰিয় অর্থ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের উংপ্রেক্ষ। নিবন্ধন তর্ক 
প্রমাণ নহে। বেদবাক্যই প্রমাণ। স্থতরাং ভেদাভেদবাদ অতর্ক্য 
ততএব অচিন্ত্য । 

এই স্থত্রের ব্যাখ্যায় নি্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভাস্ত.টাকাকার মহাত্মা! 
শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য অনেক বিচারের পর লিখিয়াছেন £-_ 

“তম্মাদচিন্তযানস্তাঘটননটনপটায়সীশক্তিমন্তয়। নিঃশেবনে৷ষগন্ধাত্তাত- 
মাহাত্ম্যং সার্বজ্ঞাগ্যনন্ত সদ্গুণাশ্ররং পরং ব্রহ্মৈব জগৎকারণং ন; 
প্রধানমিতি ৷ 

অর্থাৎ বহুল বিচারপূর্বক সিন্ধান্ত হইতেছে বে অচিন্ত্য-অনস্ত-অঘটন- 
ঘটন-পটু শক্তি দ্বারা সর্ববদোষ-বিবজ্জিত-মাহাত্ময-কিণিউ গারবজ্্াদি 
অনন্ত সদ্গুণাশ্রর পরক্রহ্গই জগতের কারণ, সাঙ্খযকারোক্ত প্রধান 
নহে। 

গোবিন্দ ভাষ্যকার শ্রীমদ্‌ বলদেব বিগ্কাভূষণ মহাশর এই স্থত্রের 
ভাম্যে লিখিয়াছেন,_-ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যখন ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, তখন 
তর্কের অবস্থান কোথায়? এমন কি কপিল কণাদ প্রভৃতিও একের 
তর্ক অপরে খণ্ডন করিয়াছেন। এই অবস্থায় অতীন্দ্রিয় জগৎ-কারণতা 
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"প্রকৃতপক্ষে অতর্ক্য । ব্রহ্ম বে তর্কগোচর নহেন তৎসগ্বন্ধে বলবেব শত 
প্রমাণ উদ্ধৃত করির। বলিতেছেন,-* “শ্রুতি ত্রদ্মণন্তর্ক।গোচর তানাহ্‌, 
“নৈযাতর্কেণ হতিরাপনের। প্রোক্তান্তেবৈন সৃজ্ঞানায় প্রেষ্টেতি ৷” 

শ্রুতিতে হঙ্গের অচিন্ত্য ত সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যথা _কঠোপনিষদে 
বম নচিকে তকে বলিতেছেন, “হে প্রেষ্ঠ এই পরম তব্গ্রহণোপযোগিনী 
বুদ্ধিকে শুষ্ক তর্ক দ্বার! কুপথে পরিচালিত করিও ন!” 

উপনিষদে এ সম্বন্ধে বহুল প্রনাণ দেখিতে পাওয়া যায় । ভগবান্‌ বাদ- 
'রায়ণ নেই সকল শ্রোত প্রমাণের দার-্বরূপ “তর্কপ্রতিষ্টানাৎ” এই স্থত 
স্থাপন করিয়াছেন । ত্রক্গক্ত্রমা্রেই বহুল শ্রৌত প্রমাণের উপর প্রতি- 
স্টিত। ব্রহ্ম লৌকিক তর্কের অগোচর এই নিনিভ্তই তাহাকে অচিষ্ট্য 
বলা হইরাছে, কিন্ত এই কথ| সকলেরই শ্বীকাধ্য যে বেদবিরোধী তর্ক 
'অপ্রতিষ্ঠিত নহে, আবার লৌকিক ব্যাপারের নিমিত্ত লৌকিক তর্কসমূহও 
প্রতিষ্ঠিত নহে। বদি সকল তর্কই অপ্রতিঠিত হয় তাহা হইলে সর্ধ- 
“প্রকার লেক-ব্যবধাহারের উচ্ছেদ-প্রসঙ্গ-দোষ টি | 

কিন্ত ত্রদ্বশক্তি তর্কগোচর নহে। এস্থলে বেদ-বাক্যই একমাত্র 
প্রমাণ বলিয়। ব্ৰহ্ম বা ব্ৰহ্মশক্তি বে অচিন্ত্য, ইহা বৈদাগ্িকমাঠেই স্বীকাৰ্য্য 
সুতরাং ব্রহ্ম ও ত্রঙ্গণঞ্ছি সনবদ্ধীর ভেদাভেদবাদও অচিন্ত্য, ইহাই বেদান্ত 
দর্শনের স্থনীমাংসিত সিদ্ধাগ্ত। 

্রহ্গতত্বের অচিগ্থযত্ব সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। শ্রোত প্রমাণ 
ও লৌকিক যুক্তি উভয় ঘারাই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে । কিন্ত 
ব্রক্গতত্ব নিরূপণ করিতে বাইয়া এক শ্রেণীর দার্শনিক যেমন ভেন-বাদের 
সুষ্টি করিয়া তুপিয়াছেন, অপর পক্ষে অপর এক শ্রেণীর দার্শনিক একবারে 
অভেদ বাদের উদ্দেঘ।ষণা করিয়া ভেদবাদকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস 
স্পাইয়াছেন। 

কিন্ত ধাহারা বাদাবাদের প্রতি দৃষ্টি ন। করিয়া নিরপেক্ষভাবে বেদ- 
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বেদান্ত অধ্যয়ন করেন, তাহারা দেখিতে পান,_ডেদ ও অভেদ প্রত্ি- 
পাদক উভয় প্রকার শ্রৌত প্রমাণই বেদবেদান্ত গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় 
ফলতঃ ব্র্দের ত্রিপতাই বিশুদ্ধ দার্শনিক দিদ্ধান্ত-সন্মত। এক প্রকার 
দৃষ্টিতে ব্ৰহ্ম নিগুণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন, আবার অন্য প্রকার, 
দৃষ্টিতে তাহাকে অশেষ কল্যাণ-গুণের সমাশ্রর বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে। নিগুণত| বা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ধাশ্রয়ত্বের যিনি আশ্রয়, তিনিই: 
অচিন্তা-গ্রভাব ব্রহ্ম । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে শব্বরাচার্ধে/র প্রাদুর্ভাবেরও বহু পূর্বে 
বৈদাক্তিকগণ ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন । এমন কি স্বশ্ং 
হ্ষসত্রকারও তদীয় ব্রমবস্তত্রের বহু স্থানে ভেদাভেদবাদই বেদান্ত 
সিদ্ধান্তিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।. ত্রক্স্ত্রের তৃতীয় অধ্যারের' 
দ্বিতীয় পাদ হইতে এই সম্বন্ধে দুই একটি স্থত্রের অবতারণা কর! 
যাইতেছে ; তদ্যথা £- | 

স্থানতোহপি, পরস্তোভয়লিঙ্গং স্তর হি। ৩1২১১ সুত্র ৷ 

অর্থাৎ জীব সুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাগ্রস্ত হইলেও উহাতে পরমাত্মার' 
কোন দোষ-স্পর্শ হয় না। কেন ন| শাস্ত্রের সর্বত্রই পররন্ধের দ্বিরূপত্ 
স্বীকৃত হইয়াছে। এই স্থত্রের ভাসতে শঙ্কর নিজেও হ্রহ্মদ্বিরপতার কথা 
স্বীকার করিয়াছেন । 

আবার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১১ স্থত্রের ভাষে 'অনৈতপুক্ 
শরীন্জশঙ্করাচার্ধ্য শ্রুতিতে হন্ষের দ্বিক্পত৷ প্রদর্শক বাক্য যে সহস্র সহন 
আছে ইহা স্পষ্টই লিখিয়াছেন। কিন্ত প্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শনের 
দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ ২৮ স্থত্রের ভান্তে দ্বিরূপত্ডে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়া কেবল নিজের যুক্তিতে অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিতে প্রন্নান 
পাইর়াছেন। সাহার যুক্তি এই যে, “নহোক বস্তু স্বতএব রূপাদি- 
বিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেতাভুপগন্তং শক:ং বিরোধাৎ।”  অর্থা, 
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একই বস্তু স্বতঃই বূপাদিবিশিষ্ট এবং রূপাদি-বর্জিত এরূপ অভু!পগম 
হয় না॥ কেন না এই সিদ্বান্ত পরস্পর-বিরোধী । 

শঙ্কর এখানে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত দলন করিয়াছেন। ব্রহ্মতৰ 
নিরপণে তিনি নিজেই “তর্কাপ্রতিষ্টানাৎ” “অতেত্ত শবমূলত্বাং” 
*আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ হি” প্রভৃতি সুত্র ব্যাখ্যায় ব্ৰহ্মতত্ব অচিন্ত্য 
বলিয়৷ কত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু এখানে সেই সকল প্রমাণ 
যুক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ব্রদ্মের দ্বিরপতায় আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন নাই । বেদাবিরোধী তর্কের সাহাযা গ্রহণ না করিয়া 
শরীর কল্পন। দ্বারা এবং স্বীয় যুক্তি ছারা কেবলাক্ৈত মত স্থাপন করিতে 
প্রপ়াস পাইয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত উতপ্রেক্ষাকে নিরঙ্কুশ বলিয়া স্বীয় 
ভা্তেই উহাকে হেয়রূপে প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। 

এস্থলে কিন্ত নিজেই নিজের অগ্রাহ্য প্রমাণ অবলম্বনে অৈতবাদ 
স্থাপনে যত্ববান্‌ হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং ধ্বে বিচার প্রণালী অগ্রাহৃ 
করিয়াছেন এখানে “গরজেশর অনুরোধে নিজেই নেই অগ্রাহ্ 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। স্থৃতরাং এই অগ্রাহ্‌ মতের আর কে 
আদর করিবে? ফল কথা এই যে তরক্ষতত্বাঅচিস্ত্য । এইভন্তই ব্রহ্মতত্বে 
বিরুদ্ধধম্মী-অয়ত্বের সামপ্তস্ত হইয়া থাকে । 

শঙ্কর যে বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা লৌকিক দৃষ্টিতেও 
বিরোধ" বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। অচিন্থ্যপ্রভব বক্মতত্বে, উহাতো 
একেবারেই বিরোধজনক নহে। বিরোধ হইলে শ্রুতিই বা অকাণ্ডে 
বিরোধের প্রশ্রয় দিবেন কেন ? শঙ্করের স্বকপোঁলকল্পিত অনুমানে শ্রোত 
প্রমাণ অগ্রাহ হইতে পারে না। 

পদার্থ মাত্রেরই ছিরূপভা! স্বীকার্যঃ। মানুষ, জীব, বৃক্ষ, পর্বত 
প্রভৃতি গ্বাবর অস্থাবর যাহা লইয়াই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সকল 
পদার্থেই তাহার ত্রিপতা জ্ঞান স্পষ্টতই অভাপগত হইবে । ইহাতে 
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বিরোধ নাই, অসামঞ্জসা নাই,_অপর পক্ষে উহাই অবিরোধ ও 
সানগ্রসাপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং উহাই প্রমাণশ্রেষ্ঠ শ্রোত প্রমাণের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈত জ্ঞান অসম্যক্‌ ও একাংশিক। অচিন্ত। ভেদাভেদ- 
বাদে কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জসা পরিলক্ষিত হয় না । পরমাত্মসন্দর্ভে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাঁচার্ধ্য সুম্মদর্শী শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার সুমীমাংস। 
করিয়া লিখিয়াছেন £__ 

“তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরম্পরানুপ্রবেশাৎ 
শক্তিম্'তিরেকে শঞ্জিব।ভিরেকাৎ চিভ্তাবিশেষাচ্চ কচিদভেদনির্দেশ 
একন্সি্ঈণি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ/দর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ নানম্ঞ্সঃ 1৮ 

ইহার ভাবার্থ এই যে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরের অন্ত-প্রবেশ 
স্বতঃসিদ্ধ। শক্তিমানের অভাবে শক্তির অভাব ইহাও স্বতঃসিদ্ধ | 
আবার চিজ্জাতীয় পদার্থের হিসাবে জীব চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্য অভিন্ন, 
ইহাও স্বতঃসিদ্ধ এই সকল হেতু বশতঃ কোথাও অভেদ-নিদ্দেশ, 
আবার এক বস্ততেই অনন্ত বৈবিধ্য বা বিচিত্রতা পরিলক্ষিত 
হওয়ায় অপর পক্ষে ভেদ-নির্দেশও স্বতঃসিদ্ধ। ইহাতে কোনও 
অসামঞ্রশ্ত নাই । ্‌ 

কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্ম ও ত্রহ্মশক্তি, 
এবং ব্রশ্গের সগুণত্ব ও নিগুণত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে! 
শ্রীৎ শঙ্করাচার্য্যও দ্বিক্পপত! প্রতিপাদক শ্রুতির শ্বারস্ত রক্ষা করিয়াই 
এ সকল স্থানের ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

ফলতঃ অচিন্ত্য ভেদাভেদই যে বেদান্তের, ্র্গ্ত্রের”__ও শ্রীভগব- 
দগীতার অভিপ্রায় তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

“ব্ৰহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ত্রদ্মই জগতের অবস্থান এবং পুনর্ববার 
ব্রন্মেই জগতের লয়,” এই ভাবাত্মক বহুল বেদান্ত-বাক্য-কুহ্ুম গ্রথিত 
করিয়া ভগবান্‌ বাদরায়ণ “জন্মাদস্ত যতঃ” সুত্র করিয়াছেন। এই স্থক্ছ 
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“দ্বার! সপ্রমাণ হইতেছে বে, বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অজ্ঞান জগতের 
কারণ নয়। যদি অজ্ঞানই জগতের কারণ হইত তাহা! হইলে ভগবান্‌ 
কুত্রকার ব্রহ্গ-নিরূপণে ব্রহ্মকে জগৎ কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেন না। 
অপিচ অজ্ঞান মায়াবাদীদের মতে অনৎ পদার্থ, অজ্ঞান কখনও জগতের 
কারণরূপে গণ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ কৃষ্টি বে ঈক্ষণপূর্ব্বিকা ইহাই 

. শত প্রমাণসন্বত,_-এই শত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীদৎ 
শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বৈদান্তিকগণ সাংখ্যোক্ত প্রধানকে সৃষ্টির কারণ বলিয়। 
দ্বীকার করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত উহার প্রতিকূলে বহুল তর্বযুক্তির 
অবতারণা করিয়াছেন। ইহার পরে মারাবাদীরা আবার কোন্‌ তর্কবলে 
অজ্ঞানকে জগৎকর্তৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন? তাহাদের অনুকূলে আত 
প্রমাণ নাই, তর্কধুক্তিও নাই, তবে তাহার স্বকপোল কল্পিত মত সন্তে 
মানিবে কেন? ফলতঃ ব্ৰহ্মই জগতকর্তী, ব্রহ্ম হইতেই জীব ও জগৎ 
উৎপন্ন, স্থৃতরাং জীব ও জগৎ এক হিদাবে তীহা হইতে অভিন্ন । এই 
নিমিত্ত এই উভরত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি ছার। ব্রদ্দের দ্বিরপত| স্পষ্টতঃই 
প্রতিপন্ন হয়, জীবও জগদাকারে ব্রদ্মের যে প্রকাশ তাহাও অনিত্য 

.নহে_নিত্য। কেন না শ্রুতি স্পষ্টতঃই বলিতেছেন £ 

নিত্যো নিত্যানাম্‌। 
এই সকল নিত্য পদার্থ সমূহের নিত্যত্ব তাঁহার নিত্যহেই প্রতিষ্ঠিত। 
স্বকপোল-কল্লিত অর্থ দ্বারা এই সকল শ্রুতি “ব্যাবহারিক সত্যমাত্র পার- 
মাথিক সত্য নহে” এইরূপ অভিমত প্রকাশের কোনও যুক্তি বা কারণ 
দেখা যায় না । বেদান্ত দর্শনের অভিপ্রীয়ই বে,_-অচিন্ত্য ভেদাভেদ 
তাহা ইত:পূর্কেও বলা হইয়াছে। যে স্থত্রটী এ প্রসঙ্গে উদ্ধত হইয়াছে, 
তলাইয়া দেখিলে ইহাতেও সুম্পষ্টর্ূপেই অচিন্ক্য-ভেদাভেদবাদের যুক্তি 

‘দেখিতে পাওয়। যার । 

মনে করুন “এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার ব্রদ্মেই 
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"অগ্নির ও স্কুলিঙ্গের উষ্ণত্ব বিষয়ে ভেদ নাই, তদ্রপ চৈতন্য বিষয়ে জীব 
০ ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে শ্রুতি বাক্যে জীব 
৪ ত্রন্মের অভেদ ও ভেদ উক্ত হওয়াতে জীব ঈশ্বরের অংশ । 

এইরূপে বেদান্ত দর্শনের অহিকুগুলবত প্রভৃতি সুত্র ও তাহার ভাব্য 

‘ উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই, বেদা- 
স্তর প্রকৃত অভিপ্রায়। ইহা গুপচারিক ভাবে ভাক্করীয় সিদ্ধান্ত এবং 
বাস্তব ভাবে শ্রীনিত্বাবায় সিদ্ধান্ত কিন্তু আমাদের মতে ভেদাভেদ উভয়ই 

‘অচিন্ত্য ( ভেদাভেদৌ অচিন্তৌ ) শ্ৰীপাদ শ্রীজীব শ্রীভগবৎসন্দর্ডে স্পষ্টতঃই 
তাহা লিখিয়াছেন। আবার ্রীভগবৎ সন্দর্ভের অনুব্যাখ্য। সর্বব সম্বাদিনী 
গ্রন্থে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন ঃ-_তাহা দৃঢ়তার জন্য 

*স্থুণা-নিখনন-ন্যায়” অনুসারে বহুস্থানে বহুবার বলা হইয়াছে এখনেও 
বলা হইয়াছে ঃ = 

“স্বরসপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুঘশক্যত্বাদ্ভেদঃ, ভিন্নহেনচিস্তরিতু- 
মখক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতো ভেদাভেনবেবা্ীকৃতৌ 

তৌ চাচিন্তাবিতি” আবার . উপসংহারে লিখিত হইয়াছে 8 
এহ্থমতেচচিন্তযভেদাভেদাবেব. অচিন্ত্য শক্তি ময়ত্বাদিতি ৷? এই 
ভেপাভেদবাদ  তর্বসংস্থাপ্য নহে, স্থতরাং অচিন্ত্য কেবল ব্রহ্মন্থত্র 
বলিয়া নহে, উপনিষৎ বাক্য ও ভগবগীত৷ বাক্য দ্বার! এই অচিন্ত 

ভেদাভেদবাদ পূর্ণরূপে সমর্থিত হইরাছে। যাহারা প্রগাঢ় অভিনিবেশ 

সহকারে উপনিষৎ ব্রহ্ন্ত্র এবং ভগবদগীতা৷ পাঠ করিবেন এরং ধীর 
ভাবে ব্রহ্ম, জীব ও জগ সম্বন্ধে চিন্ত করিবেন অচিন্ত্য ভেনাভেনবাদই 

'ভাহাদের নিকট সর্বাঙ্গ ুন্দর ও সর্ববসামপ্রস্পূর্ণ বেদান্ত সিদ্ধান্ত 

বলিয়া প্রতিভাত হইবে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শক্তিবাদ সুদূর ভাবে ুপ্রষ্টিত হইয়াছে। 
বৈষ্ণব আচাধ্যগণ শ্রীমস্ভাগবত গ্রস্থকে বেদান্ত ুত্রভাষ্য বলিয়। 
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মনে করেন। ফলতঃ শ্রীমদ্তাগবতের অস্তিমস্কন্ধে স্পষ্টতঃই লিখিত 
আছে sm 
“সর্বব-বেদান্ত সারং হি শ্ভাগবতমিব্যতে” 

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মহাপুরাণকার শ্রীব্যাসদেব স্বয়ংই 
শ্রীভাগবতকে সকল বেদান্তের সার বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। 
বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলেই এই উক্তির সত্যতা পদে পদে 
প্রতিপন্ন হয়। সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থরাজি মধ্যে শ্রীমন্তাগবতই 
শীর্বস্থ(ন অধিকার করিয়াছেন । ধন্মপিপান্থ ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থ 
পাঠ করিলে আমাদের উক্তির যাথাথ্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। শ্রীমন্ভাগ- 
বত-অবলম্বনে গ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বটসন্দ্তাত্বক শ্রীভাগবত 
সন্দর্ভ গ্রন্থ বিরচিত করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচাধ্যগণের বেদান্- 
তত্বের জার মর্ স্ুন্বররূপে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। বেদাস্তের 
যাহা মূল লক্ষ্য, এই গ্রন্থের প্রথম সন্দর্ত-চতুষ্টরে সেই তত্বের অতি. 
পরিস্ফুট আলোচনা করা হইয়াছে। 

ব্ৰহ্ম পরমাত্মা, ভগবান্‌ একই অদ্বয় তত্বের নামান্তর । সাধক বিশে- 
ষের সাধনার তারতম্য অনুসারে ব্রহ্ম-পরমাত্মা ও ভগবান্‌ প্রভৃতি শব্দের 
অর্থ কুচিত হইয়া থাকে । জ্ঞানগব্বী সাধকগণ ভক্তের প্রিয়তম 
"ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হন না। তাহারা নির্বিশেষ শক্তি ও 
তহ্্গলক্গণ-বিবজ্ধিত নিগুণ নিরবয়ব, চিৎসত্বামাত্রের ঈবং অন্গভব 
করিয়া থাকেন। ইহা! ব্রহ্মশক্তির সমাশ্রয়,_-রসিকশেখরের এক প্রকার 
হুলনা বিশেষ । ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণের প্রতি তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাব- 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি অনন্ত । 

বেদান্ত দর্শনের সম্প্রদীয়বিশেষ যে ব্রহ্মশক্তি অনুভব করিতে পারেন 
না, তাহার .কারণ ব্রহ্মশক্তির অভাব নহে। বস্তুতঃ উহা! যে এতাদুশ 
সাধকগণের সাধনাবিশেষেরই অনিবাধ্য ফল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র 
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“নাই । তিনি জ্ঞানগব্বাদের নিকট আত্মশক্তি প্রকাশ করেন ন। স্থতরাং 
তাহার! ব্রহ্মশক্তি স্বীকারের উপায় সমর্থন করিতে অনমর্য হন। 
কিন্তু পরম করুণাময়ী শ্রুতি পদে পদে ত্রদ্ষশক্তি স্বীকার করিয়। 
গিয়াহেন। বেদ-বেদান্তে ব্রহ্মণক্তির উল্লেখ পরিনৃষ্ট হয়। শ্রীযদ্তাগ- 
-বতও তৰঙ্গুসারে অজ্জের তন্বকে কেবল মাত্র ব্রদ্ধ বলির নিরন্ত হন নাই, 
তাহাকে ভগবান্‌ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন । 
“ব্হ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দযতে ৷? 
শ্ীভাগবতের এই প্লোকটা অবলম্বন করিয়া শ্রীদীব গোস্বামি মহো- 
‘দন ভাগবৎসন্দতে ব্রহ্গশক্তির যথেষ্ট সুক্ম-বিচার করিয়| গিয়াছেন। পরম- 
তত্ব যে কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি যে সর্ব্বশক্তির আধার এই গ্রন্থ- 
পাঠে তাহা অতি পরিস্ফুটক্ূসে বুঝ| যাইতে পারে | সর্ধবসংবাদিদী গ্রন্থ- 
খানিও শ্রীজ্ীবের রচিত। উহা! আদ্য সন্দর্ভ চতুষ্টয়ের অঙ্গব্যাখ্য। স্বরূপ ৷ 
এই গ্রন্থের ভগবংমন্দভাঁয় অনুব্যাখ্যাতেও শক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । 
বেদবেদান্ত গ্রন্থপাঠের পক্ষে পুরাণ পরন সহায় । সারণাচার্য্য বেদ- 
সহিত ব্যাখ্যা করারকালে পুরাণ হইতে প্রচুরতর সাহায্যলাভ 
করিয়াছেন । বেদান্তস্ত্র ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শব্করা চার্ধ্যও পুরাণের বাক্য 
প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । বৈষ্ণব বেদা স্থা-চার্্যগণ আত ও পৌরা- 
'ণিক বচন উভয়ই প্রমাণম্বব্ূপ গ্রহণ করিয়। বেণান্তপিন্ধান্তের ব্যাখ্য। 
করিয়া গিয়াছেন। শান্ত্রকারগণ পুরাণ সমূহকে বেদ-বেদান্তের ভাগ্ত 
বলিয়| মনে করিতেন । তাহার। বলিতেন £__ 
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদান্‌ সমূপবুংহয়েৎ । 
অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ দ্বার! বেদের অর্থ বিস্তার করিতে হইবে! 
বেদসংহিতার উপাসনা প্রণালী কর্মাবহুল। উপনিষদের উপাসনা প্রণালী 
-কর্মাবিবঞ্জিত। পুরাণ এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়া হিন্দুধর্মের উপাসনা" 
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প্রণালী ও হিন্দু সদাচারের ব্যবস্থা ব্যবহার রীতিনীতিগুণিকে 
সুমার্জ্জিত ও সর্ববাঙ্গস্থন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যাগণ পৌরাণিক উপদেশের এই উপযোগিতা, 
সৌন্দর্য্য ও বেদান্ত শাস্ত্রের মন্গ্রাহিত্ব সন্দশনে আত প্রমাণের ন্যায় 
পৌরাণিক প্রমাণের যথেষ্ট সম্মাননা করিয়| বেদান্ত সিদ্ধান্ত,_-উভয় 
প্রমাণের উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে পৌরাণিক . 
প্রমাণদ্বার| শ্রোত প্রনাণ পরিস্ফুট করিয়াছেন । বেদবেদান্ত ও পুরাণাদির 
ন্যায় গ্রীচৈতন্তচরিতান্ধৃতে শক্তিতত্ব, মায়াতত্ব জীবতব্‌, কুঞ্চতত্ব, রসতত্ব, 
ভক্তিতত্ব ও প্রেমতত্ব প্রভৃতি জীবগণের জ্ঞাতব বহুতেত্বর সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা হইয়াছে। এই ভূমিকায় শক্তিতত্ব এবং তদগ্র্গত 
'মায়াতত্বের ঘকিঞ্চিং আলোচন! কর! হইল । বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে 
জীবতত্বও ভগবৎ-শক্তি-তত্বের অগ্তর্গত। স্থতরাং শক্তিতন্বের 
আলোচন। করিতে হইলেই শ্রীভগবানের বহিরঙ্কা শক্তি,__মারা 
-তটস্থাশক্তি জীবের বিষয় আলোচন! কর! যেমন প্রয়োজন, হলাদিনী 
শক্তির তথ! সম্বন্ধে কিছু বলাও তেমনই প্রয়োজনীয় । 

এখানে জীবতত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে । শ্রাপাদ সনাতন ও 
শ্রীরপ গ্রীপ্রভুর নিকট আত্মতব সম্বন্ধে পিজ্ঞাস! প্রকাশ করিয়াছিলেন । ' 
মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের পূর্বেও তাহার! বহু শান্ত অধারন 
করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ ক্রিয়াছিলেন। তাহার! থে জীবতত্ব সন্ধে 
কিছু জানিতেন না, এ কথা মনে করা সঙ্গত নহে, তাহারা এ 
সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতেন। আমাদের শ্রতি-স্থৃতি-পুরাণ এবং 
দর্শনশান্ত্র সমূহের ভীবতত্ সন্ধে বহুল আলেচিনা থাকে। দেই সকল 
সিদ্ধান্তে বহু বিপ্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয়। কেহ বলেন, জড়াতীত 
-পৃথক্‌ চৈতন্য বস্তু নাই । এই জড়দেহ হইতেই চেতনার উৎপত্তি হ্র। 
যেমন তুল ও গুড়ের মিশ্রণে মদ নিমিত হয়; এই মদে মৃত্ততভ| জন্মায়, 
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সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহে স্বতঃই চেতনা জন্মে । তদতিরিক্ত পৃথক্‌ - 
চৈতন্য নাই,_ইহাই চার্বাকের সিদ্ধান্ত । চার্বাকের অন্থচরগণ বার. 
স্পত্য সম্প্রদায় নামে খাত ছিলেন । ইহার! বেদ মানেন না, দেহাতিরিক্ত- 
পৃথক্‌ আত্ম! স্বীকার করেন না, পরলোকেও স্বীকার করেন না। ইহার! 
দেহাত্মবাদী। ইউরোপেও প্রাচীন সময় হইতে এইরূপ দেহাত্মবাদী 
সম্প্রদায় ছিলেন এবং এখনও আছেন। খৃষ্ট জন্মের ৪৬০ বৎসর পূৰ্ব্বে 
ইটালী প্রদেশে ডিমোক্রিটাস্‌ (১৪॥০০৮i৪॥$) নামক একজন দার্শনিক 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌ চৈতন্য মানিতেন 
ন|। লেঞ্জ (14056) নামক আধুনিক--একজন গ্রন্থকার “জড়বাদের. 
ইতিহান” (History of Materialism) নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে ইউরোপীয় অনেক জড়বাদী পণ্ডিতের কথা 
আছে। ইহতে জানা যায়, ত২সময়ের আস্তিকেরা এই নাস্তিককে বড় 
স্বণা করিতেন। 

ইংরেজ পণ্ডিত বেকন্‌--এই নাস্তিকের প্রধান স্তাবক ছিলেন । 
ডিমোক্রিটাস্‌ (99720021808) বলিলেন পরমাণুই চরম বস্তব। ইহারই 
যোগ বিয়োগে বিশ্ব-রচন| ও বিশ্ব-সংহার হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন: 
জগদীশ্বর বলিয়া কোন বস্তু নাই। আকাশ ও পরমাণু এই ছুই পদার্থ 
নিত্য ও সতা। পরমাণু অনন্ত, উহাদের আকার প্রকারও অনস্তথ ।' 
যাহাকে লোকে আত্মা বলে তাহা এই স্থস্ম পরমাণু ভিন্ন আর কিছুই 
, নহে। ইহাদের সংযোগ-বিশেষে চেতনার উৎপত্তি হয়। 

ইহার পরে এম্পিডকল্স্‌ (Empedocles) নামক একজন কবি- 
প্রকৃতিক দার্শনিক ছিলেন। তিনিও পরমাণুবাদী । ইনি বলেন প্রীতি 
ও বিদ্বেষ পরমাণুর স্বভাব । গ্রীতিতে পরমাণুতে পরমাণুতে আকর্ষণ 
ঘটে, বিদ্বেষে উহা হইতেখসিয়া যায়। এইরূপেই সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া 
থাকে । 
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দুই সহম্্র বৎসর পূর্বে ইউরোপে এইরূপে জড়বাদের উৎপত্তি ও 
প্রসার ইইয়াছিল। বর্তমান সময়ে হাক্স্লী, টগ্যাল্‌, ডারুইন্‌ প্রভৃতি 
জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ যে কথা জগৎ-সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন,ছুই সহম্্ 
বৎসর পূর্বে ইহারা তাহার বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরেজ 
পণ্ডিত হিউম (০৪) প্রণীত ধর্মের প্রাকৃত ইতিহাস ( Natural 
History of Religion)নামক গ্রন্থেও এই সকল বিবরণ আছে । আণবিক 
দর্শন শান্দের অপর পণ্ডিত এপিকিউরাস (72109:08) | ইনি খ্রীঃ পুঃ 
৩৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ডিমোক্রিটানের গ্রন্থ-পাঠে ইহার জড়বাদে 
প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মে। ইনি বেশবিদেশে জড়বাদ প্রচার করেন। 
চার্বাক বলিতেন, “খণং  কত্বা স্বতং পিবেং,” ইহার উক্তিও 
কতকটা৷ সেইরূপ ছিল,__“পান-ভোজন কর, স্ফুন্তি করিয়। বেড়াও, 
ম্রণের চিন্তা করিও ন!। মৃত্যুচিন্ত। মনের প্রফুল্লতা নষ্ট করে। যাবৎ 
আমরা! জীবিত আছি, তাবৎ মৃত্যু নাই; মৃত্যু হইলে আর আমরা থাকিব 
না)” সাধারণ লোক যে সকল দেবত! মানিতেন, তিনি সেরূপভাবে 
দেবতা মানিতেন না । শুনা যায়, ইনি স্থনীতি-পরায়ণ ছিলেন । 

এপিকিউরাসের মৃত্যুর অনেকদিন পরে রোমে আর একটা জড়বাদী 
পণ্ডিতের জন্ম হয়। তাহার নাম,- লুক্রিটিার্স (14107868088) খীঃ পূঃ 
"৯৯ সালে ইহার জন্ম হয়। ইনি প্রাক্ৃত-বস্ত-স্বরূপ নামে (00. th 
Nature 61 Things) একখানি গ্রন্থ-প্রণরন করেন । ইহার ধারণা 
ছিল দেবতায় বিশ্বাস করা এবং দেবতার দ্বারাই জাগতিক কাধ্য সম্পন্ন 
হয়, এরূপ বারণ!» মানুষের মনের এক বিষম কু-ধারণা। পরমাণু দ্বারাই 
জগৎ রচিত হয় ও বিনষ্ট হর। পরমাণুর সংযোগ বিয়োগই জাগতিক 
পদার্থের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। পরমাণুগুলি নিত্য ও সত্য । 

জগত্-ন্থপ্টিতে কোন বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ-শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই । 
পুনঃ পুনঃ পরমাণুর সংযোগে-বিরোগে, ক্রিয়ায় প্রক্রিয়ার, ঘাতে প্রতি- 
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ঘাতে.চেতনার উদ্ভব হর । পরমাণুর কাধ্য ভিন্ন তদতিরিক্ত অন্য কোন 
শক্তি স্বীকারের আবশ্যক দেখ। যায় ন!। পরমাণুগুলি অনস্তকাল হইতে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইতে হইতে ভিন্ন ভিন্ন গতি অবলম্বন 
করিতে করিতে অবশেষে একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ হুইয়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের 
যাবতীয় পদার্থ রচনা! করিতে সামর্থ্য লাভ করিরাছে। 
আমাদের সাংখ্যদর্শনকার কপিল খধি বহুকাল পূর্ব হইতেই এই 
ধরণের বিশ্ব-রচনা-প্রণালী দেখাইয়া প্রকৃতি-কর্তৃত্ববাদ প্রবর্তন করেন 
কিন্তু মহাপ্রজ্ঞাশীল কশিল অতীব কুক্ম গ্রতিভাবান্‌ ছিলেন। ইহাদের 
স্তায় স্থুজ্ঞানী ছিলেন না। ইহার! দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌ চৈতন্য স্বীকার 
করেন না কিন্তু তিনি স্থল প্রকৃতির অতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। যদিও তাহার জগং-রচনা-প্রণালী অতীব স্বাধীন চিন্তার ফল, 
তথাপি তিনি যে বহু পুরুষবাদ ব। বহু জীববাদ-সিদ্ধান্ত প্রবর্তন করেন, 
তাহা অবৈদিক নহে। অজ্ঞান অচেতন পরমাণু বা প্রকৃতি ছারা যে এই 
বিচিত্র-বিশাল-বিপুল ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে না, ইহা বৃদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য্য। - 
ইটালীয় দার্শনিক জীয়র্ডেনো ব্রাণে! (Giordano Bruno) আমাদের 
কপিল দেবের শিশ্াহ্থশিষ্যের মতই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, ক্রমবিকাশ-সাধনই (Unravaling ‘and unfolding) প্রকৃতির 
কাৰ্য্য প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ শক্তি হইতেই জগতের ঝার্য্য সাধিত 
হয়। এই ব্যাপার সাধনের জন্য বহিঃকর্তা (External Artificer) 
স্বীকারের প্রয়োজন-নাই। প্রকৃতি স্বনিহিত শক্তি ও ধৰ্ম্ম দ্বার জগৎ 
প্রসব করেন | * 
* By her own intrinsic force and ভিত she brings these forms 
fortu, Matter is not the mere naked, empty capacity which philo- 


Sophers have pictured her to be, ‘but the universal mother, who brings 
forth all things as the fruit of her own womb. 
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পূর্বের এই ত্রাণে| খৃষ্ট-ধন্ম প্রচারক ছিলেন। ইহার মতের পরিবর্তন 
হইলে পরধন্মে অবিশ্বান উৎপাদনের নিমিত্ত ইনি অভিযুক্ত হুইয়া জেনেভা 
পাারীস্‌, ইংলণ্ড এবং জান্মেণীতে পালাইয়| পালাইয়। আত্মগোপন পূর্বক 
জীবন রক্ষা করেন। ১৫৯২ সালে ভেনিদ্‌ নগরে ধৃত হইয়। কারারুদ্ধ 
হন, বিচারে অপদন্ত, সমাজচুত এবং অবশেষে পুনবিচারের জন্য 
আদালতে নীত হন। বিচারে আদেশ হয় যে ইহাকে শিষ্টভাবে দণ্ড- 
ভোগের বাবস্থা করিতে হইবে, যেন রক্তপাত ন! হ্য়। এই বিধি 
"অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল । তাহার দেহে স্চ্যগ্র ভেদ 
করিয়াও একবিন্দু রক্তপাত করা হয় নাই কিন্তু তাহার সজীব সুস্থ 
“বলবান্‌ দেহটাকে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ভম্মীভূত কর! 
হইরাছিল। যোড়শ খুষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এই উপলক্ষে ইউরোপের 
এক মহাম্মরণীয় দিন । 

গ্যালিলীয়ো তৎসাময়িক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটা নূতন কথা বলিয়া- 
“ছিলেন, তাহা এই যে,_-“ুষ্যই এই সৌরজগতের কেন্দ্র” এই অপরাধে 
ব্রাণোর ন্যায় তাহ'রও প্রাণদণ্ড হইবার কথ। হইয়াছিল কিন্ত গ্যালিলীরো 
প্রাণটীকৃকে বড় ভালবাসিভেন। তেত্রিশ বৎসর পরে তিনি বাইবেল 
স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি স্বর্য্য সম্বন্ধে বাহ! বলিয়া- 
ছিলাম তাহা মিথ্য।। তিনি এই বলিয়| মৃত্যুর দার হইতে অব্যাহতি 
পাইয়াছিলেম ৷ 

মধ্যযুগে ইউরোপে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এই 
পরমাণুবাদ কুস্তকর্ণের নিদ্রা হইতে আবার জাগিয়া উঠে। পেরিগ্যাসেপ্ডি 
আবার এই মত জাগাইয়। তোলেন । তিনি প্রথমতঃ বলেন, ভগবানই 
জগতের আদি কারণ। অচিরেই তিনি এই মত পরিত্যগ করিয়! বলেন, 
ভগবান্‌ পরমাণুতে শক্তি দিয়া রাখিয়াছেন, সেই শক্তিবলে পরমাণুগণ, 
দ্বারা জগৎ রচনা! হইতেছে । প্রত্যেক পরিবর্তনের মূল-বীধ্য জড়পদার্থে 
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অন্তনিহিত আছে । (The Principle of every change resides- 
in matter, 

এ সিদ্ধান্তটীর কিয়দংশ ভাগবত-দিদ্ধান্তের সদৃশ । শঅরীমভাগবতের 
তৃতীয় স্বন্ধে একাদশ অধ্যায়ে পরমাণু-কর্তৃক স্ষ্টির আলোচনা কর! 
হইয়াছে । তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবং-ঈক্ষণশক্তি ব্যতিরেকে 
পরমাণুগণ স্বত একত্র হইতে পারে না। পরমাণু সমূহে ভগবং-শক্তি 
নিহিত আছে কিন্তু পরমাণুগণ ভগবৎ-শক্তি ব্যতিরেকে জগৎ-রচনায় 
যে অত্যন্ত অশকত, তা হা এই মা পঞ্চম্অধ্যায়ে লিখিত ছি ৷ উক্ত 
অধ্যায়ে আটওি 

*অতঃ সমত্বেন নানাত্বাৎ পরস্পরাসদ্বন্ধাৎ স্বক্রিয়ায়াং ব্ৰহ্মাণ্ড রচনারাম্‌ 
অনীশা অসক্তাঃ” ইত্যাদি-_। শ্রীভগবদগীতাতেও লিখিত আছে £__- 

“ময়াধ্যন্গেণ প্রকৃতিঃ সয়তেনচরাচরম্। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে |” 

ইহাতেই জানা যাইতেছে. যে, জড়ে স্বভাবতঃ চেতনা নাই. 
ভগবানের হিতে জড় স্বচেতনবং কাঁধ্য করে, উহাতে ভগবং-শক্তি 
অন্তনিহিত থাকিয়া প্রকৃতির জগৎ-পরিণাম সাধন করেন। ইহাই 
পরিণাম-বাদের মূল হেতু, ইহাই দৈহিক সচেতনেত্বের ও মূল কারণ । 
কপিলদেব যে অচেতন প্ররুতির দ্বার। জগং্-কাধ্য নির্বাহ করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বেদাস্তিগণ-দ্বার। তাহা নিরাকৃত হইয়াছে । 

সাংখ্য-্র্শনে প্রকৃতিই জগত্স্থষ্টির কত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 
উহা! ঠিক নহে। সাংখ্যদর্শনের স্থ্ট-প্রণালীটী মন্দ নহে, উহা! কিয় 
পরিমাণে Darwin এর evolution বা! ক্রমবিকাঁশ-বাদের ন্তায় আধুনিক: 
বৈজ্ঞানিক-ভাবগর্ভ। সাংখ্য-দর্শনকার বলেন, প্রকৃতি-কৃতই এই সুষ্টি,_ 
ঈশ্বর-প্রযুক্ত নহে । প্রকৃতি আপন প্রয়োজনেও স্থগ্িকাধ্যে প্রবৃত্ত 
হন না। পুরুষের মোচনই প্রকৃতি-প্রবৃত্তির কল স্বরূপ । সাংখ্য স্থত্রের 
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টাকাকার বাচম্পতি মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "আরভ্যতে ইত্যারস্তঃ 
সর্গ:_মহদাদিভূতঃ প্রকুত্যৈব কৃতো নেশ্বরেণ ন ব্রন্মোপাদানোনাপ্য- 
কারণঃ” অথাৎ মহদাদিভূত স্্িব্যাপার প্ররুতিরুত, ঈশ্বরক্ৃত নহে। 
ব্রহ্মও ইহার উপাদান নহেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সাংখ্য 
দর্শন এস্থলে বেদান্ত মৃতের স্পষ্টতই প্রতিবাদ করিলেন । অথচ বিশ্ব 
কৃষ্টি ব্যাপার যে অকারণ নহে তাহাও বলিলেন । অকারণ হইলে অত্যন্ত 
ভাব ৰ৷ অত্যন্ত অভাব এই দুই দোষৰ ঘটে। চিত্শক্তির পরিণাম 
অসম্ভব । এই নিমিত্ত ব্ৰহ্ম ও বিশ্বের উপাদান হইতে পারেন না । ঈশ্বরও 
বিশ্বের কর্তা নহেন। অথবা ভগবদণীতায় যেমন বলা হইয়াছে 
'“ম্য়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্* একথা যুক্তিযুক্ত নহে। অধ্যক্ষতা- 
রূপেও প্রকৃতি বিশ্ব স্থষ্টি করেন না। অথব৷ ঈশ্বরাধিষ্িত প্রক্কাতিও 
বিশ্বের কর্জা নহেন । কেননা, নিব্যাপার ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব । 
প্রকৃতি স্বার্থে ও পরার্থে বিশ্ব সি করেন। সাংখ্য দর্শন এই প্রকারে 
বিবর্তবাদ, পরিণামবাদ, পাতঞ্চলাভিমত ঈশ্বরাধিষ্ভিত প্রকৃতিবাদ ও 
নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন । যদি বল যে প্রক্কৃতির 
অধিষ্ঠাতা সর্ববার্থদর্শী ঈশ্বর ভিন্ন এই জগতের ত্ট্টি অসম্ভব । তাহাদের 
মত-নিরাকরণের জন্ত সাংখ্যকার বলিতেছেন, _“বৎস-বিবৃদ্ধি-নিমিত্ং 
ক্ষীরস্ত যথা প্রবৃত্তিরজ্ম্ত, পুরুষবিমোক্ষ-নিমত্তং তথা প্রবৃত্তি: 
প্রধানস্ত।” *অর্থাৎ যেরূপ গাভীর অচেতন স্তনছুগ্ধ বহসবৃদ্ধির জগ্ত 
্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষ বিমোক্ষের জন্য প্রকৃতির 
প্রবৃত্তি। স্থতরাং স্থ্টি-ব্যাপার সাধনের জন্য ঈশ্বর-স্বীকারের প্রয়োজন 
হয় না। এই কারিকার উপরে শ্রীমৎ বাচম্পতি মিশ্র যে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত নর্ম্ম এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে । 
্রহ্বস্তত্রের ৫ম স্থত্র এই যে, “ঈক্ষতে নাঁশব্দম্” | অর্থাৎ অশব্দ প্রধান, 
জগতের কারণ হইতে পারে না। কেননা প্রধানের চেতন! নাই 
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এবং শ্রুতিতেও প্রধানকে ভগংকর্ত! বলা হয় নাই। প্রত্যুত স্থি যে 
ঈঙ্গণ পূর্ববিক! ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায়। স্থতরাং প্রধানের 
দ্বার৷ জগৎ স্যরি হইতে পারে না। তদুত্তরে সাংখ্যাচাধ্যগণের বক্তব্য 
এই যে, সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই যে জগতের কর্ত। তাহাই ব। কিরূপে স্বীকার করা 
যায়? তোমরা ঈশ্বরকে কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছ। 
তন্মধ্যে একটা বিশেষণ “অবাপ্তসর্বকীম”। অর্থাৎ তাহার কোনও, 
কামনা নাই। বদি তাহার কোনও কামনা থাকে তাহা হইলে জগং- 
সৃষ্টি ব্যাপারে তাহার প্রয়োজন কি? যদি বল কারুণ্যই এই প্রবৃত্তির 
মূল, তাহাও বলিতে পার না। কেননা! স্থষ্টির পূর্বে জীবদিগের ইন্দ্রিয় 
শরীর-বিষয়ের উৎপত্তি থাকে না, নে অবস্থায় জীবের দুঃখ হয় না । 
তাহ! হইলে কাহার ছুঃখ-মোচনের জন্য কারুণ্যের উদয় হইবে? আবার : 
যদি বল ে স্থষ্টির পরে জীবদিগের দুঃখ দেখিরাই ভগবানের কারুণ্যের 
উদয় হয়, তাহাও বলিতে পার না। কেনন! তাহা হইলে ইতরেতরা- 
-শয়ত্ব দোষ ঘটে। কারুণ্যের দ্বার! স্থষ্টি, আবার স্যষ্টির দ্বার! কারুণ্য, ইহ 
যুক্তিবিরুদ্ধ। আবার যদি বল ঈশ্বর করুণা-প্রণোদিত হ্ইয়াই জীব- 
দিগকে সুখী করিয়া স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি কোনও জীব সখী কোনও 
জীব দুঃখী এরূপ করিয়| সৃষ্টি করেন নাই, কেবল কর্শ্ম-বৈচিত্র্য-বশতঃই 
বিশ্বে এরূপ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, এ কথাও বলিতে পার না। কেননা 
ভগবান্‌ ইচ্ছাশীল এবং বিবেচনা-পূর্ববক সৃষ্টি করিয়া থাকেন । তাহার 
কাৰ্য্য ক্শ্মাধিষ্ঠানের ধার; তীহার অনথিষ্ঠান মাত্র হইতে অচেতন কম্মের 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না। স্থৃতরাং এ যুক্তিতেও দুঃখের উৎপত্তি সম্ভবপর 
নয়। ফলতঃ যেদিক দিয়াই দেখা যায়, বিশ্বোংপত্তিতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব 
নাই। ইহা অচেতন প্রকৃতিরই কার্য । প্ররুতির সম্বন্ধে এ বিষয়ে 
কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতি অচেতন । তাহার স্বার্থানুগ্রহ 
বা কারুণ্য তৎকাধ্যের প্রযোজক হইতে পারে না। স্থতরাং তকর্তৃত্বে 
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উক্ত দোষ-প্রসন্ের অবতারণ। অসম্ভব । তবে পরার্থে প্রকৃতির প্রয়োজন 
স্বীকৃত হইতে গারে। যেমন বংসবৃদ্কির জন্য গাভীর স্তন্তদুঞ্ধের 
প্রবৃত্তি। প্রকৃতি ও তদ্রুপ পুরুষ বিমোক্ষণের ভন্য হৃষ্টি কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত 
হই! থাকেন। 
অপর পক্ষে বেদান্তিগণ ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহাদের 
কথা এই বে অতীন্দির বিবয়ে বেদই প্রমাণ। বিশেষতঃ এই স্থপ্রি-কাধ্যে 
সর্বত্রই যখন জ্ঞানবত্তার নিদর্শন দেখা যাইতেছে, তখন জ্ঞানময় পুরুষ- 
এক্তিভিন্ন এই অনস্তুকৌশলময় জগতের অচেতন কর্তা হইতে পারে না। 
নৈয়ায়িকগণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন। করিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের 
“ইঈশ্বরঃ কারণং, পুরুষ কন্মাকল্য দর্শনাৎ” চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহিকের 
উক্ত সুত্র হইতে ২১ সত্ৰ পৰ্য্যন্ত পরমেশ্বরের জগৎ কারণত্ববাদ সংস্থাপিত 
হইয়াছে, এবং ইহার পরের স্থত্র হইতে উপযুক্ত কারণ ভিন্ন যে স্যষটি 
হয় না, তাহার পূর্ববপক্ষ বিসভৃত করিয়া অনিমিত্তত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে । 
এতদ্বারা সপ্রমাণ হইল যে £-- 
“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দ সর্বকীরণ-কারণম্‌ ॥” 
সুতরাং সচ্চিনানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীরুষ্ণই সর্ব্বাদি, নিজে অনাদি 
" এবং সর্বকারণের কারণ। স্থৃতরাৎ শ্রীপাদরূপ-ননাতনের সিদ্ধান্তিত 
শ্ৰীকৃষ্ণই ৫ সচ্চিদানন্দসিন্ধু এবং সর্ববকারণের কারণ, ইহা সম্যক্রূপে 
সকলেরই স্বীকাধ্য । সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-কারণবাদ শ্রীচৈতন্য চরিতা- 
মৃতে সবিশেবরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, যথা :_ 
সেইত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি । 
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥ 
জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। 
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কপ] ॥ 
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কুষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ । 
অগ্রিশক্তে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ 
অতবএব কৃষ্ণ-মূল-গৎকারণ। 
প্রকৃতি-কারণ যৈছে অজা গলস্তন ॥ 
মার। অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ । 
সেই নহে যাতে কৃষ্ণ হেতু নারায়ণ ॥ 
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুস্তকার। 
তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥ 
রুষণ কর্তা, মায়! তার করেন সহায় । 
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥ 
দুরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 
জীবরূপ বীর্য) তাতে করেন আধান ॥ 
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন । 
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্ৰহ্মাণ্ডেরগণ ॥ 
মহযি কপিল অচেতন প্রকৃতিতে যে চেতনার আরোপ করেন, 
অচেতন দ্বারা চেতনার ন্যায় কাধ্য সম্পন্ন করেন, ইহা একদিকে যেমন 
বেদ-বিরুদ্ধ, অপরদিকে তেমনি যুক্তি-বিরুদ্ধ। পাশ্চাত্য জড়বাদিগণ 
বহু কষ্ট কল্পন! করিয়া জড়ে চেতনার ধর্শ্ম আরোপ করেন। তাহাদের * 
সেই সকল যুক্তি ও সুবিচার একেবারেই তিঠিতে পারে না, অপিচ 
বিজ্ঞানের মুখে স্থদীর্ঘ অসার কল্পনা একবারেই অশোভনীয় । 
শ্রীপাদ শহ্বরাচার্য্য বেদাস্তভাস্তের খিতীয় অধায়ে সাংখা-মত-খগ্ডন 
দ্বার! সেই যুক্তিতে পরনাণু কর্তৃত্ববাদও খণ্ডন করিয়াছেন। যাহাতে 
যে ধর্ম নাই তাহাতে সেই ধর্দের আরে।প করা একান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ৷ 
অচেতন দৈহিক অণুতে ( Corporeal molecules ) চেতনার ধৰ্ম্ম 
আরোপ করিয়া জড়বাদিগণ দেহাতিরিক্ত পৃথক চৈতন্য নাই, এইরূপ 
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সিদ্ধান্ত করেন। বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৯শ স্ুত্রের 
“নচ শ্মার্ডমঅতনদ্ধশ্মাভিলাপাং) ভায্যের সাহায্যে জড়বাদীদের 
সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইতে পারে। উহার তাংপর্য্য এই যে, সাংখ্যসম্মত 
প্রকৃতি অচেতন । উহাতে অন্তর্ধানিত্ব-ৰৰ্ম্ম থাকিতে পারে না, যাহাতে 
বে ধশ্ম নাই, তাহাতে মে ধশ্মের আরোপ করা স্তায়-সঙ্গত নহে। 
স্থতরাং দেহের চেতন ধৰ্ম্ম নাই, আত্মাই চেতন-ধন্ম-বিশিষ্ট | 

এখন জীব যে কি বস্তু, তাহার আলোচন। অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়! 
দঈড়াইতেছে। নব্য জীব-তব্র-শান্ত্র ( Modern 10105 ) নিরূপণ 
করিয়াছেন, (6:০৮০185ঘ ) চিৎকণের আধার । ঠিক্‌ এই কথ! 
বলিতে বেদাস্তীদের সহিত বায়োলজিষ্টগণের মতের কোন পার্থক্য হয় 
না। উহাতে আধার-আবেয় সম্বন্ধে চিৎকণ ও দৈহিক অণুতে পাথক্য 
থাকিয়া যার, কিন্তু ইহার। বলেন চেতনা, পদার্থেরই উচ্চ শ্রেণীর 
ক্রিয়াবিশেষ ( Function ), কিন্তু তাহাতো নয়। আলোক ও 
অন্ধকারের ন্যায় চিৎ ও জড়ে পাথক্য আছে। নিশ্্রাণ হাইড্রোজেন্‌ 
পরমাণু, অক্সিজেন পরমাণু, কার্বন্‌ পরমাণু, ফস্ফরাস্‌ পরমাণু, প্রভৃতি 
দ্বারা মান্তিক পদার্থ গঠিত হইয়াছে, _বর্তমান্‌ কেমিকো-ফিজিয়োলজিকেল 
বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় ( Chemico Physiological Analysis) এই 
"সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখন মনে করুন, ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর 
পরমাণু স্বতন্ত্র অবস্থায় চেতনা-বিহীন; অতঃপরে আরও দেখুন. ইহারা 
নানারূপে মিশ্রিত হইয়া একটা পদার্থ রচনা করিতেছে। এই পদার্থ- 
গঠন-প্রক্রিয়াটা যান্ত্রিক ক্রিয়ার স্যার ( Mechanical 10958) সম্পন্ন 
হইতেছে । এই মিশ্রণ পদাথটার নীম মাস্তিস্ক পদার্থ ( Brain )। 
আপনার সিদ্ধান্ত এই যে, এই মস্তিষ্ণ পদার্থ হইতেই আপনার ইন্দ্রিয়- 
জ্ঞান, মানসিকভ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, পরিচিন্তন এবং প্রীতি, ও বিদ্বেষ 
প্রভৃতি হৃদয়-ব্যাপার প্রকাশ পাঁয়। এই অচেতন পরমাণুগুলি হইতেই 
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আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি ও হৃদন্ুভব-বৃত্তি, (1:0106993) প্রভৃতির 
কাৰ্য্যগুলি যে সম্পন্ন হয়, তাহা আপনি কোন প্রকারে আপনার বৃদ্ধিতে 
আনিতে পারেন কি? কোনও প্রকারে ইহা ভাবির! বিশ্বাস করিতে 
পারেন কি? দেহাতিরিক্ত পৃথক চেতন্তের অস্তিত্ব বিশ্বাস কর! 
আপনার পক্ষে কঠিন বলিয়! মনে হয় কিন্তু এই সকল চেতনা-বিহীন 
পরমাণুগ্রণের সংযোগ বিশেষ হইতৈ আপনার ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, 
প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মানবীর চিত্তবৃত্তির কাধ্যাবলী 
প্রন্কুরিত হয়, এইরূপ ধারণ! করা কি ততোহধিকঃকঠিন ব্যাপার নহে? 

আমি নানিকার ভ্রাণ-বহা নাড়িকা (Olfactory nerve) পর্যন্ত, 
মৃগনাভি-কস্তরীর অণুর গতিবিধির তথ্য অবগত হইতে পারি। 
কর্ণকুহরে শব্দতরন্বের গতিও আমি অনুভব করিতে পারি। নাদা- 
রক্ধে গন্ধবহা নাড়িকায় গন্ধদ্রব্যের অণু কি প্রকারে প্রবেশ করে, 
তাহাও আমি বুঝিতে পারি। ইহা অপেক্ষ। আরও কিছু হুন্্ম ব্যাপার 
আমার জ্ঞান-গোচর হয়, তাহ। এই যে, বাহ্ৃপদার্থের জ্ঞান-বাহিনী 
নাড়িকাগুলির বহিঃপ্রান্তে (Periphery) বিকম্পন উপস্থিত হ্ইর। 
তরদ্-রদ্দে উহা বে মাস্তি্য-কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং সেখানে গিরা 
মস্তিস্-পদার্থের অণুগুলিকে বিকম্পিত করিয়া তোলে, তাহাও আমি 
ধারণায় আনিতে পারি। কিন্তু উহার কলে কি প্রকারে ইন্দরিযি-জ্ঞান. " 
মনোবুদ্ধির কাধ্য এবং গ্রীতি-বিদ্বেষের ব্যাপার ঘটে তাহা একেবারেই" 
আমারৎবুদ্ধির আগম্য । 

'দার্শনিকপণ্ডিত প্রবর (7,61১0166) এই কঠিন্য অনুভব করিয়। জড়ীর 
পরমানুস্থলে মোনাড্‌ (119780 ) নামক বস্তু বিশেষ-সমূহের অস্তিত্ব 
কল্পনা করিয়াছিলেন। জড়বাদের কল্পনায় এইএকভীষণ বাধ! । 
বর্তমান সময়েও ইউরোপ ও আমেরিকার জড়দেহাতিরিক্র আত্মার: 
অন্তিত্ব-সপ্রমাণ করার জন্য অনেক চিন্তাশীল মনীষানপন্ন স্থুলে- 
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এক বহুগ্রন্থ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। বিসপ বাটলারের লিখি 
( Analogy of Religion ) নামক এন্থখানি এইবিষয়ে অতি উৎক্ 
বিচারপূর্ণ গ্রন্থ । টিণ্যালপ্রভৃতি বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতগণও এই গ্রন্থ খানি 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিরাছেন। দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌ আত্মা দেহ 
সঙ্ন্ধ ছিন্ন করিয়াও যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে কার্ধ্য করিতে পারে, বিসপ 
বাটলার ইহা বিশ্বাস করেন | তিনি বলেন, চশমার সঙ্গে চক্ষুর যে সম্বন্ধ,. 
দেহের সঙ্দে আক্মারও সেই সম্বন্ধ । চশমা! যেমন নিজে কিছু দেখিতে 
পারে না কিন্তু দুর্বল দৃষ্টির সাহায্য করে মাত্র; প্রকৃত দ্রষ্টা”চক্ষু। 
আবার অপর বিচারে চক্ষু জুষ্ট! নর, দ্রষ্টা৮_আত্মা ; চক্ষু চশমার স্যার 
দর্শন-ক্রিরা-নাহাধ্যকারী মাত্র । চক্ষুরাদি ইন্ডিয়ণণ আমানের প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের কারণ মাত্র কিন্তু ইন্দ্রিরগণ জ্ঞানবান্‌ নয়, আত্মাই জ্ঞানবান্‌। 
ভাবাপরিচ্ছেদ্ধের টাকার মুক্তাবলীতে স্পষ্টতই লিখিত আছে, ঃ_ 

“এবং চক্ষুরাদীনাংজ্ঞানকরণানাং ফলোপাধানমপি কর্তারমন্তরেণ 
নোপপদ্ত ইত্যতিরিক্তঃ কর্তা কল্প্যতে ৷” 

দশনাদি ব্যাপারে তন্তৎ ইন্দিয়বিষয়ে চিত্তের সম্বন্ধ-সংস্রব না 
থাকিলে, বিষয় ও ইন্দ্রিয় বর্তমানে থাকা-সত্বেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে ন!। 
অমাঁদের চিত্ত যখন কোন বিষয়ে ধ্যানস্থ হয়, তখন আমাদের নিকটস্থ 
ইক্জিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না । বিষয়-ইক্জিয়-সন্গিকর্ষ-জনিত ব্যাপারে», 
চিত্ত সম্পর্কবিরহিত হইলে বিষয়-জ্ঞান জন্মেনা। স্থতরাং আত্মাই 
জ্ঞানময়, দেহ জ্ঞানমর় নয় । 

জান্মান্‌ দার্শনিকগণ এই চিত্তাভিনিবেশ ব্যাপারটাকে Vorstellung 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণেরও' 
এবিষয়ে সবিশেষ দৃ্তি আকৃষ্ট হইয়াছে। 

ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান: Spiritualist গণ spirit body 
ব| লিঙ্গদেহ-সঞ্ঘদ্ধে যে বিপুল আলোচনা করিয়া দেশস্থ জনগণকে- 


, ন 
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বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেছেন, ভারতবাসীদের নিকট সেই সকল তথ্য 
অতিপ্রাচীন। তাহা অপেক্ষা অধিকতর বহুল আশ্চর্য্য ব্যাপার যোগী- 
দের ছারা সম্পন্ন হইত। কায়-বুহ-রচনা, পরকায়-প্রবেশ, মৃক্তিকা- 
ভ্যন্তরে মজীবদেহে বহুমাসব্যাপী অবস্থান এবং পুনর্বার তদবস্থা হইতে 
বুখান এবং সংসার-ক্ষেত্রে পূর্বববদ্বিচরণ, জাগতিক জনগণের সহিত 
মৃত আত্মার কথোপকথন, আরও কত প্রকার আশ্চর্য ব্যাপার 
রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়। যায়। দর্শন শান্তর- 
নমুহেও আত্মার পুনজ্ঞন্মবাদ ও জাতিম্মরাদি প্রভৃতি বিষয় প্রচুররূপে 
আলোচিত হইয়াছে। সাংখ/-দর্শনে স্থূল দেহ, লিঙ্গ দেহ ও কারণ দেহ, 
এই ত্ৰিবিধ প্রকার দেহের উল্লেখ আছে। বেদান্ত-দর্শনে মায়াবাদিগণ 
এই ভীববাদের সমর্থন করেন কিন্তু কপিল বহু-জীববাদী, বৈষ্ণব 
বেদান্তিগণও জীবাত্মার অণুত্ব, বহত্ব ও নিত্ত্ব স্বীকার করেন। 
এসধন্ধে অতঃপরে বিস্তৃত আলোচনা করা ঘাইবে। আমাদের ষড় দর্শন 
'পুনজ্জন্ন বাদের এবং দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌ চেতনত্বের সবিশেষ পক্ষপাতী । 
উপনিষবে আত্মার অণুত্ব-স্ঘদ্ধে বহ আলোচন! আছে। জৈন-দর্শন 
আত্মার অণুত্ব স্বীকার করেন না,__মধ্যম্পরিমাণ স্বীকার করেন। ইহা! 
কতকটা স্পিরিচ্য়ালিষ্টগণের ‘স্পিরিট বডি, বা নাঙ্গুযের আকার-সদৃশ 
আধ্যাত্মিক দেহের আকার তুল্য । জীবাত্মা! সন্ধে অতঃপরে সবিস্তার 
আলোচন| কর] যাইবে । ৪ 
নৈরায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন, 
শরীরস্ত ন চৈতন্তং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ। 
তথাত্বং চেন্ত্ৰিয়াদীনামুপঘাতে কথং স্থৃতিঃ ॥ 

জড়দেহে চৈতন্য ধর্ম নাই । কেননা মৃত্যু হইলে শরীরটা পড়িয়া থাকে 
কিন্তু তাহাতে জ্ঞানাদি থাকে না । স্মৃতি আত্মার একটা ধশ্ম। বদি 
“শরীরই আত্মা হইত, তবে আমরা বাল্যকালে যাহ! দেখি, বার্দক্যে 
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তাহার স্বরণ হইত নী। কেনন!, বার্দক্য বালাদেহের একটী পরমাণুও, 
বর্তমান থাকেনা । পাশ্চাত্য দেহ-বিজ্ঞান-বিদ্গণ বলেন ৫ 

“প্রতিনিয়ত দেহ-ক্ষয়ে প্রত্যেক সাতবখ্দরে পরমাণু ও অণু দেহ 
হইতে তিরোহিত হয় এবং নব নব উপাদানে দেহ উপচিত হর ।” বদি 
দেহই আত্ম! হইত, তাহার সন্দে সন্ধে স্থৃতি-বিনাশও অবশ্থন্তাবী হইত। 
আপত্তিকারীর! বলিতে পারেন বে, পূর্ব-শরীরোৎপন্ন সংস্কার নব 
উপাদানে সংক্রামিত হয়, তাহাতেই স্থৃতি-সংস্কারের ধার! সংরক্ষিত হয়! 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এস্থলে বলেন, পা) former molecules 
bequeath their legacies to their successors” ) কিন্ত দার্শনিক. 
পত্ডিতগণ বলেন, উহাতে অনস্ত সংস্কার-কল্পনা-গৌরব-দোষ ঘটে৷ 
শরীরের চৈতন্যত্ব স্বীকার করিলে অনেক প্রকার দৌষ জ্ঞানগোচর 
হয়। একট! পুরাতন উদাহরণ দিতেছি :__শিশুরা জন্মমাত্রই প্রারশঃ 
মাতৃত্তন্ত পান করে। হক্ষুধা-নিবারণের জন্যই স্তন্তপানের প্রয়োজন 
কিন্ত শিশুদের সেই সময়ে ইঞ্ট-সাধন জ্ঞানের স্মারকতা-অভাব- 
নিবন্ধন তাহাদের স্তন্যপান-প্রবৃত্তি একবারেই অসম্ভব হইত। গুন্যপান 
করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, শিশুদেহে সেই জান আদৌ উদ্দীপিত ব৷ 
উদ্ভাবিত হইতে পারে না। ইহা আত্মার পূর্ব জন্মের সংস্কার বখতঃই 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। আত্মাই প্রকৃত কর্তা, শরীর তাহার করণ মাত্র । 

এই প্রকার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্িরগণেরও চৈতন্ত নাই, কেনন। চক্ষুর 
অভাব হইলেও পূর্ববদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ থাকে। ঘে চক্ষু একবার কিছু 
দেখিয়্াছে, বদি সেই চক্ষুই দর্শন-জ্ঞানের অন্থভবিতা হইত, তাহ হইলে 
সেই চক্ষুর অভাবে পূর্বদৃষ্ট বস্তুর আর স্মরণ হইত না। আসল কথা এই" 
যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রকৃত পক্ষে অন্ুভবিতা নয়, আত্মাই অনভবিতা। 
চক্ষু না থাকিলেও আত্মা তো নিত্যরূপেই অবস্থান করিতেছেন, হৃতরা 
অন্ুভবিতার অভাব হর না|. আচ্ছা, বাদি বল, চক্ষুরাদির চৈতন্য না-ই 
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থাকুক, কিন্তু মনের চৈতন্য ঘানিতে বাধা কি! তাতেও বাধা আছে। 
কেননা, মন--অণু; অগুর প্রত্যক্ষে অধিকার নাই । মহত্বই প্রত্যক্ষের 
হেতু । এইরূপ, বিজ্ঞানেরও চেতনা নাই যেহেতু বিজ্ঞান ক্ষণিক,-_পূর্বব 
পূর্বব বিজ্ঞান, পর পর বিজ্ঞানে বিনষ্ট হইয়া বায়। যদি বল বিজ্ঞান 
স্বতঃই প্রকাশরূপ, তাহাতে চেতনরূপ না থাকিবে কেন ? জ্ঞান সুখাদি 
তো তাহার আকার-বিশেষ। বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ নহে। মুগনন- 
বাসনা-বানিত বণনে যেমন মৃগমদ-গন্ধ সংক্রামিত হয়, তদ্রপ 
বিজ্ঞানেও আত্মার প্রকাশ-গুণ সংক্রামিত হইয়া থাকে । উহাতে চেতনার 
ধারা সঞ্চারিত হয় মাত্র । স্তরাং প্রতিপন্ন হইল যে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, 
মন ও বিজ্ঞান ইহার কোনটাই সচেতন নহে, কেবল আত্মাই সচেতন । 
এই জীবাত্মার স্বরূপ জানিবার জন্যই শ্রত্রমহাপ্রভুর নিকট শ্রীপাদরূপও 
সনাতনের জীব-বিষয়ক প্রশ্নের উদ্দেশ্ট। 
ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্নীর তদীয় “Ris 
Principles” নামক গ্রন্থের Ultimate Scientific Ideas নামক তৃতীয় 
অধ্যায়ে জীবতত্ব সৎন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তাহার প্রশ্ন 
এই বে, যে পদার্থের চিন্তা করে, সে পদার্থটী কি। তিনি নিজে এ প্রশ্নের 
‘কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ডেকার্টেস্‌ বলেন, আত্ম-প্রত্যরই 
আত্মার অস্তিত্বের মূল। “I am as sure of ib as I am sure that l 
1 8181৮ হাৰ্বাট স্পেন্সার বলেন, ইহাতে আত্মার স্বরূপ সবন্ধে কিছু 
বুঝা যায় না, আর ইহা লইয়া একাধিক দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, আত্ম-প্রত)র জ্ঞানটা কোথা হইতে 
হয়? “আমি আছি” এইরূপ জ্ঞান কি মনের ধর্ম কিম্বা “অহং” (9০) 
বলিয়া কোন পদার্থ আছে, ইহা কি তাহারই ধৰ্ম্ম 2 যদি তাহাই হয় 
তাহা হইলে বলিতে হইবে সেই অহং একটা দ্রব্য পদার্থ ( Bntity ) । 
আমরা যে চিন্তাকরি তাহাকি কোন পদার্থের বাহ্ক্রিয়া? অথবা 
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দেই অনুভব বস্থুটী এবং আমাদের অনুভব কি একই পদার্থ? সন্দেহ- 
বাদীর! মনে করেন, আমাদের অন্গভব ও পরিচিন্তনাদি দৈহিক ক্রিয়ার 
ন্যায় মানপিক ক্রিয়া-বিশেষ । আত্মা বলিয়। কোন পদার্থ আছে কিন! 
সন্দেহ । কিন্তু একটা কথ! ভাবিবার বিষয়, তাহা এই যে, -বহির্জগৎ 
আমাদের উপরে বহুল ক্রিয়া প্রকাশ.করে । এই ক্রিয়াগুলি কাহার উপরে 
 -বহির্জগতের ভাবের ছাপ (1000):8551005 ) দেয় এবং তাহ। কি পদার্থ? 
‘কোন পদার্থের উপরে যে এই ছাপ পড়ে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
সন্দেহবাদীর। “সপ্থিৎ ব! জ্ঞান মান্তিফ ক্রিয়ার কল*_-এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত 
করিতে চাহেন, এবং তাহা হইতে যে আত্ম-প্রত্যয় হয়, এই তথ্য 
'বুঝাইতে চাহেন। তাহারা! অন্যান্য বাহ্ৃজ্ঞানকে সত্য বলিয়া! গ্রহণ করেন, 
কেবল আত্ম-প্রত্যয়টাই কি অসত্য ? কিন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এই সম্বন্ধে যাহাই 
"উত্তর করুন না কেন, আত্ম-প্রত/য়ে বিশ্বাসটী একান্ত অপরিহাধ্য | 
জন ষ্টয়াট মিল্‌ বলেন, আমাদের আত্মা, চিত্ত ব| মন,__বাহাই হউক 
‘ন! কেন,_(& bundle of states of consciousness, as matters 
“are possibly & bundle of sensible qualities ) জনষ্টয়াট মিলের 
এই বাক্যে আধুনিক প্রসিদ্ধ দার্শনিক 1. an5e] আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন নাই কিন্তু ক্যাণ্টের অঙ্ুচরগণ স্থান-জ্ঞানকে বস্তুগত 
( objectivity ০£ space ) বলির! নির্ধারণ করেন না। পাশ্চাত্য 
দার্শনিকগণৈর মধ্যে কেহ কেহ বলেন, অহম্‌ প্রত্যয় এবং ইদম্‌ প্রত্যয়, 
এই উভয়ের A perceiving subject and a perceived object) 
মিলনে জ্ঞানোহংপত্তি হয়। ইহাকে আদিম দ্বৈতজ্ঞান ( Primitive 
dualism of consciousness) বল| বাইভে পারে। আমাদের 
প্রীসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীজামাতৃমুনি ও তদনগচর শ্রীরামান্জা চার্ধ্য এই অভিমত 
স্বীকার করেন। ইহাও নেই “স্বন্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ” আর্থাৎ আমি 
আমাকে জানি। আত্ম প্রত্যয় এই যে, আমি যে আছি, ইহা আমি 
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জানি। তাহা হইলে ইহাই দাড়াইতেছে যে জ্ঞাতাই"_জ্ঞের এবং জ্ঞাতাই- 

জ্ঞাত, অর্থাৎ উভয়েই এক । 4A true Cognition of self im plies. 
a step in which the knowing and the known are one, in. 
which subject and object are identified দার্শনিক পণ্ডিত 

Mansel এই নিদ্ধান্তে আস্থা সংস্থাপন করেন ন৷। তাহার মতে 
ইহ! ইতরেতরাশ্রর দোষ । ( Annihilation of both ) অর্থাৎ পৌরাণিক 
সুন্দ ও উপস্থন্দ এই দুই ভ্রাতা যেরূপ নিহত হইয়াছিলেন ইহাতেও 
তেমনি “অহমিদম্‌” এই উভয় পক্ষেরই বিনাশ হয়। 

পণ্ডিত হার্বাট স্পেন্সার এইরূপ বিবিধ সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়! 

ইহাই বুঝিয়াছেন যে-জগত্তত্বের ন্যায়, শক্তিতত্বের ন্যার, জীবতত্বও 

অজ্ঞেয়। যদিও শ্রীপাদ শ্রজীব গোস্বামী ঈশ্বরতত্ব, শক্তিতত্ব এবং তদন্তর্গত 
মায়াতত্ব ও জীবতত্ব প্রভৃতিকে অচিন্ত্য (07071019৮19 and unknow- 

8119) বলিয়া সাধারণতঃ বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন । যদিও তাহার সংস্থাপিত 
সিদ্ধান্ত,__“অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে”, তথাপি 

তিনি জগদীশ্বরের অশেষ কল্যাণগুণময়ত্ব, জীবের অণুত্ব, নিত্যত্ব, জ্ঞাতৃত্ব 

ভোক্তৃত্ব ও পুনজ্জন্মত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবন্তিত নিদ্ধান্ত স্বীকার 

করিয়াছেন। এমন কি, এীপাদ শঙ্করাচার্য্যও “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং” ইত্যাদি 

সুত্রের ভাষ্য ব্রহ্মতত্ব, জীবতত্ব ও জগত্তত্বাদির অচিন্তযত্ব স্বীকার করিয়া 
প্রমাণার্থ পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা £_* 

“অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ নতু স্তাংস্তর্কেণ যোজর়েৎ ! 
প্রকৃতেভ্যঃ পরং যত্ত, তদচিন্থযস্ত লক্ষণমূ।” 
্রহ্ধতন্ব ও জীবতত্ব, প্রকৃত পক্ষেই প্রাকৃত ব্যাপার হইতে ভিন্ন! 

সুতরাং ইহাদের তন্ব-নির্ণর করাও স্থদুদ্ধর। তথাপি শান্্রকীরগণ এ. 
সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতানুসারে 

তাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ERS 


দর্শনশান্ত্রের ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে সকল প্রতিপাদ্য বিষয় আছে 
তন্মধো ভীবতত্ব সর্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুতম। জীব পদার্থ কি ইহা 
লইয়া বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্র যেরূপ শ্রমযত্ব সহ আলোচনা করিয়াছেন 
বিজ্ঞান ও এ বিষয়ে তেমনি অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই অক্নসন্ধান- 
ব্যাপার কখনও বা দুইটা নির্বরণীর ন্যায় একই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়। 
অবশেষে ছুই ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছে এবং এক হইতে অপরটা এত 
অন্ধরাল হইয়াছে যে, উহাদের সম্মিলন একেবারেই অসম্ভব হইয়া 
পড়িয়াছে। আবার কখনও বা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সুদূর প্রসারিত 
হইয়াও অবশেষে সম্মিলিত হইবার প্রয়াস পাইয়াছে। দর্শনশান্ত্, 
ধর্মশান্ত্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া জীব যে ভগবদংশ এই কথাই ঘোষণা 
করিরাছে। এমন কি শঙ্করাচার্যের ন্যায় মনীষাসম্পন্ন মহোদয়গণ 
উচ্চকঠে জগৎকে জানাইয়াছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ আর কিছুই নহে, 
“জীবোত্রক্ষৈব নাপরঃ” | ইহার এই উক্তি বেদ বেদাস্তাঙ্গদিত বলিয়াই 
শ্রৌতৃবর্গের বিশ্বাসের উপর ইনি স্বীয় উক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। আবার ইহাবেরই তুল্য বেদবাদী ব্রহ্র্ষি মহাজ্মগণ শ্রুতির 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়া বিচার-নিপুণ শ্রোত্ৃবর্গকে বুঝাইয়াছেন; ব্রহ্ম, 
চিৎসিন্ধু; জীব তাহারই কণাবিন্দু ; হ্হ্ম, সচ্চিদানন্দ ; জীব--স্থখদুঃখ- 
ময়; কিন্তু উভয়ই চেতন, উভয়ই নিত্য। জীব অণু ও বহু,__বঙ্গ 
এক ও বিভু। জীব মায়াময় ব্ৰহ্ম মায়াধীশ | জীব-কর্-বশী, ত্ৰহ্মকৰ্শ্ম-সম্বন্ধ- 
'বিবজ্জিত। ৷ জীবও ব্ৰহ্ম এইরূপ ভিন্ন লক্ষণ-বিশেষ। জীব ব্রহ্মেরই তটস্থ- 
শক্তি ও তদধীন ৷ অথুত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি এই যে ;__ 

১। এষোহণুবাত্মা চেতদা বেদ্িতব্যো যন্মিন্‌ প্রাণা গঞ্চধা 
সংবিবেশ। মুণ্ডকে। 

২।  বালাগ্র শতভাগ্যস্ত শতধ! কল্পিতস্ত চ। 

ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ শ্বেতাশ্বতরে | 
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৩।  আরাগ্র মাত্র হুবরোপি দৃষ্টঃ। তত্রৈব। 

“মারাগ্রাহুখিতং মানন্‌ আরাগ্রনাত্রম্” ইতি বাচম্পতি মিএঃ। 
তোত্রপ্রোথিত শালাকার নাম__আরাগ্র উহার দ্বার! উখিত পদার্থের 
সান “আরগ্র মাত্র” নামে অভিহিত। 

্রঙ্স্ত্রের নিম্নলিখিত কুত্রগুণিতে আত্মার অণুত্ব সম্বন্ধে বিচার কর! 


১। উংত্রান্তিগত্যাগভীনাম্‌। ২।  স্বান্তনা চোত্তরয়োঃ । 
৩। নাণুরতশ্রতেরিতি চেন্নেতরাধিকার।ৎ। 9 শন্দোম্াভ্যাঞ্চ । 

গতাগতি সম্বন্ধে শ্রুতি এই £-এব আত্মা নিক্ামতি চক্ষুষোবা 
ুর্দধোব! অন্তেভ্যে। ব| শরীর দ্েশেভ্যঃ বে বৈ কেচনাম্মাল্লোকাৎ প্রবপ্ডি 
চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি তন্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যহন্মৈ লোকায় 
কর্মণে_ইতি বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে । 

অর্থাৎ এই আত্মা চক্ষু মস্তক অথব। শরীরের অন্যান্য স্থান দিয়া দেহ 
. হইতে নিক্ষামণ করে। যে কেহ এ লোক হইতে প্রন্নাণ করে, সে দেহ 
পরিত্যাগ করিনা লোকান্তরগানী হর । সে চন্দ্রলোকে গমন করে। 
কৰ্ম্ম করিবার জন্য আবার চন্দ্রলোক হইতে উহার! পুনর্বার এই লোকে 
আগমন করে। উংক্রান্তি গতি ও আগতি আত্মার এই ত্রিবিধ নিরম 
শ্রুতিতে তৃষ্ট হওয়ায় জীবের পরিচ্ছন্নতাই জানা যায়। বিভু ব৷ পূর্ণ 
ব্যাপক পদার্থের উৎক্রান্ত্যাদি আবণ্যক হয় না । 

একটা বিরোধ শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা বৃহ্দারণ্যকে £__ 

“ন ব| এষ মহানজ আত্ম! যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” “আকাশবৎ 
নর্বগতণ্চ নিত্যঃ” “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ত্রদ্ষ” এই নকল শ্রুতিতে আত্মা 
মহান ও আকাশবৎ সর্বগত প্রভৃতি বলিয়| উক্ত হইরাছে। ভগবান্‌ 
স্ত্রকার বলিয়াছেন এই সকল শ্রুতি পবমাত্মপর ৷ 

“ম্বশন্দোন্সানীভ্যাঞ্চ” এই সুত্রে বলা হইয়াছে যে স্বশব্দ অণুত্ববাচী শব্দ 
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এবং উন্নান্দ্বার। আত্মার অণুত্ব সিদ্ধাপ্তিত হইরাছে। ক্রুতিতে স্পষ্টতঃই 
আত্মাকে অণু বলা হইনাছে। স্ব শব্দ অর্থাৎ “অণু” শব্দ । এযোহখুরা জা” 
এই আত্মা অণু । স্থতরাং শ্রৌত প্রমাণে আত্মাকে অণু বল! হইয়াছে। 
র্ন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যারের তৃতীয় পাদের নোড়শ সুত্র হইতে ৫৩ 
সুত্র পথ্যন্ত অথাৎ তৃতীয় পাদের পরিসমাপ্তি পধ্যন্ত কেবল জীবতত্বেরই 
আলোচনা কর! হইরাছে। শ্রীপাদশঙ্করাচাধ্য জীবের অণুত্ববাদ স্বীকার 
করেন নাই। তাহার ভাগ্য, আত্মার বিভৃত্ববাদের সমথক, তবে জীবাত্ম। 
বে নিত্য, চেতন, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, কন্মবশ ইত্যাদি তাহার ও 
স্বাকাধ্য। মায়াবাদী বেদান্তী ও বৈষ্ণব বেদাপ্ডিনের বাদ-বিচার অতঃ- 
পরে ব্কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে । এন্থলে জীবাত্মার একটা অত্যুত্তম 
লক্ষণ-সংগ্রহ প্রদত্ত হইভেছে। আ্রীরামানজ সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন 
আচাৰ্য্য শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়-গুরু এীদ্গামাতৃমুনির উপদিষ্ট জীবের স্বরপ- 
লক্ষণ নিয়ে লিখিত হইল £.-. 
জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । 
ন জাতে নিব্বিকারশ্চ একরপঃ ন্বরূপভাক্‌ ॥ 
অগুনিত্যো ব্যাপ্তিলীলশ্চিদানন্দাত্মকন্তথা। 
অহ্মর্থোইব্যরঃ কী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥ 
অদাহোহচ্ছেন্য অক্রেদ্ধ অশোব্যোইক্ষর এবচ । 
এবমাদিগুণৈযুক্তিঃ শেবভূতঃ পরশ্য বৈ ॥ 
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্‌ সদা । 
দাসভূতে! হরেরেব নান্যন্তৈব কদাচন ॥ 
আত্মা ন দেবো ন নরে। ন তিথ্যক্‌ স্থাবরে। নচ। 
“ন দেহো নেন্দরিয়ং নৈব মনঃ প্রাণে! ন নাপি ধীঃ॥ 
ন জড়ো! ন বিকারী চ জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ। 
সবন্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ স্তাদেকরূপঃ স্বরূপভাক্‌ ॥ 
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চেতনে। ব্যাপ্তিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকন্তথা। 
অহমর্থঃ গ্রতিক্ষেত্রং ভিন্নোইএুনিত্যনির্শ্মলঃ ॥ 
তথ৷| জ্ঞাতৃত্ব-কৰ্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নিজবৰ্শ্মকঃ ৷ 
পরমাৈকশেষত্বস্বভাবঃ সর্বদা স্বতঃ ॥ 
্গামাতৃমুনি-প্রোক্ত উল্লিখিত গ্লোকগুলি পন্পুরাণে উত্তরখণ্ডে 
প্রণব-ব্যাখ্যানে লিখিত আছে । এই শ্রোকগুলিতে জীব-লক্ষণ বিস্তারিত 
রূপে বণিত হইয়াছে শ্রীপাদ রামানুজ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন.। শ্রীপাদ 
শ্রীজীব গোস্বামী ও পরমাত্মসন্র্তে জীবাত্মার লক্ষণ বলিয়া এই শ্লোকগুলি 
উদ্ধত করিরাছেন। ইহাতে জানা যার বে জীব, জ্ঞানাশ্রর, জ্ঞানগুণ, 
চেতন, জড়প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, অজ, নিব্বিকার, একরূপ, স্বরূপভাক্‌, 
অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহংঅর্থ, অব্যয়, ক্ষেত্রী, ভিন্নরূপ», 
সনাতন, অদাহ্‌, অকলে, অশোধু, অক্ষর, পরমাত্মার শেষভূত। অপিচ 
জীব হরির দাস, অন্যের দাস নহে। 
তিনি পুনশ্চ বলিয়াছেন £_-এই আত্মা,__দেব, নর, তির্য্যক্‌, স্থাবর, 
দেহ, ইন্দ্রিয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি ইহার কিছুই নহে। এই আত্মা, জড়, 
বিকারী, বা জ্ঞানামাত্রাত্বক৪ নহে। ইনি একরপ, স্বরূপভাক্‌, চেতন, 
ব্যান্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহংঅর্থ, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন, অণু, নিত্য নিশ্মল, 
জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তাদি নিজ ধৰ্ম্মক, পরমাত্মার একশেযতু স্বভাব এবং 
আপনাতে আপনি প্রকাশ। এই সকল লক্ষণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। 
মূলে শরীসনাতনের প্রতি শরমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-ব্যাখার জীবতত্ব-কথন 
স্থলে জীবের প্রত্যেক লক্ষণের ব্যাখ্যা, শ্রীভাম্ক ও পরমাত্ম-সন্দভানিরি 
অভিপ্রায় অবলম্বনে লিখিত হইবে । 
জীব বে অতি স্থক্ম ও অণু-পরিমিত এবং অনন্ত ইত্যাদি লক্ষণ 
শ্রম শঙ্করাচার্যের স্বীকৃত নহে কিন্তু উপনিষদ্‌ বহুস্থলে জীবকে অণু. 
ব্লিয়। প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন 2 
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“এবোহণুরাত্মা” ইত্যাদিত_মুণ্ডকে; “বালাগ্র শতভাগস্ত ইতি, 
শ্বেতাশ্বতরে ; “আরাগ্রমাত্র” ইতাদি,_শ্বেতাশ্বতর ৫1৮ | 
“হুক্মীণাসপ্যহং জীব” ইত্যাদি--শ্রীভগদণীতায় ; 
গুণিনামপ্যহৎ সুত্রং মহতাং চ মহানহম্‌ ৷ 
কুদ্মাণাম্প্যহং জীবে। ছুঞ্জয়নামহং মনঃ | 
মারাবাদ ব্যাখ্য। বজার রাখার জন্য শ্রীমং শহরাচাব্য বেদান্তস্থত্র 
ব্যাখ্যার গৌণার্থ করিয়াছেন এবং গোঁজামিল দির গা-জোড়ী ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন | জীবাত্মার বিভূত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত শঞ্করাচাধ্য 
বেদান্তকুত্র ভায্যের ২৩।২৯ সুত্রের ভান্তে লিখিয়াছেন £-- 
“তন্মাদুজ্ঞনতুত্প্রায়মিদমণুত্ববচনমুপধাভি প্রায়ং বা জুষ্টব'ম্‌।” 
অর্থাৎ জীবকে যে “অণু” বল! হইয়াছে, তাহা ছুজ্ঞেরত্ব অভিপ্ৰায়ে, অথবা 
উপাধি অভিপ্ৰায়ে । শ্রীধর স্বামী “স্থন্মাণামপ্যহং” জীব শ্লেকের টীকারভ্ে 
শন্ধরেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । পুজ্যপাদ শ্রীজীব গোম্বামী 
“কুম্মাণাম্প্যহং জীবঃ” এই শ্লোকের টাকার শ্রীমচ্ছন্করাচাধ্যের ব্যাখ্যার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি লিখিরাছেন £_- 
“তদ্তরণুত্বমাহ_-স্ম্মাণামপ্যহং জীবইতি তল্মাৎ সুম্মত।-পরাকাষ্ঠা- 
প্রান্তে জীব ইত্যর্থঃ । ছুজ্ঞেরিত্বাৎ যদ্‌ স্থন্মত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতম্‌। 
মৃহতাঞ্চ শহানহং ুক্ণামপ্যহং জীব ইতি পরস্পরপ্রতিযোগিত্বেন 
বাক্যদ্বরস্তার্ন'ন্তর্য্যোক্তৌ স্বারস্তভদ্াৎং। প্রপঞ্চমধ্যে হি নর্বকারণত্থান্সহন্বশ্ 
ম্হত্বং নান ব্যাপক হং নতু পৃথিবাযদ।সেক্ষর। হজ্জের ত্বং বথা ' 
জীব। নামাপি হুক্ত্বং পরমাণুত্বমেবেতি স্বারস্যম্‌, শ্রুতয়শ্চ £ 
১। “এবোহ্ণুরাত্মা চেতনা বেনিতবেণা যস্মন্‌ প্রাণ; পঞ্চব 
সং বেশ্তি। 
২। "বালাগ্রশতভাগন্ত শতধা কল্লিতস) চ 
ভাগো জীব স বিজ্ঞেয় ইতি !” 
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৩। “আরাগ্রমাত্রো৷ হবরোহপি দৃষ্ট ইতি চ ৷” 
অর্থাৎ সুস্মতাঁর পরাকাষ্টাপ্রাপ্ত জীব দুজ্ঞেয্ পদার্থ ও স্ক্মনামে 
অভিহিত হয়, কিন্ত এখানে তাহ! বিবঞ্ষিত হয় নাই | “মহৎ সমুহের 
মধ্যে মহান্‌ ও স্ুক্ম সমুহের মধ্যে জীব” এই বাক্যন্বর পরস্পর প্রতিযোগী ৷ 
সুক্ম শব্দ ছুজ্ঞে্ অর্থে ব্যবহৃত হইলে এই ছুই বাক্যের আনস্ত্যৈর্য্য- 
উক্তিতে বে স্বারদ্য আছে, তাহা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এখানে সেরূপ অর্থ 
অসন্ধত। প্ৰপঞ্চ মধ্যে যেমন সর্ধকারণতা-হেতু মহত্বের মহৃন্ব ;__উহা 
ব্যাপক হইলেও পৃথিব্যানি অপেক্ষা! উহ! স্থজ্ঞের নহে । নেইরূপ প্রপঞ্চে 
জীবের স্বন্মত্ অর্থাৎ পরমাণুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই গ্লোকের স্বারশ্তয। 
সুন্মদশী পৃজ্যপাদ শ্রীদীৰ গোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভেও এই টাকাটা 
অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
অতঃপরে শ্রীচরিতামূতে শ্রীমদ্তাগবতের শ্রতিস্ততির “অপরিমিত৷ 

বাঃ” পদ্যটা জীবের হুক্মতা সম্বন্ধে প্রমাণরূপে উদ্ধত হইয়াছে। পর- 
মাত্সনন্দর্ভেও “সুন্মাণামপ্যহং জীবঃ” এই শ্লোকাংশ ব্যাখ্যার পরেই শ্রুতি- 
স্তুতির উক্ত গ্লোকটা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সম্ভবতঃ কবিরাজ গোস্বামি- 
মহোদয় প্রীপাদ জীবের পদান্কান্থনরণ করিয়াই স্বীয় গ্রন্থে এই তত্ত্বের 
আভান নিয়া, রাখির়াছেন | এস্থলে “অপরিমিত| ঞ্ুবাঃ” পদ্যটীর উল্লেখ 
করা যাইতেছে । শ্লোকটা এই £__ 
্‌ অপরিমিতা৷ ঞুবা স্তন্নভূতে| যদি সর্ধগত৷ 

তহি ন শাস্যতেতি নিয়মো খুব নেতরথা । 

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তু ভবেৎ 

সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতর়! ॥ 
পরমাত্মসন্দর্তে প্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লৌকটার থে ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন, তাহার মর্ম এইরূপ £__জীব পরমাজ্মার অংশ এবং তাহা হইতে 
জাত, শ্রুতিতে ইহা জানা যায়। কেহ কেহ বলেন জীবাত্ম যখন 


rf 
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বিভূ- চৈতন্য পরণাত্মার অংশ ৃতরাং জীবও বিভু একথা অধুক্ত সেই 
অযুক্ততা-গ্রদর্শনের নিসিত্তই ভ্রভাগবতে ক্রতিগণ বলিতেছেন বে “হে 
ধ্রুব সত্য সনাতন ভগবন্,অনন্তসংখ্যক নিত্য জীবগণ যদি সর্বগত (বিভু) 
হইত, তাহ। হইলে তাহাদের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব থাঁকিত না এবং উহারা 
শান্ত এরূপ নির্রমও থাকিত না। ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব নিয়ম্য ! 
ইহাই বেদরুত নিদ্ম। শ্রুতি বলেন-__যতে| বা ইমানি ভূতানি 
জারুন্তে” ইহাতে জায়মানত্বাবস্থায় ব্যাপ্যব্যাপক ভাবে নিরম্য-নিযন্ত তু 
পরিলক্ষিত হয়। সর্বত্রই কার্ধ্য-কারণের এইরূপ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। যে উপাদান হইতে যাহ। জাত হয়, জামানের 
সমন্ধে যাহা নিযন্ত হয়, সেই নিরন্তু সততই স্বরূপাংশে বা শক্তযাংশে জায়- 
মানের প্রবর্তক হইয়া থাকে। প্রবর্তকের অভাবে প্রবত্তিতের 
অসম্ভব ৷ যিনি পরমাত্মাকে অপর বস্তুর সমান বলির। মনে করেন, তাহা 
অভিপ্রায় সিদ্ধান্তদুষ্টতানিবন্ধন অবিজ্ঞীত। কেন না, শ্রুতি বলেন 2-- 

১। অসমো বা এফ পরো নহি কশ্চিদেব দৃশ্তে সর্ক্ত্বেতে ন ব্‌ 
জায়ন্তে চ শ্রিযন্তে চ চ্ছিদ্রাহোতে ভবন্ত্যথ গরো না জায়তে ন গ্রিয়তে 
সর্ব হপুর্ণাশ্চ ভবনস্তীতি-_চতুর্বেদ শিখায়াম্‌। 

২। ন তং সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে | 

৩। ব্ৰহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চ। 

( বৃহত্বাদ্‌ বৃংহণত্বাচ্চ যদূরহ্ম পরমং বিদুঃ,_বিষ্ণুপুরাণে ) 

৪। একোদেবঃ সর্ববভূতেষু গুঢ়ঃ 

সর্বববাপী নর্বভূতান্তরাত্মা । 
হবৈষ্ণবতোষণী টীকায় শীভগবদগীতার একটা প্রমাণ-বচন লিখিত হই- 
প্রাছে, তদ্বথা £ঃ= 

ষথাপ্রকাশয়ত্যেকঃ কৎন্সৎ লোকমিমং রবিঃ । 

ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰী তথা কৃষন্সং প্রকীশয়তি ভারত ॥ 
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উপসংহারস্থ জীব-পরিমাণের নিন্দেশিক প্রমাখটা বিঞ্ু-ধর্মোভ্তরে ৪ আছে । 
বালাগ্রশতশো ভাগঃ কল্গিতো যঃ সহস্্ধা। 
তন্তাপি শতশোভাগো জীব ইত্যভিবীর়তে ॥ 
অতঃপরে শ্রেতাশ্বতরীয় বালাগ্র শতভাগস্য শ্রুতিটী এবং পূর্বোক্ত 
কতিপয় শ্রুতি উদ্ধৃত হইরাছে। তোষণীর দিদ্ধান্ত ও প্রমাজুনন্দর্তের 
সিদ্ধান্ত মূলতঃ প্রায় একই রূপ । কিন্তু পরনাত্মলন্দর্তের উপনংহারে একটা 
উপাদেয় মীমাংস। দৃষ্ট হর, তদ্বথা £-- 

যত্তু শ্রীভগবদগীতাস্থ “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরিত্যাদিনা জীবনিরূপণং 

তত্র সর্ধবগতঃ শ্রভগবানেব । তংস্থস্তদাশ্রিত শ্চাসাবধুশ্চ ইতি সর্বগতঃ 

স্থাণুঃ জীব: প্রোক্তঃ। 

অথাৎ শ্রীভগবদশীতায় যে “নিত্য সর্বগত স্থাএ” প্রভৃতি এন্দ ছারা 
জীব লক্ষণ নিরপিত হইয়াছে, তংস্থলে শ্রীভগবানই “দর্ধগত” শব্দের 
বাচ্য। তাহাতে স্থিত এবং তদাশ্রিত অণু স্বরূপ জীবও তঙ্জন্ত সর্বগত 
নামে অভিহিত হ্ইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয়ের এই 
ব্যাখ্যা পুজ্যাপাদ শ্রীরামাহ্জাচাধ্যের ব্যাখ্যা-দম্মত। শ্রীপান রাদাহুজের 
মতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ- জীবের স্বরূপ নিয়মাত্বঈখরের স্বরূপ 
নিযনন্তুত্ব। ইহাই বুঝাইবার জপন্ত এই শ্লোক । ভগবন্‌ তুমি ধ্ৰুব, নিতা- 
স্বরূপ, | শ্রুতি বলেন নিত্য সমুহের মধ্যে তুমি নিত্য, চেতন সমুহের মধ্যে 
তুমি মূলচেতন ৷ স্থতরাং জীবগণ নিত। এবং অনংখোয় । জীবগণ' নর্বগত 
হইলে শানা-শ!নক নিয়ম থাকে না। জীব বিভু হইলে জীবও ঈশ্বর সমান 
হয়। শাস্ততার অভাব ও নিয়মাতার অভাব-বারণের জন্তইএইশ্লোক । 
শ্রকবিচুড়ামণি চক্রবর্তী তদীয় অহয়বোধিনী টীকায় প্রীণাদ জীব 
গোস্বামীর ব্যাখ্যারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু গরীনিবান সুরির 
দাপিকায় এবং সুদর্শন স্থরির শুবপক্ষীয় টীকার “্রবাঃ” পদটীর 
অন্পন্দা*” অর্থ করিয়| অন্য রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; যথা তত্বদীপি- 
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কায়ামঃ_“অপরিগিতাঃ অদংখে | স্তলুভীতো জীব! বদি মর্ববগতাঃ ক্রবাঃ 
অম্পন্দাঃ হু।স্তহি “উংক্রাপ্তি গত্যাগতিঃ” শ্রুতি-বিরোধস্তাৎ” ইত্যাদি । 

শ্রীমদ্‌ বল্লভাচাধ্য তীয় স্থবোধিনী টাকায় এই শ্লোকের বণখার 
উপসংহারে এবিষয়ে স্বীর সম্প্রদায়ের একটা সিদ্ধান্ত প্লোক নিবদ্ধ করির। 
গিয়াছেন তদ্‌ বথা £ - 

নিরন্ত। জীব-নজ্বন্ত হরি স্তেনাণবে। নতাঃ 
ভ্রীবা ন ব্যাপকাঃ ক্কাপি চিন্ময়! জ্ঞানিনাং মতাঃ | 

অর্থাৎ জীবদঘূহের নিয়ন্তা-_একমাত্র হরি । জীবসমুহ অণু, চিন্ময় 
ও অব্যাপক, ইহাই জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত । 

বিজরধ্বজ অতি প্রাচীন টীকাকার। ইহার টীকার উপনংহারে ও 
জীবের অধীনত! স্পষ্টীরুত হইয়াছে বথা! £- 

“ঞতন্ত্রোনাপরঃ কশ্চিৎ বিষ্ণোঃ প্রাণপতেঃ প্রভে ১৮ 
বিবুই জীবসমূহের নিয়ন্তা । তিনি ভিন্ন আর কেহই স্বতন্ত্র নহে। 

জীবের অনুভব সপ্রমাণ করার নিমিত্ত বেদান্তহ্ত্রের ২ অধ্যায় ভৃতার 
পাদের ২৩ হইতে ২৮ সুত্রপর্যান্ত অ'রও কয়েকটা সুত্র আছে যং 

(১) অবিরোধশ্ন্দনবৎ। (২) অবস্থিতভিবৈশিষ/াদিতিচেম্সাভ্যপ- 
| 'গমাদ্হৃহদি হি। 1৩) গুণাদ্ধা লোকব২। (9) ব্যতিরেকে গন্ধবৎ। 
1৫) তথা দর্শরতি। (৬) পৃথগুপদেশাৎ ;_এই কয়েকটা স্থয়ের শাঙ্কর- 

ভাষে'র সংক্ষিপ্ত তাৎপধ্যানবাদ নিন্নে উদ্ধৃত কর! যাইতেছে -- 

“যেমন শরীরের একম্থানে একবিন্দু চন্দন স্থাপিত হইলে সর্ববশরীর- 
ব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, দেইরূপ, দেহৈকদেশস্থ আত্মাও সকল দেহব্যাপী 
বেদনাদির উপলব্ধি ( অনুভব) করেন। ত্বকৃ-সন্দ্ধ থাকায় এরূপ উপ- 
লব্ধি অবিরুদ্ধ। তক্তনম্বন্ধ, সমুদায় ত্বকে থাকে; স্বক্‌ সর্ববশরীরব্যাপিনী, 
সেই কারণে প্রোক্ত প্রণালীতে প্রোক্ত উপলদ্ধি সম্পন্ন হয় 

এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিবেন, চন্দনের দৃষ্টান্ত অযুক্ত । 
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যেহেতু উহ দা্টান্তিকের সমান নহে। যদি আত্মার একদেশস্থিতি 
সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ওঁ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। (অগ্যাপি আত্মার, 
দৈহিক দেশস্থতা নির্ণীত হয় নাই ) চন্দনের অবস্থিতিবৈশেষ্য অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান প্রত্যক্ষ, একদেশ অপ্রত্যক্ষ; তাহ! অন্ত- 
মেয়, একথা বলিতে পার না। অনুমান অনস্ভব। (আত্মা অল্প; তং 
প্রতি হেতু, বাপিকাধ্যকারিত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত চন্দনবিন্দু। এ অনুমান 
অযুক্ত)। দেহব্যাপিনী বেদনা কি সকল দেহব্যাপী ত্বগিন্দিয়ের 
ন্যায় আম্ম। ব্যাপী বলিয়া অন্তভূত! হয় ? অথব। আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী 
বলিয়া ? অথবা! চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্তে একদেশস্থ ও অল্প বলিয়া? এ সংশয় 
নিবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ সংশরিত অনুমান অগ্রাহ। প্রতিবাদী এই 
বিষয়ের প্রতুত্তর বা প্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন বলিতেছেন -চন্দনবিন্দুর 
দৃষ্টান্ত নদোয নহে । চন্দনবিন্দুর প্যায় আত্মারও দৈহিকদেশে অবস্থান 
কথিত হইয়াছে। কোথায়? তাহা বলিতেছি। আত্ম হৃদয়দেশে অব- 
স্থান করেন, ইহ। বেদান্তশান্ত্রে পঠিত হইয়াছে । যথ| “এই আত্মা 
হৃদয়ে" “সেই এই প্রসিদ্ধ আত্মা 1” “হৃদয়ে কোন্‌ আত্মা?” 
“প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানমূয় ” “হৃদয়ে যিনি অন্থজেঠাতিঃ পুরুষ” 
ইত্যদি । অতএব চন্দন দৃষ্টান্ত বিষদ দৃষ্টান্ত নহে, যেহেতু বিষ দৃষ্টান্ত 
নহে, প্রত্যুত সমদৃষটান্ত, সেই হেতু চন্দন, দৃষ্টান্ত অবিরুক্ধ। টু 

বীজ অণু (সুক্ষ ) হইলেও চৈতন্য গুণের ব্াপ্তিতে ঘকল দ্রেহব্যাপী 
কারা সম্পন্ন হইতে পারে । বেগন রত্ব ও প্রদীপ একস্থানে থাকে ;কিন্ত 
তাহার প্রভা গৃহব॥পিনী হইয়া সমুদায় প্রকাশ্য প্রকাশ করে, সেইরূপ 
আত্ম! অণু ও এবস্থানাবস্থিত হইলেও তাহার চৈতত্যগুণ সর্ধবদেহে বণাঞ্ধ 
হয়, তাই সকল দেহব্যাপী বেদনা যুগপৎ অনুভূত হয়। চন্দন সাবয়ব, 
তাহার সুন্মাংশ ( পরমাণু ) সকল দেহে প্রসর্পিত হইয়া পরিতৃপ্ত করে, 
কিন্ত জীব অণু ও নিরবয়ব, তাহার প্রনর্পণ যোগ? স্থন্মাংশ নাই, দেন 
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অপ্রশস্ত চন্দনদৃষ্টান্ত ত্যাগ করির। “গাদা” স্থুত্র বলা হইল । বলিতে 
পার, গুণ গুণী পরিত্যাগ করিয়া কি এরকারে অন্াত্র থাকিতে পারে ? 
বন্তরের শুরু গুণ কি বস্ত্র ত্যাগ করিয়| অন্যত্র বৃত্তিষান্‌ হয়, অর্থাৎ অবস্থিতি 
করে? দীপপ্রভার কথা বলিবে, তাহাও পারিবে না । কেননা, তাহা 
দ্রব্য, গুণ নহে। কারণ, নিধিডাবরব তেজের নাম দীপ, আর বিরলা- 
বয়ব তেজের নাম প্রভা । এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সুত্র বলা হইতেছে_ 

যেমন গন্ধগুণ গন্ধবদ্দ্রব্যের ব্যতিরেকে অর্থাৎ গন্ধবদ্দ্রবা হইতে 
বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্তস্থানে ব্যাপ্ত হর, যেমন পুপ্পের অপ্রাপ্ত স্থলেও গন্ধ 
গুণকে পাওয়া যায়, সেইরূপ, জীব অণু হইলেও তাহার চেতন্তগুণের 
বতিরেক (অন্তস্থানে সংক্রম) হইতে পারে । অতএব “পগুণত্রাৎ” হেতুটা 
অনৈকীস্তিক। গুণ আশ্রয় ত্যাগপূর্বক কুহাপি যার না, ব্যাপ্ত হয় ন, 
ইহা নিয়মিত বা সার্ধত্রিক নহে। কেন না গন্ধগুণে এ নিয়মের 
ব)ভিচার দেখা যায়)। যে হেতু গন্ধগুণকে আশ্রয় ত্যাগ করিতে দেখা 
যায়, সেই হেতু, গুণের আশ্রয় বিশ্লেষ অযুক্ত, ইহাও অসার্এিক। গন্ধ' 
ও কুক্ম আশয় দ্রব্যের সহিত বিশ্লিষ্ট হয়, (গন্ধপরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়, 
তদাশ্রয়ে গন্ধ থাকে), একথা বলিতে পার ন!। কেন ন, যে মূল দ্রবা 
হইতে গন্ধবং পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয় বলিবে, ক্রমে সেই মূল দ্রব্যের ক্ষয় 
" হওরা মানিতে হইবে। কিন্তু দেখা যায়, মুল দ্রব্যের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় 
না। ক্ষয়'হইলে পৃ ্রাপেক্ষা হীনপগুরুত্বাদি হইত (আয়তন ও ওজন 
কম্ত)। বলিতে পার, গন্ধাধার অংশ (পরমাণু) সকল বিশ্লিষ্ট হয় 
কিন্ত অতান্ত অল্প (সুন্ম) বলিয়! তাহ! লক্ষ্য হয় না। এইস্থলে আমাদের 
বক্তবা, গন্ধপরমাগু সর্মদিকে প্রব্থত (বিশিষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত) হয়, সে সকল 
নাসাপথে প্রবেশপূর্ববক গন্ধজ্ঞান জন্মায়, একথা বলিবার উপায় নাই৷ 
কেন ন! পরমাণু মাত্রেই অতীন্তরিয, কোন ইন্দ্রিরের বিষয় নহে। অথচ 
নাগকেশরাদিতে বংক্ত গন্ধ উপলব্ধ হইয়া! থাকে । অপিচ, গন্ধঅ্রয় দ্রব্য 
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আদ্রাত হইতেছে, এইরপ প্রতীতিই হয়। আশ্রন্ন পরিত,ক্ত॥প উনলন্ধ 
হর না, জ্ঞানগোচর হয় না, ততৃষটাস্কে গন্ধেরও আশ্রর ব।তিরেক হয় না, 
টা বলিবার অযোগ্য । গন্ধের আশ্রয় বাতিরেক (বিশ্লেষ ) প্রত,ক্ষ ; 
নেই কারণে তাহ। অনুমানের অবিষর়। এই সকল কারণে বণিতে হয়, 
মানিতে হয়, যেমন দ্রেখা যায়, তেমনই অঙ্তুমান করা কর্তবা। রসগুণ, 
তাহা রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা জান! যায়, রপাদিও গুণ সুতরাং রূপাদিও 
জিহ্বার ছার! জান! যাইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। শ্রুতি, আত্মার 
স্থান হৃদয়, পরিমাণ অণু এই সকল বলিয়। “লোম প্যন্ত নখাগ্র পথ্যস্ত” 
এইরূপ উক্ততে ঠৈতগ্থের দ্বার। তাহার সর্ধশরীর ব'প্তি দেখাইয়াছেন, 
বুঝাইয়া দিয়াছেন ।” 
“প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারড় হইয়া” এই ক্রতিতে আত্মাকে কর্তা 
( আরোহণ ক্রিয়ার ) ও প্রজ্জাকে করণ বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, 
চৈতন্য গুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা ৷ “বিজ্ঞানের অথাৎ চৈতন্য 
গুণের দ্বার! ইন্রিয়গণের বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানশক্জি গ্রহণপূর্ধবক সুপ্ত হন।” 
এই প্রত্যগুপদেশ ( কর্তৃরূপ জীব হইতে বিজ্ঞানের ভিন্নত! কথন !, 
উপদেশ ও চৈতন্তগুণের দ্বারা আত্মার দেহব)পিত৷ অভিপ্রায়ের 
পোষক। অতএব আত্মা অণু।» 
শ্রীচেতন্তচরিতামবতে জীবের অণুত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদরূপকে 
বে আৌত প্রমাণটী বলিয়াছিলেন তাহা এই £-_ 
“কেশাগ্র-শত ভাগস্ত শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ। 
জীবঃ স্ুন্ম-স্বরূপোহয়ং নংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ। 
এই শ্লোকটীর পাঠ-পাঠাস্তর সম্বন্ধে অনেক পার্থক। দৃষ্ট হয়। 
গ্রীন কবিরা এই শ্লোকটা কোন্‌ গ্রন্থ হইতে পাইলেন তাহার সন্ধান 
পাই নাই। বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত একখানি শ্রীচৈতন্তচরিতামুতের 
টাকায় লিখিত আছে শ্রীভাগবতের ৮৭ অধ্যায়ে ২৬ প্লোকের ব্যাখ্যায় এই 
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শ্লোকটা উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্ত শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীমন্ভাগবতে 
দেখিলাম ২৬ শ্লোকের টাকার আদৌ এই শ্লোক নাই। ব্যাখ্যাকার 
মহাশয় “অপরিমিতা ক্রুবা” শ্লোকটিকেই ২৬ সংখ্যক শ্লোক বলিয়| অপর 
টাকায় লিখিরাছেন। শ্রীমদ্তাগবতের উক্ত সংস্করণে “অপরিমিত। করবা” 
শ্লোকটী ৩০ সংখ্যক ; সম্ভবতঃ অন্য সংস্করণের গ্রন্থে উহা ২৬ সংখ্যক শ্লোক 
বলির। ধৃত হইয়াছে! যাহা হউক, বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত জীমভাগ- 
বতে অনেকগুলি টাকা আছে বলিয়া! আমর! প্রত্যেক টাকাতে এই 
শ্লোকটীর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও ঠিক অবিকল এই শ্লোকটা 
দেখিতে পাইলাম না। তবে “অপরিমিতা করবা” ক্লোকের টাকার উক্ত 
ভাবাক্রান্ত এবং প্রায় এতদ্রূপ একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক ধৃত হইয়াছে। এই 
্রুতিটী পঞ্চদশীতেও জীব প্রকরণে উদ্ধত হইয়াছে, কিন্ত পাঠ ভিন্ন ৷ 
সেটা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শ্রুতি, তদ্যথা £- 
বালাগ্র-শতভাগন্ত শৃতধাকল্লিতস্তচ । 
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ 
এই শ্রুতিটা শঙ্কর ভাষ্যে, রামানুজ ভাস্তে, ভাস্কর ভাস্তে এবং আরও 
বহু ভান্তে জীব-প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটী অতি বিখ্যাত 
কিন্ত ইহার যথেষ্ট পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, যথা পরমাত্ম-সন্দর্তে £_ তথাচ: 
" স্বান্দে প্রভাসখণ্ডে জীবতত্ব-নিরূপণে £_ 
* ন তন্য রূপং বর্ণে! বা প্রমাণং দৃশ্যুতে কচিৎ। 
ন শক্যঃ কথিতুং বাপি স্ুক্মশ্গান্ত বিগ্রহঃ । 
বালাগ্র শতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ। 
তন্তাৎ স্ুক্মতরো জীবঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ 
অন্থযবোধিনী টীকাতেও এইরূপ পাঠীস্থর দৃষ্ট হয় তদ্যথা £__ 
বালগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্তুচ । 
ভাগো জীবো স বিজ্ঞেয়ঃ সুখছুঃখফলৈকভাক্‌॥ 
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বিধুধন্ধোত্তরে এই শ্লেোকট দৃষ্ট হয়, যথা £_- 
বালাগ্রশতশে। ভাগঃ কল্লিতো যঃ সহশ্রধা । 
তশ্তাপি শতশোভাগো জীব ইত্যভিবীয়তে ॥ 
শ্রীল কৃবিরাদ গোস্বামী উক্ত পাঠ কোথায় প্রাপ্ত হইলেন, তাহার 
নির্ণয় কর! কঠিন। কিন্তু উক্ত পাঠাট যে তংপরবন্তী লিপিকরগণের 
কল্পিত নহে তাহা মূলের পরার-ব্যাখ্য। পাঠ করিয়াই বুঝা বায় তদ্যথঃ_ 
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি। 
তার সম সুক্ম জীবের শ্বরূন বিচারি ॥ 
এইপয়ার “শতাংশ সদৃবশাত্খকে| জীবঃ সবন্ম স্বরূপোহয়ং? বাক্যেরই 
খাটি অনুবাদ । এই গ্লোকটী স্থবিখ্যাত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি__ ‘বালাগ্রশত- 
ভাগন্ত” শ্লোকেরই ব্যাখ্যাম্বরপ। সম্ভবতঃ কোন প্রাচীনাচার্য্য উক্ত 
প্লোকটার তাৎপর্য্যাবলন্চনে এই শ্লোকটা গ্রথিত করিয়াছেন। এইরূপ 
তাংপৰ্যাপ্লোক-বিরচনের একটা গুহ হেতুও অতি স্পষ্ট । শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ষ্য 
এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির শেষ পদে (“স চানন্ত্যায় কল্পতে") অবলম্বন 
করিয়া জীবের অনুদ্র-খণ্ডনের নিমিত্ত তুমুল বিবাদ করিয়াছেন, 
তদ্বথা ₹__“তদ্গুশসারত্তাদ্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ” ২৩২৯ এই স্ুত্র-ভাম্যে 
লিখিত আছে £-- 
বালাগ্রশতভাগস্য শতধ। কল্পিতন্ত তু । 
ভাগো জীবঃ স্বিজেয়ঃ ন চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ 
ইত্যণুত্বং জীবস্টোক্ত1 পুনরানস্ত্যমাহ,_তচ্চৈবমেব সামগ্রস্তঃ স্যাং 
যন্তৌপচারিকমনুত্বং জীবন্ত ভবেং পারমাধিকমানস্ত্যম্‌। ন হ্যভয়ং 
যুখ্যমেব কল্পতে, ন চানন্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্‌ সর্ব্বোপ- 
নিষংস্থ ব্ৰহ্মাত্মভাবস্য প্রতিপিপাদরনিযিতত্বাৎ ইত্যাদি । 
অর্থাৎ শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার 
একভাগের যে পরিমাণ হয়, জীব সেই পরিমাণ। নেই জীব অনন্ত, 
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লীম। শান্তর জীবকে একবার অণু বলিয়া আবার তাহাকে 
অনন্ত বলিয়াছেন। যদি অনুত্ব ওুপচারিক ও আনন্ত্য পারমাথিক অথে 
হঁতে পারে। অথুত্ব ও 


4 
শা 
স্পট 
এরি 
Hl 


12 [) ~~ 


গৃহীত হয় তবেই এই শাস্ত-বাকেযের নত 
আনন্ত্য দুইটী মুখ্য বলিয়া কল্পিত হইতে পারে না । আমনস্ত্যকে ইপ- 
চারিক বলিতে পার না, কেন ন! ব্রদ্দ হবভাব প্রতিণাদন করাই সমুদায় 
উপনিষদের অভিপ্রেত। 

“অনন্ত্যার কল্পতে” পাঠটাই এই তর্কোখাপনের হেতুন্বর্ূপ মনে 
করির। পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই শ্লোকটার বিশিষ্ট ব্যাখ্য। করিয়া 
রাখিরাছেন। কেহ কেহ আদৌ উক্ত অংশ বারন না করিয়া অণ্ডরূপ 
পাঠের সমাবেশ করিয়াছেন, যেমন “সুখ দুঃখফলেকভুক্‌ । ন্যাপি 
এতশোভ।গৌ জীব ইত/ভিবীয়তে” ইত্যাদি । কিন্তু বর্তমান শ্বেতাখতর 
গ্রন্থের প্লোকটাকে সংশোধন করিয়া সম্ভবতঃ কোন বৈষ্ণব ভান্তকার 


রি 
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নর 


শ্রীরিতামুতে উদ্ধৃত শ্লোকটা শ্রুতি করিয়াছেন । ইহাতে জীবাত্মার 
বিভৃত্ব পার কোনও ৪ পারে না। “ঘ চানন্ত্যার 
কল্পতে” পাঠের স্থানে “সংখ্যাতীতো হি চিংকণঃ” বলায় আর অনীমত্বের 


বা বিভুত্বের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অনন্ধ,--অর্থাৎ সংখা 
তীত। কিন্তু শঞ্করাচাধ্য এই অর্থ গ্রহণ ন। করিরা অপর অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং স্বীয় মতের অনুকূলে ব্যাখ্য। করার স্থবিধা। পাইয়াছেন । 
সম্ভবতঃ এইঞ্প কারণে পরবতী কোন বৈষ্ণবাচার্ধ্য কোন গ্রন্থে উক্ত 
গ্লোকটীর ব্যাখ্যায় এই পাঠ ঠিক করিয়| গিরাছেন। গ্রীস কবিরাজ 
গোস্বানী শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির পরিস্ফুট তাতপর্যযগ্ভোতক উক্ত শ্লোকটীই 
গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই আমাদের ধারণ।। 
আমরা বেদবেদান্ত হইতে প্রথমতঃ জীব সন্বন্ধে কতিপয় প্রধানতম 
সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতেছি £ 
১ ভীব-জন্ম-সরণ বিরহিত-_নগতরাং নিত্য । “জন্ম-মরণ" শব্দ 
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স্থাবর জঙ্গম দেহ সন্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, জীব--সন্বন্ধে নহে। এনম্বঙ্কে 
উপনিষদাদিতে বহুল শ্রৌত-প্রমাণ আছে। 

(ক) জীবাপেতং বাবকিলেদং খ্রিয়তে, ন জীবো খ্রিয়তে । ছান্দো- 
গ্যোপনিষং। (খ) স বা অরং পুরুষে জারমানঃ শরীরমভিদম্পদ্যমানঃ 
সউংক্রান্থঃ পন্‌ খ্রিয়মানঃ বৃহদারণ্যকোপনিষং। (গ) ন জীবে। শ্রিয়তে । 
(ঘ)নবা এষ মহানজ আত্মাহভ্ররোহমুতোহভযো ব্রহ্ম ৷ (ঙ) ন জায়তে 
প্রিয়তে ব! বিপশ্চিৎ ৷ (চ) অজে| নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ। শাঙ্কর 
ভাষ্যে ধৃত শ্রুতিঃ | 

্রহ্বন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দুইটা সুত্রে এই সঙ্গন্ধে 

সবিশেষ বিচার কর! হইয়াছে। স্থত্র দুইটা এই :- 

১। চরাচরব্যাপ্যাশ্রযস্ত স্তাত্তদ্যপদেশোভাক্ত স্তদ্ধাবভাবিত্বাৎ । 

২। নান্সাহশ্রতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ | 
অতঃপরেজীবের স্বরূপ সমন্ধে বেদীন্তস্ত্রে উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যার । 
তাহাতে জান। যায় £-- 

(২) জীব জ্ঞাত! -ভ্ঞান স্বরূপ হইলেও জ্ঞাত। | জীব বদি চিন্মাত্র 
হইত, তাহা হইলে সৃচ্ছাও স্থযুপ্তিতে জীবের জ্ঞানভাব অনুভূত হইত না। 
“নাহং খন্বয়মেবং সংপ্রত্যাত্মানং জানাম্যরমহ্দম্মীতি নে! এব ইনানি, 
ভূতানিতি।” মোক্ষদশাতেও জ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয় “ন প্রেত্য সং্ঞ।- 
স্তীতি।” রামান্জের মতে জীব জ্ঞাতাও জ্ঞান শ্বরূপ। বেদান্ত-স্ত্রকার 
বলেন :--জ্ঞোতএব”অর্থাৎ এই আত্ম। জ্ঞাত্ৃপ্বরপ। শঙ্করভান্যে আত্ম। 
জ্ঞান মাত্র বলি! দিদ্ধাস্থিত। কিন্ত রামানুগ্জাদির মতে উক্ত ক্ুত্রান্থনারে 
'জীবকে জ্ঞাত বলিয়। নির্দেশ কর! হইরাছে। এই বিষয়ের প্রমাণ এখানে 

উদ্ধত করা যাইতেছে £-- 

এব হি দ্ৰষ্টা স্পষ্ট, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসরিতা, মস্ত; বোদ্ধা, কর্তা, 
বিভ্ঞানাআ পুরুষঃ ইতি-_প্রশ্নোপনিষৎ ৪1৯ 
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শন্করভাষ্য ও নিম্বার্ক ভাষ্য এই দুইটা সুত্র জীবের জন্মমরণ-রহিতত্ব 
প্রতিপাদক বলির ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিঙ্থার্ক মতের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার 
শ্রীনিবাস আচার্য্য বেদান্তকৌস্তভে প্রথমোক্ত সুত্রটীর যে পদব্যাখ্যা 
করিয়াছেন তাহার মন্দ এইরূপ :£= 

অগ্রিম্ত্রাদান্সেতি পদং লভ্যতে । যোহয়মাত্মন উৎপত্তিবিনীশয়ো- 
ব্যপদেশে। লৌকিকঃ স ভাক্তঃ স্তাৎ। জীববিষয়ে গৌণোইস্তীত্যর্থঃ | 
কৃত আহ মুখ্য ইত্যত আহ “চরাচরব্যাপাশ্রয় ইতি জঙ্ঘমাজন্বমশরীরবিষ় 
ইত্যর্থঃ | কুতঃ ““তভ্ভাবভাবিত্বাৎ» তদ্ভাবে শরীরভাবে উপভ্ভিবিনাশয়ো- 
ভাবিত্বাৎ।” ূ 

এই ব্যাখ্যান শাঙ্করভাষ্যের অনুরূপ । কিন্ত প্রথমোক্ত স্থাত্রটা রামা- 
নুজভায্যে জীবতত্ব প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। রামাঙ্গজের 
মৃতে এই স্থন্রটা তেজোহধিকরণের অন্তর্গত। রামানুজ বলেন £_- 

চরাচরব্যাপ্যাশ্রয় ইত্যাছাচ্যতে চরাচরব্যাপ্যাশ্রয় স্তদ্ব্যপদেশ- 
স্তদ্থাচিঃ শব্দঃ চরাচর বাচিশকো। ত্রহ্ষণযভাক্তো মুখা এব 3 কৃতঃ ব্রহ্মভাব- 
ভাবিত্বাৎ সর্বশব্বানাং বাচক ভাবন্ত নামরূপ ব্যাকরণ শ্রত্যাহি তথাইব- 
গতম্‌ । ইতি তেজোহধিকরণং সমাপ্তম্‌ । 

আমাদের শ্রীমদ্‌ বলদেব বিদ্যাভূযণ মহাশরও রামান্ুজের মতানুসরণ 
" করিয়৷ তদ্ব্যবহৃত পদীবলীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বলিতেছেন £-_ 

“চরটরব্যাপাশ্রয় স্তদ্বযাপদেশো জঙ্ঘম-স্থাবর-শরীরবাচক স্তত্তচ্ছব্দে! 
ভগবত)ভাক্তো__মুখ)ঃ স্যাৎ। কুতঃ তণ্ভাবেতি তন্তাবস্য সর্ধবেষাং শব্দানাং 
ভগবদ্ধাচক ভাবস্ত শীস্ত্রবণাদৃর্ধ: ভবি্বত্বাৎ।” 

অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমবাচক শব্দসমূহ ভগবানে মুখ্য”_গৌণ (ভাক্ত) 
নহে। কেন না বেদান্তাদি শান্ত্র-অএবণের পর উহাদের অর্থান্থভব হইলে 
সকল শব্দেরই ভগবদ্বাচক ভাবের ভবিধ্যত্ব ঘটিয়! থাকে। গ্রীমদ্‌ রামা- 
হজের ভাষ্যের “ত্রহ্মণি” স্থলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় “ভগবতি” পদের প্রয়োগ 
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করিয়াছেন মাত্র । শঙ্কর ও ভাস্কর এই সুত্রে "ভাক্ত” শব্দ দেখিতে 
পাইয়াছেন কিন্তু রামীন্জ ও বিদ্যাভূষণ উহাকে “অভাক্ত” বলিয়া! ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। অপিতু রামাহুজ “নাত্মাশ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভাঃ৮ এই সুত্র 
হইতেই আত্মাধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহীশয়েরও ইহাই, 
হ্বীকৃত। অর্থাৎ এই আত্ম! দ্ৰষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা ইত্যাদি। 
বৈশেষিক মতে আত্মা আগন্তক চৈতন্য, স্থগতও কপিল মতে নিত্য চৈতন্য 
চার্বাক মতে দেহই চৈতন্য, দিগদ্বর মতে দেহাঁতিরিক্ত তৎপরিমাণক, 
লোকায়তিক মতে জীব তৃতচতুষ্টয়োৎপন্ন, বৈভাসিক মতে ক্ষণিক 
বাহার্থ, যোগাচারাভিমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানম্বরূপ, মাধ্যমিক অভিমতে 
উহা শুন্য মাত্র । বেদান্তকৌস্তভ প্রভায় এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অভিমত 
নিরারৃত হুইয়াছে। বেদান্ত-কৌন্তভে শ্রীনিবাসাচার্ধ্য এই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন £- 
"জীবাত্ম! জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃত্ববানেব ৷” 

অপিচ “তম্মাৎ অহংপ্রতায়গোচরোত্য়মাত্ম জ্ঞানম্বরূপজ্ঞাতেতি।* আমী- 
দ্র বিগ্ভাভূষণ মহাশয় অবিকল এই সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। 

জীবের উৎপতিবাদ সম্বন্ধে রামান্ুজ “যত: প্রস্থতা জগতঃ প্রস্থৃতিঃ” 
ইত্যাদি ওপনিষদী শ্রুতি উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন ; কেহ কেহ এই 
শ্রুতিকে জীবের উত্পত্তি-প্রতিপাঁদক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা 
বলা যায় না যেহেতু ব্ৰহ্ম নিত্য । জীবের যখন ব্রহ্মত্ব আছে, তখন 
জীবও নিত্য । সুতরাং ইহার উৎপত্তি নাই। এই বিষয় সপ্রমাণ করার 
জন্য তিনি কতকগুলি শ্রুতি উদ্ধত করিয়াছেন যথা £__ 

১। জ্ঞাজঞৌদ্বাবজাবীশানীশবীবিতি ।__ শ্বেতাশ্বতরোৌপনিষৎ। 

২। নিতে) নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌। তত্রৈব 
শঙ্করভাষ্যে ধৃত শ্রুতিগুলিও রামানুজ ভাষ্কে উদ্ধত হইয়াছে । রামানুজ 
এই সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন । যাহ! হউক পূর্বে একটা শ্রুতিভে 
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জীবোত্পত্তিপ্রতিপাদক ভাব পরিলক্ষিত হইরাছে। কিন্তু বহুশ্রুতি 
উহার বিরোধী । তাহা হইলে কি প্রকারে শ্রুতি প্রতিজ্ঞার অনুপরোধ 
হইতে পারে? ইহার মীমাৎন! এই যে জীবের কাধ্য দেখিরাই উহার 
একট ওঁপচারিক উৎপত্তি কল্পিত হইয়া থাকে । অদৃষ্টবতী তমোশক্তি 
ও জীবশক্তি এই উভয় শক্তিক ব্রহ্ম অবস্থান্তরাপন্ন হইলেই কাধ্য পরি- 
লক্ষিত হয়। জীব ও প্রধানাদি পদাৰ্থ উভয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
এই নিদ্ধান্ত করিয়া অতঃপরে রামান্জ বলিতেছেন £ ইর়াংস্ত বিশেষঃ__- 
বিরদাদেরটৈতনস্ত যাদৃশো অন্যথাভাবো, ন তাদৃশো৷ জীবস্ত। জ্ঞান- 
সঙ্কোচবিকাশলক্ষণে৷ জীবস্তান্থথাভাব, বিয়দাদেস্ত স্বরূপান্ন্যথাভাবলক্ষণঃ |” 

অর্থাৎ বিশেষ এই যে, বিয়দাদি অচেতন পদার্থের যে প্রকার অন্যথা- 
ভাব বা পরিণাম ঘটে, জীবের পরিণাম সেরূপ নহেউহা জ্ঞানের 
সন্কচবিকাশলক্ষণবিশিষ্ট । দেহাবচ্ছিন্ন জীবের জ্ঞান-সক্কোচ ঘটে, দেহ 
মুক্তিতে উহার জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হুইয়া থাকে। কিন্তু অচেতন 
পদার্থ স্বরূপতই অন্যথা অভাব প্রাপ্ত হয়। আমাদের শ্রীমদ্‌ বলদেব 
বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়! বলিয়াছেন £ 

"ইয়াংস্ত বিশেষঃ | প্রধানাদেব চৈতন্স্ত ভোগ্যজ্ঞাতন্য ব্বরূপেণান্তথা- 
ভাবে, জীবগ্কতু ভোকৃজ্ঞানসন্কোচবিকাশাত্মনেতি।” ভোগ্য পদার্থ ই 
জাত, ভোক্তাজীব জাত নহে । জাতপদার্থ স্বরূপতঃ অন্তথাভাব (পরিণাম) 
প্রাপ্ত হয়। " ভোক্তা-জীবের পরিণাম কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ-বিকাশ 
মাত্র। জীবের কখনও স্বরূপতঃ অন্তথাভাব হয় না। এতদ্বারা এই 
বিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে । 

জড়পদার্থ, শক্তি ও জীবাত্মা সম্বন্ধে ইংরাজ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ববাট 
'স্পেন্সার স্বাধীনভাবে বহুল চিন্তা করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
আমাদের বেদান্তিগণ যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়া! গিরাছেন, ইনি 
সে সকল সিদ্ধান্তের কোনটা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। ইহার মতে 


চত 
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সচ্চিদানন্দ পদার্থের স্বতঃ অস্তিত্ব যেমন তর্ক-বিরোধী ; ইহার সংশরত্বও 
তেমনি যুক্তিবিরুদ্ধ। উহাকে অদ্বৈত বলাও যেমন প্রতিবাদজনক, বহু 
বলাও তেমনি দোষাবহ। এইরূপ সবিশেষ বা নির্ববিশেষ, ব্যক্তি বা 
অব্যক্তি, ক্রিয়াশীল বা নিক্িয় ; সমন্ত সৃষ্ট পদার্থের সমষ্টি বা অংশ” 
ইহার, কোন প্রকারই যুক্তিসঙ্গত নহে । নান্তিক্যবাদ, সর্ধবভূতে ভগবদ- 
স্তিত্ববাদ, (150619807) বা। ঈশ্বরবাদ কোনটাই ইহার মৃতে তর্কসহ নহে। 
অবশেষ আমাদের ভগবৎ-বারণা-সম্বন্ধে যে একটা উচ্চতম তত্ব আছে, 
হার্কার্ট স্পেন্সার তাহাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, *hurther 
developments of theology, ending in such assertions as 
that “A God understood would be no God at 211” and 
“0 think that God is, as we can think him to be, is 
blasphemy, exibit this recognition still more distinctly,. 
It pervades all the cultivated theology of the present day. 
So that while other elements of religious creeds one by 0706. 
drop away, this remains and grows ever more manifest, 
and thus is shown to be the essential element. 

Here, then, is a truth in which religions in genera! 
agree with one another, and with a philosophy antagonistic: 

. to their special dogmas. & 

If Religion and Science ara to be reconciled, the basis 
of roconciliation must be this deepest, widest, and niost 
Certain of all facts—that the power which the Universe 
manifests to us is inscrutable. 

পাদ শ্রীষ্ীব গোস্বামী এবং তদীর জে'ষ্টতাতছয় সর্বত্রই শীভগবান্কে 
“অচিস্থ্য তর্কেশ্বর্য্য” এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন । যখনই 
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ভগবানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, ইহারা তৎক্ষণাৎ 
বলিয়াছেন, তাহার এশ্বধা এবং কাধ্য মানব যুক্তির অগম্য, মানব- 
বুদ্ধির অচিন্তা, মান্গুষের যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহার বিরুদ্ধধশ্মাশ্রমত্ব, অবোধ্য ; 
বিরুদ্ধবিবিধ শক্তির সমাশ্রয়ত্র প্রভৃতি ঘানবীয় বুক্তিতর্কের অধীন নহে 
এবং মানুষের বিচার দ্বারা তাহার তত্ব কখনই নির্ণীত হইতে প [রে ন| | 
ফলতঃ প্রতোক দেশেরই ভগবদ্ধিশ্বানী লোকেরা বলির! রিয়া যে 
“বিশ্বাসে পাইবে কণ, তর্কে বহুদূর ১” শ্রীভাগবতও বলিয়াছেন,_“বিদুর- 
কাষ্ঠার মুঃ কুষোগিনাম্‌,” হে ভগবন্‌. কুতর্কে তোমাকে পাওয়া যায়না 
ইউরোগীর ভক্তেরাঁও বলেন)১-4017 God, inscrutable are Thy 
Ways.” 

মানব সমাজ ভগবং-তত্বান্ুসন্ধানে যতই অধিক দূর অগ্রনর হইবেন, 
ততই ভগবানের তত্বান্ুসন্ধান-সন্বন্ধে অধিকতর অজ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধান্ত জন- 
সমাজে জ্ঞাপিত হইবে । আলোক যত বাড়ে, অন্ধকারের পরিধি তত 
অধিক প্রনরভর হয়! তলবকার উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, *্ষশ্ত।- 
মতং তন্তমতম্” অর্থাৎ যিনি বলেন, আছি ভগবানকে জানিয়াছি তিনি 
কিছুই জানিতে পারেন না । বিনি বলেন, আমি কিছুই জানি না, তিনি 
বরং কিছু জানেন । : 

শক্তিতত্ব এবং জীবতত্ব-সন্বন্ধেও পণ্ডিত প্রবর হারবাট স্পেন্সারের 
এইকপ অভিপ্রার । জীবও শক্তিরই মৃষ্ভিবিশেষ, ইহাই তাহার অভিমত। 
কিন্ত সেই শক্তির শ্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াও তিনি 
কিছুই নির্ণর করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিয়াছেন উহা! অজেয় 
( unknowable ), মানুষের চিন্তায় উহার নির্ণয় হয় না। 

বিশ্ব-হ্থট্টিকারিণী শক্তি সহন্ধেও ই'হার সেই সিদ্ধান্ত । ইনি ঈশ্বর- 
কারণ-বাদ, স্বতঃ হষ্টি বাদ(991£-79866৫), স্বতঃ পরিণাম বাদ, ঈশ্বরেক্ষণ- 
জনিত পরিণাম বাদ, আরম্ভ বাদ বা পরমাণুবাদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার 


2) 
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বাদেরই অযৌক্তিকত৷ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পরমাণুবাদ 
সম্বন্ধে ড্যালটন (1921০) ও নিউটন ( Newton ) প্রভৃতির অভিমত, 
রুস বৈজ্ঞানিক বস্কোভিকের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া তংসন্ন্ধ আলোচন! 
করিয়াছেন, পরিশেষে বস্কোভিকের ( B০ঃ০০৮i৫৷ ) সিদ্ধান্তেও অশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে জগংস্থষ্ট 
সম্বন্ধে নিউটনের সিদ্ধান্ত বস্কোভিকের অলীক কল্পনা হইতে 
কতক্টা নির্দোষ । ইহার উত্তরে বস্কোভিকের কোন শিষ্য যদি বলেন 
ষাহারা অগুপরমাণুর সংযোগে জগছুৎপত্তির সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যাস 
তাহাদের নিকটে জিজ্ঞাম্ত এই যে কোন্‌ শক্তিতে চরম পরমাণুগুলি 
পরস্পর আকৃষ্ট হয়? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে বে উহা যোগা- 
কর্ষণের ফল ( A cohesive 10:09 )। ইহার পরে যদি আবার প্রশ্ন 
হয় যে প্রবল বল দ্বারা পৃথক্‌ কৃত ব| ভগ্ন আণবিক অংশ আবার কি 
প্রকারে আবার সংযুক্ত হয়, ইহার উত্তরেও বলা হয়--‘সেই কার্ধ/)ও এরূপ 
সম্পন্ন হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার তর্কবিতর্কই ইহারা এক কথায় খণ্ডিত 
করিতে চাহেন। অবশেষে ইহাদিগকে বস্কোভিক-কল্পিত “শক্তি-কেন্দ্র” 
(Centres ০ Forces) সিদ্ধান্তে যাইয়া! উপনীত হইতে হয়, কিন্তু ইহাও 
ধারণার অতীত | * হারবাট স্পেন্সার স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লর্ড 


ate 


# Thus it would appear that the Newtonian view is as any rate 
preferable to that of Boscovich. A disciple of Boscovich, however, 
may reply that his master’s theory is involved in that of Nerton, 
and cannot indeed be escaped. “What holds together the parts of 
these ultimate atoms 2” he may ask. “A cohesive force,” his opponent 
Must answer. “And what.” He may continue, ‘‘holds together the 
parts of any fragments into which, by sufficient force, an ultimate- 


atom might. be broken?” Again the answer must be—a cohesive: 
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কেলভিনের ( Lard Kelvin) পরদাণুবাদ ( Vortex Atom) 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান । সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও ইনি তর্ক 
তুলিয়াছেন। ৭* 

ফলতঃ এ সন্বন্ধে শ্রীপাদ গোন্বামিগণের সিদ্ধান্তও অজ্ঞেয়ত| বাদের 
অভিমুখী | কিন্তু ভগবশক্তি সম্বন্ধে তাহাদের কোনও সন্দেহ নাই। 
শ্রীপাদ গোত্বামিগণ ভ্রীভাগবতের দিদ্ধান্তই প্রবল প্রমাণ বলিয় গ্রহণ 
করিয়াছেন তদ্যথা £__ 


foree’ “And what,” he may still ask, “If the ultimate atom were 


reduced to parts as small in proportion to it, as ib isin proportion to 
a tangible mass of matter—vwhat must give each part the ability to 
sustain itself 2 Still there i3 no answer but—a cohesive force. 
Carry on the meutal process avd we can find no limit until we arrive 
at the symbolic conception of Centres of forces without any extension. 

Matter then, in its ultimate nature, iS aS absolutely incomprehen- 
sible as Space aud Time. Whatever supposition we frame leaves us 
nothing but a choice between opposite absurdities. 

+ To discuss Lord Kelvin’s hypothesis of vortex-atoms, from the 
Scientific point of view, is beyond my ability from the philosop- 
hical point of view, however, l may Sty that since it postulates &, 
homogénous medium which is strictly Continuous (non-molecular), 
which is incompressible, which is a perfect fluid in the sense of having 
no viscosity, and which has inertia. it sets out with wbat appears to 
me an inconceivability. A fluid which hus 55 implying mass, and 
which is yet absolutely frictionless, ৪০ that its parts move among 
one another without any 1053 of motion, cannot be truly reprssen- 
tod in Consciousness. Even were it otherwise, the hypothesis 13 


held by Professor Clerk. Maxwell to be untenable. 
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শ্রীমদ্তাগবতের ৬ স্বন্ধের ৪ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে লিখিত আছে £-- 
ষচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ 
বিবাদসন্বাদভূবে! ভবন্তি । 
কুর্ববন্তি চৈষাং মুহরাত্মমোহং 
তস্মৈ নমোহন্তগুণায় ভূ ॥ 
অর্থাৎ যাহার পরস্পর বিরোধি শক্তি-দমূহ এই সকল বাদিবিবাদি- 
গণের মধ্যে মুহুমুহু আত্ম-মোহের স্থষ্টি করে সেই অনন্ত গুণশালী ভুম! 
পুরুষকে নমস্কার করি । 
শ্রজীব গোস্বামী বলেন, তাহার মায়াশক্তি ও স্বরূপ আপাতত 
দৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ। অপিচ ভাগবতের ৯ অঃ ১৬ শ্লোকে লিখিত 
আছে :-- 
“যস্মিন্‌ বিরুদ্ধগতরো হৃনিশং পতন্তি 
বিগ্যাদয়ো বিবিধ শক্তয় আন্মপূর্ব্যা। 
তদ্ব্র্ম বিশ্বভবমেক মনন্তমছ্য- 
মানন্দমাত্রমবিকারমহ্‌ং প্রপদ্যে ॥” 
অর্থাৎ আপন আপন বর্গে (৪:০৪ ) উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে 
স্থিত বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ প্রায়শই পরম্পর বিরুদ্ধ-গতিবিশিষ্ট । এই সকল 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তি ধাহাকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য স্থনির্বাহ 
করে, আমি সেই বিশ্বতরষ্টা এক অনন্ত আগ্য আনন্দমাত্র অবিকারত্রঙ্ধকে 
বন্দনা করি। 
আর একটী প্রমাণ এই যে - 
“দর্গাদি বোইস্য অনুরুণদ্ধি শক্তিভি 
উরব্যক্রিয়া-কারক-চেতনাত্মভিঃ । 
তস্মৈ সমু্দ্ব-বিরুদ্ধ-শক্তর়ে 
নমঃ পরশ্ৈপুরুষায় বেধসে ॥৮ ভাঃ ৪1১৭/২৮ 
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অর্থাৎ ধাহার শক্তি দ্রব্যের আকারে, ক্রিয়ার আকারে, কারকের 
আকারে, চেতনার আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যিনি এই সকল শক্তি 
ছার! এই জগতের স্ষ্ি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন সেই সমুন্নদ্ধ বিরুদ্ধ 
শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানমর পরমপুরুষকে আমি নমস্কার করি । 
ফলতঃ শক্তিতত্ব সম্বন্ধে যতই বিচার করা যায় ততই উহার ছুজ্ঞেযুতাই 
প্রতিপন্ন হয়। শ্রীমগ্ভ!রতী তীর্থ বিদ্যারণ মুনীশ্বর পঞ্চদশীর চিত্রদীপে 
লিখিয়াছেন £_দায়ার স্বরূপ নির্ণয় কর! যায় না। মারার লক্ষণ 
এই যে £_- 
ন নিরূপয়িতুং শক) বিল্পষ্টং ভাসতে চ য।। 
স| মায়েতীন্দ্ৰদ্ালাদৌ লোকাঃ সংপ্রতিপেদিরে ॥ 
স্পষ্ট ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্‌ । 
মায়াময়ং জগত্তম্মাদী ক্ষস্বাপক্ষপাততঃ ॥ 
নিরূপয়িতুমারন্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ ॥ 
অজ্ঞানং পুরতসন্তেষাং ভাতি কক্ষান্থ কাস্থচিৎ | 
যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না অথচ যাহ। স্পষ্ট প্রকাশ পার, 
এতাদৃশ এন্দ্রজালিক ব্যাপারকে লোকে মায়া বলে। সুতরাং মায়ার 
স্বরূপ নিরূপণ অসম্ভব ।” 
* “এই জগৎ আমাদের নিকট প্রকাশষান কিন্ত ইহার যে কোন বস্তুর 
প্রতি বিশেষমনোনিবেশ পূর্বক উহার তত্ব অনুসন্ধান করিলেও তাহার 
বিশেষ তথ্য জানিতে পার! যায় না। এইজন্যই শান্্বকারগণ জগৎকে 
ই মারাময় বলিয়াছেন। স্থতরাং পক্ষপাতশুন্ত হইয়! বিচার করিলে স্পষ্টই 
ধারণা হইবে যে মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব 1” 
বদি জগতের সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া! এই জগতে কোন এক বস্তুর 
তথ্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পান, তথাপি কোন-না-কোনপক্ষে অবশ্যই 
তাহাদের অজ্ঞানতা প্রকাশ পাইবে এবং তাহারা তাহার প্রকৃত তথ্য 
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L ২০৮ ] 
নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইবেন” পঞ্চদশীর চিত্রদীপে জীবদেহ ও. 
উদ্ভিদ্‌ সম্বন্ধে ইহার অতি উত্তম উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
নিত্যজ্ঞানই সর্ববস্ষুত্তির কারণ। যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে ক্ষুত্তি 
নাই । এই অপরিচ্ছিন্ন নিতাজ্ঞান কোন প্রকারেই প্রমেয় নহে। প্রমাণ 
দ্বাবা প্রতিপন্ন হয় যে এই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অপর অধ্লি জ্ঞানের 
নিবর্তক। ইহার সহিত ইতর বস্তুর স্পর্শন অসম্ভব, স্থতরাং শূন্যের ন্যায় 
এই জ্ঞানের প্রতীতি হয়। বিবেকাবস্থায় কেবল অস্তিত্বমাত্র ছারা 
পারিশেয্য প্রমাণ সাহায্যে এই জ্ঞানের প্রত্যয় হইয়া থাকে । স্থতরাং 
স্কু্তিমাত্র সন্দর্শনেই যদি এই জ্ঞানে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, 
তাহা করিতে পার, কিন্ত কৈবল্যদশার এই শক্তির আদৌ কোন প্রকার 
ক্ষুণ্তির পরিচয় পাওয়া যার ন!। অতএব এই শক্তিত্ব বলে পৃথক বস্তত্বের 
স্বীকার করিয়া! চিদেকমা ত্র আত্মায় অপর বস্তুর প্যাযন ক্রিয়া বিরোধের 
আশঙ্কা নাই। কেন না, চিদেক পদার্থ স্বপ্রকাশ বস্তু, ইহার প্রকাশের 
নিমিত্ত অপর বস্তুর প্ররোজন হয় না, ইহাই মারাবাদীদের যুক্তি । 
কিন্তু মায়াবাদীরা যে কৈবল্য স্বীকার করেন তাহা নির্দোষ নহে। 
কৈবল্য আনন্দের সত্তাই কেবলত্বানন্বসফুন্তি কিন্ত কৈবল্যাবস্থায় আনন্দের 
সত্তামাত্র জ্ঞান ব্যতীত স্ফুপতি স্বীকৃত হর না। বাহার স্ফুন্তি নাই, তাহা 
বিষয়েন্দ্রিয়ের ন্যায় জড় । এই প্রকারে নিজে বাঁ অপরে কুত্রাপি বদি 
্কু্তির পরিচয় না পাওয়া যায়, তাদৃশ পদার্থ হয়ত জড়বৎ অথবা শৃন্যবৎ 
বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে । এইরূপ কৈবল্য লাভে কাহার প্রবৃত্তি. 
হইতে পারে? মায়াবাদীরা বলির! থাকেন স্বরূপাবস্থানই পুরুষার্থ। 
কিন্তু পূর্বোক্ত কৈবল্য স্বীকার করিলে এই স্বরূপাবস্থানরূপ পুরুঘার্থে 
দোষ বটে, স্থতরাং স্বরূপশক্তি অবশ্যই স্বীকার্ধ্য । 
এই গ্রন্থের ভূমিকা! সুদীর্ঘ হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ বহুল জটিল সুক্ষ- 
চিন্তাপূর্ণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল । মূল গ্রন্থে 
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সেইসকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! করিতে হইলে স্থকোমল-বুদ্ধি পাঠক 
পাঠিকাগণের বহুল অস্থ বিধা হইত, অথচ শ্রীরূপ-সনা তন-শিক্ষায় এই সকল 
স্ম্ম তত্বের সমাবেশ না করিলে গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসম্পূর্ণৰৎ প্রতিভাত 
হইত। এই ভূমিকার লীলা-কথার উল্লেখ ন! করিয়া এবং সেই লীলার 
তরল-মধুর তরঙ্গ না তুলিয়া, তরন্গ বৈদান্তিক আলোচনার প্রতণ্ত 
শুদ্ধ মরুতে বিচরণকরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কেন, পাঠক মহোদয়ের মনে 
স্বতঃই এই প্রশ্নের উদর হইতে পারে এবং এজন্ত কেহ কেহ 
আমাদের প্রতি অসন্তষ্ট হইতে পারেন । 

সুমধুর লীলারসের সরসবর্ণন পাঠক মাত্রেরই হৃংকর্ণের রসায়ন, উহ! 
সকলেরই মনোমদ ও গ্রীতিপ্রদ, আমর] তাহা জানি। কিন্তু কি করিব? 
শ্রীমন্সহাপ্রভূ তশ্প্রবন্তিত সিদ্ধান্তনমূহকে কেবল লীলা-কথায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া রাখেন নাই । যাহারা স্কৃতর্ক ও সুযুক্তিপ্রিয়, বাহার! সথম্দর্শনের 
ভিতর দিয়া ভগবত্তত্ব বুঝিতে চাহেন, পরমকারুণিক মহাপ্রভু তাহাদের 
নিমিত্ত দার্শনিক যুক্তির যথেষ্ট আলোচনাময় উপদেশ প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরূপকে তিনি কেবল সুমধুর কাব্য- 
রচনা-শক্তি প্রদান করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তীহাদিগের নিকট ব্রহ্মতত্ব, 
পরমাত্মতত্ব, ভগবত্তত্ব, জীবতত্ব, ধাম্তত্ব, রলতত্ব, জগত্তত্ব, সাধ্যনাধনতত্ব 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার তত্বের অফুরস্ত উৎস উৎসারিত করিয়া গিয়াছেন। 
্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা সেই নকল উপদেশের ্ুত্রমাত্র দেখিতে 
পাই, কিন্তু শ্রীপাদ গোস্বামিগণের গ্রন্থে মহাপ্রভু প্রবপ্তিত সিদ্ধান্ত সমূহের 
বিপুল আলোচনা আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হইয়৷ উঠে। শ্রীভগ- 
বানের শক্তিতত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে যে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামূতের পাঠক মাত্রেরই তাহা সুবিনিত। কিন্ত 
সেই উপদেশ অতি সংক্ষেপে উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
গণ যাহাতে শ্রীচরিতামৃতের সিদ্ধান্ত বিশদরূপে ও বিভ্তৃতরূপে জানিতে ও 
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বুঝিতে পারেন, ভ্রীঘন্‌ মহাপ্রভু তঙ্জন্য ভগবত্তত্ব জীবতন্ব ও নাধ্যনাধন 
তত্বাদি সম্বন্ধে কিরন উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সংগ্রহ 
কর! অতীব প্রয়োজনীর। বিবিধ গোস্বামিগ্রন্থে এই সকল তত্ব বিকীর্ণ 
ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এই সকল ব্যাখ্য। ও ঘুক্তিতর্কাদির সহিত 
যাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা চিন্তাশীল পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করা 
যায়, তাহাই আমাদের অভিপ্রায় ॥ যাহার! প্রেমভক্তির মন্দাকিনী 
স্রোতে নিমজ্জিত আছেন, যাহার! তর্কুক্তির অপর পারে যাইয়া! আনন্দ- 
ময়ের আনন্দ-রম-মদিরায় বিভোর হইয়। রহিয়াছেন, তাদৃশ তথাগত 
মহান্ছভাবগণের নিমিত্ত আমাদের এ প্রয়াস নহে। মহাপ্রভু শ্রীপাদ 
সনাতনকে বলিয়াছিলেন £_- 
শান্ত্রেযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় অদ্ধা যার। 
ত্তম অধিকারী তিহো তাঁরয়ে সংসার ॥ শ্রীচৈঃ মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ । 
সুতরাং শান্ত্রযুক্তির আলোচনা দেখিয়! বৈষ্ণবের ভয় করা অকর্তব্য। 
এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্শ্মের স্থবিখ্যাত আচার্য শ্রীপাদরূপ ও 
এপাদ সনাতনের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইবে । শ্রীমন্মহাপ্রভু 
থে সুম্ম দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রেমভক্তির তথ্য এবং অশেষ-কল্যাণ- 
গুণগণ-নিলয় শ্রীভগবানের উপাস্তত্ব সংস্থাপিত করিয়া এই পার্ষদ 
ভ্রাত্যুগলের শিক্ষার্থ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,সেই সকল সুক্ষ দার্শনিক 
তন্বের কিছু আভাস এই ভূমিকায় প্রদত্ত হইল । ইহাতে ভগবতশক্তিতত্ব 
তদস্র্গত মারাতত্ব ও জীবতত্ব কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে আলোচিত 
সু এই সকল তত্ব সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন হইবে বলিয়া 
ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করা হইল । ইহাতে তত্বজ্ঞ পাঠকগণের অজ্ঞাতও 
জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বিন্তপ্ত করা হইল এবং এই উপায়ে মূল গ্রন্থখানিকে 
অপেক্ষাকুত সুখ-পাঠ্যব্ূপে প্রকাশিত করার যথেষ্ট সুবিধা করা হইল। 
শক্তিবাদের সহিত মায়াবাদের পরমার্থতঃ প্রতিকূল সম্বন্ধ রহিয়াছে। 
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শক্তিবাদ সংস্থাপিত ন| হইলে জীবতন্ব, জগংতত্ব ও অশেষ ভঙ্জনীয় 
গুণশালী ভগবত্তত্বের প্রকৃত তাংপর্য্য পরিস্ফুট হয় ন! । ৮1 
বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি__শক্তিতত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। করি: 
হইল। ইহাতে একশ্রেণীর কোমল হৃদয় পাঠক পাঠিকার পক্ষে এই স্ৃবিধ! 
হইল ঘে তাহার! মূল গ্রন্থথানিকে কঠোর বা তাদৃশ ভারাক্রান্ত বলিয়। 
মনে করিবেন না । অপর দিকে যাহারা দার্শনিক আলোচনা করিতে ভাল 
বানেন, তাহারা যথাক্রমে ধারাবাহিকরূপে শক্ভিতত্ব, মারাতত্ব, অচিস্ক্য 
ভেদাভেদবাদতত্ব ও জীবতত্ব প্রভৃতির শাত্রযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাবিতর্ক 
দেখিতে পাইবেন। 
ভূমিকা যদিও কাহারও কাহার মতে কিঞ্চিৎ সুদীর্ঘ বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে কিন্তু বিষয়ের গুরুতা ও প্রয়োজনীরতা-বিচারে এই ভূমিকা 
অতি দীর্ঘ বলিয়া! প্রতিভাত হইবে না। প্রত্যুত গ্রন্থের কলেবর আরও 
বৃহত্তর করিতে পারিলে ভূমিকার আয়াতন আরও দীর্ঘতর কর! বাইত। 
বহুল আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীরূপ-সনাতনের শিক্ষা হইতে সঙ্কলন 
করা যাইতে পারে। ভূমিকায় কেবল দার্শনিক তত্বই আলোচিত হইল, 
ইহাদের কাব/রসালগ্কারাভিজ্ঞতার সন্ধে কিছুই বলা হয় নাই । ইহাদের 
সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে বৎকিঞ্চিৎ আলোচন। 
"করা হইয়াছে, মূলেও এ সমন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইবে কিন্তু আমি আমার 
আত্মতৃপ্তির, উপযোগিনী সবিশেষ আলোচনা নানাবিধ কারণে এই গ্রন্থে 
সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। স্থবিজ্ঞ পাঠকগণ ইহাতে বহু ক্রুটি দেখিতে 
পাইবেন। কুপা করিয়া আমাকে জানাইলে আমার আত্মশোধনের 
স্থবিবা হইবে এবং তজ্জন্য আমি অবশ্যই ভ্রন-প্রদর্শক মহোদয়গণের নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিব । ইত্যলং বিস্তরেণ__ 
'_ ২৫নং বাগবাজার স্্রীট, | 
কলিকাতা । 
১৩৩৪ সাল, শ্র্রীরুষ্ণজন্মাষ্টমী ) 
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নিবেদন 

শঁচৈতন্তচরিতামুত গ্রন্থে মধ্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে 
চতুর্বংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই কয়েক অধ্যায়ে যে প্রণালীতে শ্রীপাদ রূপ- 
সনাতনের প্রতি উপদেশ প্রদান কর! হইয়াছে এই গ্রস্থেও সেই প্রণালী- 
অনুসারে মহাপ্রভুর উপদেশ বর্ণনের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইল | বিষয়- 
গুলি অতীব গুরুতর ৷ সিদ্ধপুরুষের লিখিত গ্রন্থের মর্ম অন্তুভব' কর! সাধন- 
ভজন-বিহীন ক্ষুদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব । শ্রীপাদ কবিরাজ গোন্বামি- 
মহাশয় যে বয়সে প্রভুর এই চরিতামৃত লিখিয়। ছিলেন, আমিও সেইরূপ 
জরাতুর বার্দক্য অবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্তহইয়াছি। তিনি কিন্ত 
ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তাহার উপরে আবার স্বয়ং শ্রীনদনগোপাল- 
দেব তাহার প্রতি এই গ্রন্থ লেখার আদেশ করেন। ইহার সব্দে সঙ্গে 
তিনি ভজন-নিষ্ঠ ভক্তগণের কৃপা-আশীর্বাদও পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই 
দীনহীন জনের কোনও সাধন-সম্পদ নাই, ভক্তগণের এবং শ্রীভগবানের 


ক্লপালাভের. কোনও যোগ্যতা আমার নাই,--এতদ্বযতীত ঘেরূপ 
বিদ্যাবুদ্ধি, শ্রমচিন্তা, অধায়ন-অধ্যবসায় লিপিকলা-কুশলতা৷ ও নিষ্ঠাময়ী 
ভগবন্তক্তি এই রূপ গ্রন্থ-বিরচনে প্রয়োজনীয়,_তাহা! কিছুই আমাতে 
নাই। কিন্তু মনোরথের তো৷ অগম্য স্থল নাই, উঠা ভূলোকে ছ্যুলোকে ও 
বকু্-গোলকে সর্বত্রই বিচরণ-শীল | 

প্রিয় পাঠক-মহোদয়গণ, আমার এই ধৃষ্ঠতা অবশ্ঠই আপনারা ক্ষমা 
করিবেন, ক্ষমা করার কি কারণও আছে। এই গ্রন্থে শ্রীগৌর- 
গোবিন্দের ভুবন-পাবন, সর্বব-দোষ-নাশক মধুমাখ! নাম বহুবার লিখিত 
হইবে৷ ইহাতে সাধু-সজ্জনগণ আমার সকল দৌষই ক্ষমা করিতে পারি- 
বেন। কূপের জল, তীর্থ-জলের ন্যায় পবিত্র নহে, ষমুনা-জাহবীর পৃত- 
পবিত্র সলিলের স্যার উহ! আদরের যোগ্য নহে কিন্তু সেই কূপোদকে যখন 
শালগ্রাম-শিলার স্নান হয়, তখন উহা শ্রীচরণামুত ! তখন উহীর প্রত্যেক , 
বিন্দুই দেহ-মন-প্রাণ ও আত্মার পরম পবিত্রতা-জনক বলিয়া দকলেই 
সাদরে উহা! গ্রহণ করেন, ইহা ্রীপাদ রূপেরই উক্তির অনুবাদ মাত্র, 
এবং ইহাই' আমার একমাত্র ভরসা । 
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বন্দে গুরুনীশ-ভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 
তৎ প্রকাশাংশ্চ তৎচ্ছক্তীঃ কুষ্চ-চৈতননংজ্ঞকম্‌ ॥ 
কৃষ্টোৎকীর্তন-গান-নর্ভনকরো প্রেমামৃতাস্তোনিধী 
বীরাধীর-জন-প্রিয়ৌ প্রিমকরো নির্মত্নরৌ পুজিতৌ 
শ্রীচৈতন্ত-কৃপা-ভরৌ ভূবি ভূবে। ভারাবহস্তারকৌ 
বন্দে রূপ-সনীতনৌ রঘুবুগৌ শ্রীজীব-গোপা'লকৌ ॥ ১ ॥ 
যাহার! কৃষ্ণ-কীর্তন-গান-নৃত্যপরারণ, প্রেমামুত-সাগরসদৃশ, ধীর- 
অধীর জনের প্রিয়, লোকের প্রিন্নকর, নিম্মৎ্সর, বর্বজনের পূজিত 
শ্রীচৈতন্তের কৃপাপাত্র, ভব-ভার-বহ জনের ত্রাণকণ্ঠা,--আমি সেই শ্রীরূপ, 
সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট গোপালভট্ট ও শ্রীজীবের বন্দনা করি। ১ 
নানাশান্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সন্ধশ্ব-সংস্থাপকৌ 
লোকানাং হিত-কারিণো ত্রিভূবনে মান্তৌ শরণ্যাকরৌ 
রাধাকুষ্ণ-পদারবিন্ব-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ 
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুষুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ । ২ ॥ 
যাহার! নানা শান্ত্রবিচার-নিপুণ, সব্ধশ্ম-সংস্থাপক, লোকহিত-কারী 
খাহারা ভ্রিভুবন মান্য, সর্বঞ্গন শরণ্য ও রাধা-রুষ্ণ-ভঙন-মত্তমধুপ, 
আমি তীহাদিগকে বন্দনা করি । 
প্রীগৌরাঙ্গ-গুণান্থবর্ণন-বিধো শরদ্ধ|-সমৃদ্ধযন্বিতৌ 
পাপোত্তাপ-নিক্রন্তনৌ তন্গৃভূতাৎ গোবিন্দ-গানামতৈঃ 
আনন্দান্বৃধি-বর্দনৈক-নিপুণো কৈবল্য-নিস্তারকো৷ 
বন্দে-ক্নপ-সনাতনৌ রঘুফুগৌ শ্রীদীব গোপালকৌ 1৩ 
প্রীগৌরান্গ-গুণ-বর্ণনায় ধাহারা শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শ্রীগোবিন্দগানামুতে- 
যাহারা পাপতাপশান্তি করেন, যাহারা আনন্দান্ুধি-বর্ধনে স্থনিপুণ, 
এবং কৈবল্য-বিস্তারক,_-আমি তাহাদিগকে বন্দন! করি । 
ত্যক্ত] তুর্ণমশেষ-মগ্ডল-পতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ 
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌগীন-কন্থাতিতৌ৷ 
গোগী-ভাব-রসাম্মৃতাব্দিলহরী-কল্লোলমগ্ৌ মুহুঃ 
বন্দে রপ-সনাতনৌ রখুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥ 
যাহার! রালাধিরাজগণের সঙ্গ-সন্মান-ভোগ-বিলাসত্যাগী, কন্থা কৌপীন- 
ধারী, দীনবন্ধু এবং সতত গোপীভাব নিমগ্ন, তাহাদিগকে বন্দনা করি । 
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[ ৩০৪ ] 


কুজৎ কোকিল-হংস.সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে 
নান। রত্ব-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে 
রাধাক্ুষ্ণ মহনিশং প্রভজতে৷ জীবার্থদৌ যৌ মুদা 
বন্দে রপ-সনাতনো রঘুধুগৌ, শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৫॥ 
বিবিধ বিহগ কল কৃক্তিত রত্ুময় বৃন্দাবনে যাহার! সর্বদা শ্রীরাধাকুষ্ণ- 
ভজন ও জীবের মল সাধন করিতেন, তাহাদিগকে বন্দনা করি। 
সংখা-পর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীরুতৌ! 
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতোৌ চাত্যন্তদীনৌচ যৌ 
রাধারুষ্ণ-গুণ-স্থৃতে মধুরিমানন্দেন সম্মো হিতৌ৷ 
বন্দে বূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ 1৬। 
যাহারা সংখ্যা-পূর্বক নামপ্প-গান-নতিস্ততি তে কাল অতিবাহিত 
করিতেন, যাহার! আহার-নিদ্রা জয়ী ছিলেন, যাহার! অত্যন্ত দীনবেশে 
বিচরণ করিতেন, এবং শ্রীরাধারুষ্ণের স্বতি-মধুরিমায় আনন্দ-যোহে 
বিমুগ্ধ থাকিতেন,_-আমি তীহাদিগকে বন্দনা করি। 
রাধাকুণ্ডতটে-কলিন্দী-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে 
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষদশয়া গ্রন্তো গ্রমতৌ সদা 
গায়ন্তৌ চ কদা হরেগুণ বরং ভাবাভিভূতৌ মুদা 
বন্দে রূপ-সনাতনৌ, রঘুযুগৌ শ্রী শীব-গোপালকৌ ।৭॥ 
যাহার! শ্রীরাধাকুণ্ততটে, যমুনাতটে ও বংশীবটে প্রেমোন্মত্ততায় নান? 
ভাবদশাপ্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন, হরিগুণগান করিতেন, 
কখনও বা আনন্দে ভাবাভিভূত হইতেন, তাহাদিগকে বন্দনা করি । 
হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দস্থনো কৃতঃ 
গোবর্দন-কল্প-পাঁদপতলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ 
ঘোষস্তাবিতি সর্বধতে। ব্রজপুরে খেদৈ মহাবিহ্বলৌ 
বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুষুগৌ, শ্রী্গীব-গোপালকৌ 1৮ 
“হা রাধে, হা! কৃষ্ণ, হা ললিতে তোমরা কোথায়” এই বলিয়া যাহারা 
ব্রজের রদ উন্মত্তবৎ ভ্রমণ ও বিলাপ করিতেন, আমি তীহাদিগকে 
বন্দনা করি 
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জ্ীমৎ রূপ-সনাতন- 


_ শিক্ষান্ৃত-_ 


প্রথম অধ্যায় প্রবর্তন 


প্রসন্ন সলিলা গন্ধ !-যমুনা-সরস্বতীর সম্মিলন-স্থান,-_পুণ/ পবিত্রতাময় 

প্রশ্নাগতীর্থে গ্রীমাধব-মন্দির-প্রাঙ্গনে মহাপ্রভু গৌর-শশী এীশ্রীকৃষ্ণ-চৈততের 
শ্রচরণান্তিকে শ্রী্ূপ কৃতাঞ্জলিপুটে অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান; বাত- 
বিচলিত বংশপত্রের ন্যায় তাহার অঙ্গ-যষ্টি বিকম্পিত হইতেছিল, নয়ন- 
যুগল অশ্রপূর্ণ, দুই এক ফোটা অশ্রু গণ্ড বহিয়া গড়াই পড়িতেছিল-_ 
তিনি কি-জানি-কি বলিতে উদ্যত হইলেন, বলিতে গিরাও সহসা বলিতে 
পারিলেন না, ভাষ! গদ্গদ হইরা পড়িল__কিয়ৎক্ষণ পরে ভূমিতে দণ্ডবৎ 
প্রণত হইয়৷ পড়িলেন, তখন পার্শ্ববর্তী ছুই একজন ভক্ত শুনিতে 
পাইলেন,_্রীরূপ ভক্তিগদ্গদ বিনয়-মধূর ভাবে মৃছক্ঠে আধ-আব 
অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন £_- 

‘নমো মহাবদান্তায় কৃষ্-প্রেম-প্রদায়তে 

কুষ্তায় কৃষ্ণ-চৈতন্য-নার্নে গৌরত্বিষে নমঃ 1, 
শ্রীরূপের প্রণতি-বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, প্রেমময় প্রভু তাহাকে 
ধরিয়া তুলিলেন, বুকে জড়াইয়া ধরিলেন_-উভয়ে প্রেমাবেশে আবিষ্ট 
হইলেন- অনুজ অনুপম ও অন্যান্য কৃতিপয় ভক্ত, অবনত মস্তকে ভক্ত ও 
ভগবানের এই মধুমর-মিলন-দর্শনে কৃতার্থ হইলেন। প্রভু নিজে উপবেশন 
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তন জীব-ত তব । 


করিলেন, শরীঙ্গপকে শ্রীচরণদদীপে বসাইলেন। তখন শ্রীরপ প্রভুর 
চরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিরা ভক্তিবিনঘ্র মৃদু কে বলিলেন,__দয়াময়, 
আপনি কৃপ। করিয়া আমাকে গৃহান্ধকুপ হইতে শ্রীচরণ-নখ-চন্দ্রের সনুজ্জল্‌ 
জ্যোতিতে টাণিয়া আনিগ্নাছেন»_-এখন এ অজ্জের হৃদয়ের অন্ধকার 
'কিরূপে দূরে যায়, কি প্রকারে ভগবত্তত্ব-জ্ঞান-চন্দ্িক। এহদয়ে 
উদ্দিত হয়, কিরূপে ভক্কিরনে এই চিত্তমরু পরিষিক্ত হর, এবং এই 
শুধবহৃদয়ে ভক্তিরস উচ্ছ্সিত হয়, রুপা করিয়া সেই উপদেশ করুন । 
আমি অঞ্দ, প্রশ্ন-পরিপ্রশ্নের কিছুই জানিনা, সেবারও কিছুই জানিনা” 
কেবল ওঁ শ্রীচরণ-রেণুই আমার সর্ধবশ্ব-_কিসে আমার গতি হইবে__- 
কৃপা করিয়া উপদেশ করুন । 

প্রভু স্েহ্‌-মধুর প্রীতিপূর্ণ কে বলিলেন,__এীরূপ, তোমার কিছুই 
অজ্ঞাত নাই, সাধুদের স্বভাবই এই যে, জানিয়াও তাহারা মধ্যাদা- 

ংরক্ষণের জন্য এবং দার্টযের জন্য শিক্ষালাভের প্রশ্ন করেন । এই বিনয়, 

তোমার ন্যায় স্থুপপ্তিত ভক্তের উপযুক্কই বটে,--এই বলির প্রস্থ শ্রীরূপের 
মস্তকে ও বক্ষে স্বীয় শ্রীকরম্পর্শ করিলেন; শপ্রীরূপের সমগ্র 
দেহের মধ্য দিয়া যেন এক ক্ুক্সিপ্ক-সমুজ্জল তড়িৎ-প্রবাহ্‌ প্রবাহিত 
হইল। তাহার মনে হ্ইল,__-যেন সাক্ষীৎ ব্রদ্ষ-জ্যোতি তাহার সমগ্র 
- দেহে নখাগ্রভাগ পধ্যস্ত পরিব্যাপ্ত হইল, তিনি যেন নবজীবন প্রাপ্ত 
হইলেন । শ্রীকূপ নয়ন নিমীলিত করিয়! কৃতাঞ্চলিপুটে মন্্মুগ্ধের ন্যায়, 
ধ্যান-মজ্জিত তাপসের ন্তায় নিশ্চল নিম্পন্দভাবে রুদ্ধশ্বাসে প্রভুর 
কুপা-উপদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু বলিলেন,_-্রীরূপ, করুণামর শ্রীরুষ্ণ তোমার 
বিষয়-বন্ধন মোচন করিয়াছেন, তীহার দয়! অসীম । আমি তোমায় 
প্রথমতঃ তাহার ভক্তিরসের কথ! বলিব-কিন্ত কি বলিব ?--সে কি 
বলিবার বিষয় !-- 
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“পারাবার শুনা _গন্ভীর ভক্তি-রল-দিন্ধু । 
তোছ। চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥ 

ভক্তিকথ| বলিবার পূর্বে তোমায় সংক্ষেপতঃ একটা কথা বলিয়া 
রাখিতেছি। ভপ্জি, ভগবংপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম সাধনা-প্রেম উহার 
প্রয়োজন । কিন্ত এই ভক্তি-প্রাপ্তির অধিকারী কে, এই উপদেশপ্রাপ্তির 


4 
a 


যোগ্য কে-পূৰ্বে তাহ! জান। আবশ্যক । এই ভক্তিহ্বার৷। কাহার কি 
উপকার হয়, তাহা পূর্বেই জান। কর্তব্য । মায়াবন্ধ জীবের জন্তই ভক্তি- 


উপদেশের প্রয়োজন । অতএব ভক্তি-উপদেশ আবণের পূর্বক্ষণে জীব- 
‘লক্ষণ বণ কর । 

“কেশাগ্র-শতভাগস্ত শতাংখ-সদৃশাজ্মকঃ । 

জীবঃ হুক স্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ” ॥ 
জীব অতি সুক্্বস্ত,__কেশের অগ্রভাগ কত স্বন্ম । উহার৪ শতভাগ 
করিলে উহার এক এক অনু কত সুস্ম হয়, তাহা ধারণায় অনাও 
কঠিন,--জীব তাদৃশ অতি সুহ্মতম অণুসদৃশ । গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলেন,__ 
“হুক্মাণামপ্যহং জীবঃ” “সুক্মপদার্থ সমূহের মধ্যে আমি জীব |” ইহাতে 
বুঝা যাইতেছে_-ঘে জগতে যত হুস্ম পদার্থ আছে, জীবের ন্যায় কুচ 
পদার্থ আর কিছুই নাই। শ্রুতি বলেন “এষোহণুরাত্ম।” এই আত্মা 
অণু; এস্থলে অণু অর্থ পরমাণু । পরমাণু অপেক্ষা স্থস্মতর আর কিছুই 
'নাই। পরমাণুই অংশ-বিভাগের পরাকাষ্ঠা। 

আত্ম। অণু হইলেও দমগ্র দেহের চেতয়িতা । মণি-মন্ত্র-উবধাদির 

প্রভাব হইতে চনৎকারজ্রনক ফল হয়--তাহ! যুক্তিদ্বার!। স্থির 
করা যায় না, আত্মারও তেমনি প্রভাব বশতঃ গুণে ইহা অণুযাত্র হইলেও 
এতদ্বারা সমগ্র দেহ সচেতন হর ॥ জীবের ন্যায় সুত্র পদার্থ আর কিছুই 
নাই, | শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য; বলেন, আত্মা ছুঞ্জের এইজন্যই সুশ্ম বলা 
হইয়াছে। আত্ম! যে দুক্জের তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই যে 
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৩৯৮ জীব্-তত্ব । 


জীবের ুক্ত্ব বল! হইয়াছে তাহা 'পরমাণু নদূশ বলিয়াই বুঝিরা লইতে 
হইবে। কেন না, গীতার শ্রীভগবান বলিয়াছেন, আমি মহৎ সমূহ হইতে 
মহান্‌ এবং হুক্সমূহের মধ্যে হৈব পদার্থের তুল্য সস্ম। তাহা হইতে হ্ুন্ষ 
তো আর কিছুই নাই, আমি সুস্ম সমূহের মধ্যে সুস্্র পরাকাষ্ট। জীব”) | 
শ্রীরপ, জীব যে অতি সুক্ষ, শ্ীভাগবতের দশমন্কন্ধের ৮৭তম অধ্যায়ে 
আতিগণও তাহা বলিতেছেন, যথা ১ 
“অপরিমিত। ধ্রুব স্তক্ুভৃতো যদিসর্বগত৷ 
স্তহি ন শাস্ততেতি নিয়মো ঞ্রবা নেতরথা 
অজনি চ যন্সায় তদবিমুচ্য নিরন্ত ভবে 
সমমন্জানতাং যদমতং মত-ছুষ্টতর়! 1” 
ইহার অর্থ তোমার জানাই আছে। তথাপি তোমাকে উপলক্ষ 
করিয়া সাধারণের জন্য বলিতেছি--জীব পরমাত্মার অংশ এবং তাহ! 
হইতেই আবির্ভূত, ইহাই শ্রুতির অভিমত । জীব চিৎকণ ও ভগবদংশ 
সুতরাং জীবের বিভুত্ব, সর্ববব্যাপিত্ব শান্্যুক্তিসম্মত নহে, তাই শ্রুতি বলি- 
তেছেন, হে ভগবন্‌, জীব যখন অনন্ত ও নিত্য ইহাদিগকে বিভু বলিলে 
জীব ও ঈশ্বরে ব্যাপ্য-ব্যাপকতা৷ ভাব থাক্ষে নাঁ। ব্রহ্মবিভূ, জীবও 
যদি বিভু হয়, তবে উভরই সমান হইল। বাস্তবিক পক্ষে জীবে ও 
ভগবানে ঝাপ্য-ব্যাপকতা, শাহ্যশাসকতা, নিরম্য-নিয়ন্ত স্বভাব আছে। 
ঈশ্বর নিয়ামক, জীব-_নিয়ম্য, ইহাই বেদের বিধান । জীবকে বিভু বলিলে 
এই নিয়ম থাকে না। জগতে এইরূপ জীব অসংখ্য । জীব-_-বিভুনর -- 
একও নয়- ইহা হুক্ম। জগৎ অনন্ত জীবের লীলাভূমি! জীব অনুসদৃশ 
হইলেও চিৎকণ; ব্রদ্ম,পরমাত্মা বা ভগবান্‌-_চিৎসিন্ধু ; জীব তাহারই- 
কণা- চিংবিন্দু। এই চিৎশব্দের অর্থ কেবল জ্ঞান নয়_ইহাতে প্রেমও 
বুঝিতে হইবে ৷ সাক্ষাৎ শ্রীভগন্ান্‌ প্রেগ-সিন্ধু ; জীব তাহারই স্বজাতীয় 
বস্ত--প্রেম-বিন্দু। জ্ঞান ও প্রেম আত্মনিষ্ট নিত্যবশ্ম ; আত্মার সহিত 
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শ্্রীমৎ রূপ- শিক্ষা ৩০৯ 


সমবেত সন্বদ্ধে সমন্ধ । কণাদ লম্্দাযী বৈশেষিকগণ মনে করেন 


ন্যাদি আত্মার আগন্তক ধশ্ম-_ তাহা নহে; গুণের সহিত গুণীর স্বন্ধের 
ন চৈতন্যাদিতে আত্মার সমবেত নিত) সন্ধন্ধ | জ্ঞান ও প্রেম আত্মারই 
স্বরূপ । জীব,__নিতা, জি প্রতি দেহেই ভিন্ন ভিন্ন,-অনাদি 
পরতব্ব-জ্ঞানের সংসর্গ-অভাবে জীব, ভগবানের কথা ভুলিয়া বায়, ইহাই 
ভগবদ্বৈমুখ্য । জীব ভগবদ্বিমুখ হইলেই মোহিনী মায়! জীবের হৃদয়ে 
আপন অধিকার বিস্তার করে। মায়া স্বীয়া রী কা শন্কিতে জীবের 
সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ জ্ঞানকে সমাবৃত করে,__-জীব বে ভগবৎ দাস এই জ্ঞান 


আর তখন থাকে না। আবার অন্য দিক দিয় মায়ার বিক্ষেপিক| শক্তি, -- 


জড় দেহেই আত্মবোধ জন্মায়। এইবূপে আত্ম! অবিদ্ভা সমাচ্ছন্ন হইয়! 
সংসার-ছুঃখ ভোগ করিতে আরস্ত করে। ভগবদ্‌ বিমুখতাই সংনার- 
রোগের হেতু, ভগবং-সান্সখ্যই এই রোগ প্রশননের উপায় । শ্রুতি বলেন 
“ঘতোব! ইমানীতাাদি" অর্থাৎ যাহা হইতে এই সকল পদার্থ উৎপন্ন হই- 
তেছে ইত্যাদি--....তীহাকে ব্রহ্ম বলির! জানিও। ইহাতে হুন্ধ ও জীবে 
নিয়ম্য নিয়ন্ত তব ভাব দৃষ্ট হয়। কাযা-কারণের মধ্যে সর্বত্রই এই ভান পরি- 
লক্ষিত হয়। ঘাহ। হউক যাহা জন্মে, তাহাই তাহার নিয়ামক হয় । জগৎ 
কারণ, জীবের নিয়ন্তা! । কাধ্য-নিয়মা । যাহারা বলেন উপাদান-কারণ ও 


কাষ্য সমান, তাহাদের সেই বিধান বিধানই নহে, সে অভিমত পুষ্ট, 


যেহেতু উহা শ্রুতি-বিরুদ্ধ । চতুর্ধেদ শিখার জীবও পরমাজ্মার পৃথক্‌ লক্ষণ, 
এমন কি উভদ্দে পরস্পর বিপরীত লক্ষণ কথিত হইয়াছে । পরমাত্মার 
সমান কেহ নাই, তাহা অপেক্ষা বড়ও কিছু নাই। সুতরাং জীব বিভু নয় 
জীব-_অখু। পরমাত্মাই বিভু ও সর্বব্যাপী । গীতায় যে জীব নিরূপণে 
“নিত্যঃ রে স্থাণু" ইত্যাদি বল! হইয়াছে, সেস্থলে শ্রীভগবানই 


সৰগত, জীব তাহাতে স্থিত এবং তদাশ্রিত-ইহাই বুঝিতে হইবে । * 


* এনন্বন্ধে নি আলোচন! ভূমিকায় দ্রষ্টবা। 
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৯ 


৩১০ ভীব-ততব i 


Bm mm mmm» পাশ শি 


শ্রীমন্মহা প্র ভক্তি-কথা৷ বলার পূর্বে জীবতত্তের উপদেশ করিরা বুঝ। 
ইয়াছেন, জীব পরমাক্মারই তটস্থা শক্তি উহারা সুন্ম এবং অনস্থ। অনস্ত 
্রঙ্গাণ্ডের রেণু-গণন। যেমন অসম্ভব, জীব-গণনাও তেমনি অসম্ভব | জীব 
এত সুক্ষ যে অতি শক্তিশীল অনুধীক্ষণ যন্ত্দ্বারাও জীব-চৈতন্যের অস্তিত্ব 
জানা যায় না । যে নকল স্থল আমাদের দৃষ্টিতে “শূন্য” আকাশ বলিরা মনে 
হর, নেরূপ স্থলেও আমাদের চক্ষুর অদৃশ্যভাবে--এমন কি অন্ুবীক্ষণের ও 
অদৃশ্য ভাবে অনন্ত কোটি জীবরাশি আলোক-তরঙ্গে বিবিধ রঙ্গে নাচিয়া 
বেড়াইতেছে। উহাদেরও ক্ষুধ! আছে, ভাল মন্দ বুঝিবারও শক্তি 
আছে ;--অথচ উহাদের অণ্তিত্ব পরমাণুবৎ সুক্মতম বলিয়া আমাদের 
প্রত্যক্ষের অতীত । জীবদেহ ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, উহা! পরমাণুরই 
সমষ্টি । কিন্তু জীব পদার্থ জড় নহে উহা চেতন এবং পরমাগুবৎ 
সুম্ম_একবারেই আমাদের বারণাতীত। জীব সম্বন্ধে অবশেষে 
বৈজ্ঞানিকগণেরও এই সিদ্ধান্ত হইবে যে উহ্থাও শক্তিবিশেষেরই সুম্্রতম 
বাটি (01016) মাত্র । = 
জীবশক্তি সুক্ষ্ম চিংকণ ও অনন্ত স্থতরাং দুজ্ঞের;_এই জন্য গীতার 
বলা হইয়াছে “আশ্চর্ষ'বৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্” | বহু অন্ুসন্ধানেও যখন 
জীবতত্ব আমাদের জ্ঞান গোচর হয় না, তখন “আশ্চধ্যব»__“ছুজ্ঞেি”, 
এই নকল জ্ঞানের ধাদান্দনক কথ! ভিন্ন আর কিছুই নয়। , জীব-সন্বন্ধে 
আর অধিক কি বলা যাইতে পারে? জ্ঞানান্থসন্ধানের নিরন্তর সুদীর্ঘ 
গবেষণার পরে জ্ঞানী কেবল এই মাত্র নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন 
যে- চরমে কিছুই জানা যার না ৭ 


* 15501) perceiving «gent is an unit of eongereis of 03556310115 
Energy 


T He more thau any other trnly knows that in its limited. 


nature nothiug can be snown ( First Principles, Herbert Spercex 
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শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ! ৩১১ 


জ্ঞান-গ্রশ্নানের ব্যর্থতা- সন্ধন্ধে শ্ প্রত ভু ভাগবতাদি হইতে উপদেশ- 
বাক/ সংগ্রহ করিয়া পার্ধদ শ্রীপাদগণকে এই শিক্ষ। দিয়াছেন যে অশেষ 
মঙ্গলের পথভক্তিমাগঁকে ত্যাগ করিয়া বাহার! কেবল-জ্ঞানলাভের জন্ত 
ক্লেশ স্বীকার করেন, ঠাহাদের নেই ক্লেশ কেবল ক্লেশনাছেই পর্যবসিত 
হ্য় । যাহার! তণ্ডুল-গর্ভ বান্ত পরিত্যাগ করির। স্থূল তুষকে অবঘাত করে, 
তাহাদের শ্রন বেসন নিস্ফল হয়, নিখিলমঙ্গল-নিকর ভক্তির পথ 
অনুসরণ ন! করির়। যাহার! কেবল জ্ঞানান্বেষণ করে, তাহাদের সেই ক্লেশও 
তদ্রপই বিফল হগ্ন। এইজন্য অনন্ত স্থখের মহাসাগর চিরমধুর ভক্তি- 
রনামুত-পিন্ধুতে চিত্তকে নিমজ্জিত রাখাই ভিবিধ ছুঃখপূর্ণ সংসার জাল! 
যাতনা হইতে পরিত্রাণের উপায় । স্ৃতরাং প্রেমভক্তিই পরম পুরুষার্থ। 
ইহাই জীবের অশেষ কল্যাণসাধক। : 


তাই শ্রীমন্মহাপ্রভূ তাহার প্রিয়পার্যদকে স্মেহ মধুর বাক্যে 
বলিতেছেন_-"€ততোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ।” 


অরূপ, জগতে যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে শ্রীকুষে প্রেমভক্তি 
সর্বাপেক্ষা সুছুল্লভ। । বিশাল খিশবত্রঙ্গাণ্ডে জীবের অন্ত নাই। অতি 
ক্ষুদ্রতম পরমাধুবৎ বস্তুতেও চেতনা আছে, কোথার বে চেতনা নাই 
তাহা বলা যার না । আমরা যাহা! অচেতন বলিরা মনে করি, তাহাতেও 
হয় ত অব্যক্ত ভাবে জীবশক্তি বর্তমান । চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্তী প্রভেদ- 
রেখা বিনির্দেশ করা সহজ নহে । কোন্‌ লক্ষণ দ্বার যে চেতন বস্তু নির্দেশ 
করা যার, সেরূপ লক্ষণ বুঝাইয়! দেওয়াও সহজ নহে । বেদান্ত বলেন, 
“সৰ্ব্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” । ইহার অর্থ২বোধও সহজ নহে। কেহ কেহ 
মনে করেন, _“ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথা। জীবো ব্রদ্মেব নাপরঃ”, ইহার 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে কিন্তু একশ্রেণীর লোকের বার্ণ। এই বে, 
জীবও মিথ্যা, জগংও নিথা!; ইহার। সকলই মারার ভেঙ্কী ! 
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ইহাদের এই ধারণ! বেদ-বিরুদ্ধ। বেদের কথা এই যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 
সত্য, জীবও সত্য ; ইহাতে সবিশেব কথা এই ঘে জীব ও জগং সত্য ও 
নিত্য বটে কিন্তু পরম সত্য ও পরম নিত্য নহে। শ্রুতি ‘বলেন, নিত্যে 
নিত্যানাং। ইহার অর্থ এই যে, জীবও জগৎ নিত্য কিন্তু শীভগবান্‌ 
পরম নিত্য । তাই শ্রীমস্ভাগবত বলেন, _"সত্যং পরং ধীমৃহিঃ” | স্থৃতরাং 
জীব ও জগৎ সত্য বটে কিন্তু শ্রীভগবানই পরম সত্য । তাহার সন্তাতেই 
ইহাদের সত্তা, ইহাই শ্রুতির অভিমত । পুরাণাদিও এই অভিমত" 
অবলম্বনে জীব ও জগতের নিত্যত। স্বীকার করিরাছেন । ইহা হইতে 
আমরা জানিতে পারিতেছি, ব্রহ্মের সত্তাতেই যখন জগতের সত্তা, ব্রহ্ম 
হইতেই যখন জগতের উৎপত্তি, তখন জগহও ত্রহ্মমর়। কিন্তু তাহ 
হইলেও ব]াবহারিকভাবে চিৎ ও অচিৎ এই ছুই ভাগে জাগতিক পদার্থ- 
সমূহকে বিভক্ত করার প্রণালী দেখিতে পাওয়া বার। যদিও সর্ববভূতেই 
শ্রীভগবান্‌ অন্তব্যাঘিরূপে বর্তমান, তথাপি ব্যাবহারিক জগতে ছোট 
বড় ভালমন্দ প্রভৃতির একটা বিশেষত্ব আছে, তাই শ্রীভাগবতে তৃতীয় 
স্বন্ধের ২৯শ অধ্যায়ে শ্রীদেবহৃতির প্রতি কপিলদেব বলিয়াছেন 2-- 
জীবাঃ শ্রেষ্ঠ হাজীবানাং ততঃ প্রাণভূতঃ শুভে । 
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দরিয়বৃত্তয়ঃ | 
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ ॥ 
তেভ্যো গন্ধবিদঃ আেষ্টাম্ততঃ শব্ববিনো! বরাঃ ॥ 
নূপভেদবিদন্তত্র ততশ্চোভরতে। দতঃ । 
তেষাং বহুপদঃ শ্রেষ্টাশ্চতুপ্পাদন্ততে। দ্বিপাৎ ॥ 
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্ডেযাং ত্রাঙ্গণ উত্তমঃ। 
ব্ৰাহ্মণেঘপি বেদজ্ঞো হার্থজ্ঞোহভ্য ধিক স্ততঃ 
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়ছেত্তা ততঃশেয়ান্‌ স্বধর্মরুং ! 
মুক্তসন্দন্ততে| ভূ্নানদোগ্ধা বশ্মনাত্মনঃ ॥ 
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শশা ্পসীপাজপ ——— = — 


পবা দিতি নকির বান নিরম্থরঃ। 
নঘংপ্পিতাহুনঃ পুংনে! ময়ি সংন্তত্তকম্মণঃ ॥ 
ন পশ্যামি পরংভূতমকন্তুঃ সমদর্শনাৎ। শ্রীভাগ, ৩:২৯ অধ্যায়। 
শ্রীরূপ, কপিলদেবের অভিপ্রায় তুমি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিতেছ। 
তিনি বলেন, জগতে যত জীব আছে তন্মধ্যে যে সাধক, দেহ গেহ-দ্বী- 
'পুভ্র-দন-প্রাণ-আত। সমস্তই আমাতে অর্পন করিয়াছেন, তাহার মত 
শ্রেষ্ঠতম আর কেহ নাই। জীবমাত্রেরই স্বার্থের নহিত স্বন্ধ । সাধনার 
উত্তররোত্তর উন্নতিতে স্বার্থাভিদদ্ধি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়! যায়। উৎকুষ্টতম 
সাধনায় স্বার্থের অত্য' বিনাশ হয় । মুক্তির সাধনাতেও স্বার্থ-সাধন- 
বাসনা পূর্ণরূপে রহিয়! বায়, কেবল প্রেমের সাধনেই আত্ম-বিসঙ্জন বা! 
স্বার্থ-বিসঞ্জন হইয়া থাকে | সুতরাং বিশুদ্ধ ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তি কোটি 
কোটি জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । এই বিশাল বিশ্ববহ্ষাণ্ডে অনন্ত কোটি 
জীবের আবাস; তন্মধ্যে অজীব হইতে জীব শ্রেষ্ঠ, জীব সমূহের মধ্যে 
প্রাণবারী জীব উত্তম, ইহাই শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ । এখন ভাবিয়া দেখ, 
নি -হীন জীবই ব। এই জগতে কত আছে? অকাশের নক্ষত্রের 
খ্য। কর! যায় কিন্তু জীবের সংখ্যা কর! যায় না। সাধারণ লোক মনে 
করিতে পারে, যে প্রাণী বলিলেই বুঝি জীব বুঝায় কিন্তু তাহা নহে। 
ঘখানে চেতনত্ব আছে, সেখানেই জীবন্ত স্বীকাধ্য ৷ প্রাণ-বারুর ক্রিয়া, ' 
রি বন্ত্র-সাক্ষেল। চেতনাবিশিষ্ট বস্তু মাত্রই জীব, বে জীবে প্রাণ- 
বায়ুর কাধ্য হর, যা জীব অপেক্ষাকৃত উন্নত ৷ 
তাহা অপেক্ষ। চিভ্তবিশিষ্ট ; চিত্ত-বিশিষ্ট অপেক্ষা ইন্দ্ৰিয-বিশিষ্ট 
জীব, শ্রেষ্ট । ইন্দ্রির-বিশিষ্টতার মধ্যে আবার তারতম্য আছে, স্পর্শে- 
ক্রি অপেক্ষা রসেন্দ্রির। তরপেক্ষা গন্ধে দ্র, তদপেক্ষ। শব্েন্দ্রিয, তদপেক্ষ। 
চক্ষুরিক্রি্ব-বিশিষ্ট ভীব শ্রেষ্ঠ । অর্থাং এই নকল ইন্দ্ির-বিশিষ্ট জীবের 
মধ্যে দর্শন-ইন্দরিয়ের প্রকাশ,--ক্রমবিকা'শের ফল । এই সকল বাক্য হইতে 
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ইহাই বুঝা বাইতেছে যে, অতি নিক্নতর জীবের মধ্যে ক্রমুবিকাশের 
নিরমান্গনারে যখন ইন্দ্রির-স্্টি আরম্ভ হইল, তখন সৰ্ব্বাগ্রে জীব" স্পশে- 
ন্ড্রির লাভ করিয়াছিল; তৎপরে ক্রমশ: উত্তরোত্তর অন্তান্ত ইন্দ্রিযগুলি 
জীববিশেষে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভীব সর্বশেষে দর্শনইন্দ্রিয় প্রাপ্ত 
হইয়াঁছল,_কপিলদেবের বাক্যে ইহাই জান। যাইতেছে। আবার 
ইন্দ্িয়শীল অপেক্ষ। বহুপদ কীট শ্রেষ্ট, তদপেক্ষ! চতুগ্পৰ জন্ত, তদপেক্ষ। 
ছিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ । এই মন্ুয্গগণের মধ্যে আবার বহু স্থান-ভেদে, আচার- 
ব্যবহারভেদে, শিক্ষ।-সংসগঁভেদে, ধর্শ্মদ্ঞান-বিশ্বাসভেদে শত শত ভিন্ন ভিন্ন. 
জাতীয় মনুয্য আছে। এই সকল মন্ুয়ের মধো যে সমাজে চাতুর্বর্ণের 
ব্যবস্থা আছে, সেই সমাজের লোকের! ভাল; চতুর্বর্ণের নধ্যে আবার 
ব্রাহ্মণ উত্তম, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ট, তন্মধ্যে আবার বেদের অর্থজ্ঞ 
রেষ্ট; তাহাদের মধ্যে আবার সংশয়চ্ছেত্ত। পণ্ডিত উত্তম, তন্মধ্যে আবার 
ক্রিয়াশীল সিপ্র শ্রেষ্ট । কম্মকাণ্ডের উত্তম অধিকারী অপেক্ষ। মুক্তসঙ্গ 
সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, সন্গ্যাসীদের মধ্যে আবার ভক্ত-ঘোগী শ্রে্ঠ। এতাদৃশ 
যোগীদের অপেক্ষ। যে সকল প্রেমিকভক্ত নিখিল-্থার্থ পরিত্যাগ পূর্বক 
শ্রীভগবানে আত্ম-নমর্পন করিয়াছেন তিনি সর্বশেষ্ঠ। শ্রীমন্তগবদণীতায় 
শ্রীভগবান্‌ তাহার সখা অজ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন £_ 
“তপন্থিভ্যোইধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহপ্লিকঃ। 
কর্শিভযশ্চাধিকো৷ যোগী তস্মাদ্যোগী ভবাঙ্জুন ॥ 
যোগিনামপি সর্ধেষাং মদগতেনাস্তরাত্মন!। 
অদ্ধাবান্‌ ভজতে যে। মাং স মে যুক্তমো। মৃতঃ ॥” 
ইহাতেও জান যাইতেছে বে শ্রীভগবানে যাহার দেহুমন-প্রাণ 
সমৰ্পিত হইয়াছে, তিনি সর্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । 
শ্রীর্প, এই কথাট। তোনায় অপর এক প্রকারে বলিতেছি £-_ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


শ্রীমৎ বূপ-শিক্ষ। ৩১৫ 


এইত ব্ৰহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ। 
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি । 
তার নম স্ুন্ম জীবের স্বন্ধপ বিচারি ॥ 
তার মব্যে স্থাবর জঙ্গম ছুই ভেদ | 
জন্দমে তিথ্যগ জল স্থলচর বিভেদ ॥ 
তারমধ্যে মন্ুগ্ত জাতি অতি অন্নতর । 
তার মধ্যে প্রেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥ 
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক মুখে বেদমানে । 
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে ॥ 
ধন্মচারী মধ্যে বহুত কর্স্মনিষ্ট ৷ 

কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ট ॥ 

কোটি জ্ঞানি মধ্যে হয় একজন মুক্ত । 
কোটি মুক্ত মধ্যে দুল ভ কৃষ্ণভক্ত ॥ 
কৃষ্ণভক্ত নিফাম অতএব শান্ত । 
ভুক্তি-মুক্ধি-সিদ্দি-কানী সকলি অশান্ত ॥ 

এ সম্বন্ধে শ্রীম্ভাগবতের একটা প্লোক তোমায় বলিতেছি, হরত তুমি 
তাহা জান” শ্রীরূপ দীনভাবে বলিলেন, দয়াময়, পতিত পাবন, আমি 
অত্যন্ত অধম কিছুই জানিনা, আমি যে আপনার শ্রীমুখে এই সকল 
গভীর তত্ব কথা শুনিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি, তাহা কেবল 
আপনারই দয়া। আপনি এ অজ্ঞকে অভ্ঞের মতই জ্ঞান করিয়া সকল 
কথা বলুন। 

প্রভু বলিলনে, ্রীক্প, আমি তোমায় জানি । তুনি আমার অতি 
প্রিয়, তুমি ইহা সকলই জান, তথাপি তোমায় বলিতেছি। শ্রীমন্ভাগবতে 
ষ্ঠ স্বন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথমে লিখিত আছে *_ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 90528170001 


৩১৬ ভক্তির ছুল্লভিত ৷ 


দ্েবানাং শুদ্ধসত্বানামৃষীণার্চামলাজ্মনাৎ 

ভভ্ভিমুকুন্দ চরণে ন প্রায়েনোপজায়তে 

রঙ্জোভিঃ সম্সংখ্যাতাঃ পাথিবৈরিহ জঙ্গব£। 

তেষাং যে কেচনহান্তে! শ্রেরে। বৈ ম্নুজাদরঃ ॥ 

প্রায়ে! মুযুক্ষবন্তেষাং কেচনৈব তিজোন্তম | 

ুমুক্গণাং সহত্রেষু কশ্চিন্থুচ্যেত সিধ্যতি ৷৷ 

মুক্তানাম্‌পি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ | 

সুদু্ল'ভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীঘপি মহামুনে ॥ 
আমি তোমার নিকট এই কয়েকটা গ্লোকের ব্যাথ|| করিতেছি । গোবিন্দ- 
চরণে বৃত্রান্থরের সুদৃঢ়া ভক্তি ছিল। ইহাতে পরীক্ষিতের মনে কিঞ্চিৎ 
জিজ্ঞাসার উদয় হ্য়। তিনি শুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,-- 
ভগবদ্তক্তি অতি ছুল্লভ, ইহা দেবতাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়না; 
এমন কি শুদ্ধ-সত্ব-অমলাত্ম খধিদের মধ্যেও মুকুন্দ-চরণে প্রায়শঃই দৃঢ়- 
ভক্তি জন্মে না। বৃত্রাস্থরের হৃদয়ে তাদৃশী ভক্তির উদয় কি প্রকারে 
হইল? এই জগতে পৃথিবীর ধূলি-কণার মত অসংখ্য জীব রহিয়াছে । 
তন্মধ্যে এক শ্রেণীর উন্নততর মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ করে, আবার এই সকল 
মনুয্যের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক মুক্তির ইচ্ছুক এবং মুযুক্ষুগণের 
মধ্যে অতি অল্প লোক মুক্তিলাভ করেন, আবার মুক্তগণের মধ্যে অতি 
অল্প লোক ভক্তি-পথের উপাসক । ফলতঃ কোটা কোটা জীবের মধ্যে 
নারায়ণ-পরারণ, প্রশান্তাত্মাও প্রেমীভক্ত অতি বিরল। ইহাতে তুমি 
সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে প্রেম-ভক্তি অতি সুছুল্পভ। তন্ত্র লিখিত 
আধা 23 

১। জ্ঞান্তঃ স্থলভা মুক্তিভূক্তিরঙ্ঞাদি-পুথ্যতঃ ৷ 
' সেয়ং সাধনসাহনতৈ হঁরিভক্তিঃ স্দুল্ল ভা ॥ 

জ্ঞানের ছারা যুক্তি সহজেই লাভ করা যায়; যজ্ঞাদি পুণ্য ঘারা ভোগ- 
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ভ্ীমৎ বূপ-শিক্ষা ৩১৭ 


বিলাস-লাভও সহজেই ঘটে কিন্ত সাধন-তক্তির চরণসীমা প্রেমভক্তি 
সহজলভা নহে । তাদৃশ সহ্ত্র সহস্র সাবনেও ভক্তি লাভ হয় না। স্কন্দ- 
পুরাণে লিখিত আছে £-- 
২। নহপুণ্যবতাং লোকে মুঢ়ানাং কুটিলাত্মনাং | 
ভক্ভিভ্বতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্তনং তথা ॥ 
যাহাদের মন কুটিল, যাহার মূঢ় ও পুণ্যহীন, তাহাদের শ্রীগোবিন্দ-চরণে 
ভক্তি জন্মে না, গোবিনের স্মরণ ও কীর্তন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । 
উক্ত পুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন £-_ 
৩। নিমিষং নিমিধার্দন্বা মত্ত্যানামিহ নারদ । 
i; নাদগ্ধাশেষপাপানাং ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥ 
হে নারদ, মানুষের পাপের শেষ বীজটুকুও যে পর্যন্ত দগ্ধ না হর, 
তাবৎকাল এক নিমিষ বা অদ্ধনিমিষের জন্যও ভগবৎ-চরণেভক্তির 
উদয় হ্য় না। 
যোগবাশিষ্টে লিখিত আছে £_ 
৪1 জন্মান্তর সহন্রেষু তপোজ্ঞাননমাধিভি 
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে তি প্রজায়তে ॥ 
সহস্র সহভ্র জন্মে তপ-জ্ঞান-সমাধি প্রভৃতি দ্বারা মানুষের পাপ স্দীণ 
হইলে শ্রীরুষ্ণ-চরণে ভন্তি র উদয় হয়। 
বৃহন্নারদীরপুরাণে ১ 
৫ | “জন্ম কোটিসহত্রেষু পুণাংবৈঃ ভিড 
তেষাং ভক্তির্বেতশুদ্ধা দেবদেব জনার্দনে ॥ 
সহজ কোটি জন্মে বহু সাধন-পরিশ্রম-জনিত পুণ্যে মানবের জনাদ্দনে 
ভক্তি জন্নে। 
অগস্তাসংহিতায় ১ 
৬। ব্রতোপবাস-নিয়মৈজ্জন্মকোট্যাপানুষ্ঠিতেঃ | 
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যক্‌ ভক্তিভঁবতি কেশবে ॥ 
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৬১৮ ভক্তির দুল ভতা ৷ 


কোটি কোটি জন্ম ঝাপিয়া ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও বজ্ঞাদি দ্বারা থে পুণ্য 
জন্মে, সেই পুণ্য-প্রভাবে ভগবানে ভক্তি জন্মে 
শ্রীভাগবতে উদ্ধৰ গোপীদিগকে বলিতেছেন, আপনাদের রুষ্ণভক্তি 
অতি বিশুদ্ধা। এরূপ ভক্তি অন্তত্র দেখিতে পাওয়া যায় না । 
৭। দানব্রততপোহোম্জপ-ন্বাধ্যায়-সংযমৈঃ | 
শ্রেয়োভির্বিববিধৈশ্চানৈ।ঃ কৃষ্ণে ভক্তিহি সাধ্যতে ॥ 
কুষ্ণভক্তি অতি দুর্লভ সাধনা; ইহা পূর্ব পূৰ্বব বহু জন্মাঙ্জিত বহু দান, ব্রত 
তপস্যা, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার কঠিন সাধনার অমৃতম্য ফল । 
শ্রীভগবদগীতায় £__ 
৮। যেষাং ত্বন্ত গৃতং পাপং জনানাং পুণাকর্মণাং। 
তে ঘন্দমোহনিমুক্ত1 ভজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ ॥ 
পাগরাশি বর্তমান থাকিলে হৃদয়ে ভক্তি-দেবীর অধিষ্ঠান অসম্ভব । বহু 
ভম-কত পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হ্র। এই অবস্থায় সাধক 
ভঙ্গনের জন্ত দৃঢ়রত হয় এবং ভজন নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তাহার কলে 
দুচত্রত হইয়। আমার ভজনের অধিকারী হয়। 
পদ্মপুরাণে প্রহলাদ-স্ততিতে লিখিত আছে £-_ 
৯। লঙ্গেষু শৃণুতে কশ্চিং কোটিঘেকস্ত বুদ্ধতে ৷ 
ভক্তিতন্বং পরিজ্ঞায় কণ্চিদেব সমাচরেৎ ॥ 
শ্ীরূপ, এই ভক্তিতত্ব পরমানন্বঘন। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়ত 
একজন ইহার তত্ব শ্রবণ করিতে প্ররাপী হয়। কোটা কোটা লোকের 
গধ্যে হয়ত একজন ভক্তিতত্ব বুঝিতে পারেন। বহু কোটা লোকের মধ্যে 
হয়ত একজন প্রকৃত ভক্তির অনুশীলন করে কিনা সন্দেহ।” 
শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্বন্ধে পরীক্ষিংকে শুকদেব বলিতেছেন = 
১*। রাজন্‌ পতিগুরুরলং ভবতাং যদুনাং । 
দৈবং খরিয়ং কুলপতিঃ ক চ কিন্ককরো বঃ। 
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শীত র রূপ- -শিক্ষ। ৩১৯ 


অস্ছেব মঙ্গভজ তাং ভগবান্‌ মুকুন্দো 
মুঞ্জিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগন্‌ ॥ 
হে টা ভগবান্‌ শ্রীক্ুঞ্ক তোমাদের ও বছুদিগের পালক ও বা 
উপাস্য ও কুলপতি ; অধিক কথা কি বলিব, 
ও হইয়াছেন । তোমাদের " প্র 

যাহারা যজ্ঞাদি দ্বারা তাহার অর্চনা করেন, তাহাদিগকে তিনি 
মুক্তি পর্যন্তও দিয়! থাকেন। অথচ শ্রবণাদিরূপ ভক্তিযোগ দান করেন, 
'না। ভক্তিযোগ কেবল তাহার কৃপা-প্রদাদ হইতে লভ্য । 

শ্রীরপ, ভক্তি প্রকৃতই স্ুছুলভ।! জগতে নান! শ্রেণীর সাধকগণ 
.নানাপ্রকারে সাধন করেন। কম্ম, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রত, নিয়ম, 
তপস্তা, স্বাধ্যায়, তপশ্চধ্য। প্রভৃতি সাধনা বহু প্রকার আছে কিন্ত 
প্রেম-ভক্তির সাধন অতি দুল্লভ। সেই জন্য ভাগবতাদি শাস্ত্র সমূহে 
অতি স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে যে, প্রেমভক্তি সাধনা-রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও স্থছুল্লভা ৷” 

্ররূপ, এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে প্রভুর উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। 
-মহীঘোগীর ধ্যানীবস্থার মত শ্রীরূপের সর্ক্বেন্দ্রির মহাপ্রভুর উপদেশ-নুধা- 
সমুজে নিমজ্জিত হইয়। পড়িয়াছিল ৷ প্রভুর কথা যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, 
্রীপ তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই; তখনও তাহার কর্ণ-রন্ধে, 

হাপ্রভুব মধুমাখ! বাক্যের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছিল। 

মহাপ্রভু বলিলেন,__এ্রীরূপ শুন্লে তে,_ভক্তির সুদুল্ভত৷ ? 

প্রীরপ। আছে ই! প্রভু, শুনেছি সব; এখন আপনার কৃপায় অঙ্ণভব 
করিতে পারিলে তো হয় ? 

মহাপ্রভু ৷ তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? এখন একবার 
ভক্তিগাহাত্ম্য শুন । 

এই বলিয়। দয়াল প্রভু ভক্তিমহিমা বলিতে আরম্ভ কাঁরলেন ।-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


৩২০ ভক্তির দু্ল্পভত! ৷ 


্রীরপ, অন্তান্য সাধনায় যে ফল না পাওয়া! যায়, ভক্তি-নাধনার সমাক্‌- 
রূপে সেই ফল লাভ হয়। ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ, ভক্ত উদ্ধব মহাশয়কে 
বলিয়াছেন £_ 
,১। ন সাধয়তি মাং যোপো ন সাংখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপত্ত্যাগো যথাভক্রিশ্মমোজ্ঞিতা ॥ 
হে উদ্ধব, যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, বেদ-বিহিত ধন্ম এবং বেদাব্যয়ন 
প্রভৃতি মানবাত্মার উন্নতি সাধনে যাদৃশ ফল প্রদান করিতে না পারে 
কেবল একমাত্র আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা সেই সকল ফল লাভ 
হইয়া থাকে। ভক্তি সর্বফল-প্রদানে পরম সমথা । 
পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্মের লিখিত আছে £__ 
২। যথাগ্রিঃ স্ুসমিদ্বার্চচিঃ করোত্যেধাংসি ভক্মনাত । 
পাপানি ভগবদ্তক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ ॥ 
ভক্তিমান্ ব্যক্তি স্বভাবতং কোন পাপ করেন না কোন প্রকারে 
ভক্তিমান্‌ ব্যক্তির পাতক উপস্থিত হইলে অন্ত প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন 
হয় না। পন্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাজ্মে নারদ-অন্বরীঘ সম্বাদে লিখিত 
আছে :_ যেমন পাক-নিমিত্ত প্রজলিত অগ্নি, কাষ্ঠ সকলকে ভন্্বীভূত 
করে, তদ্রপ অনুঠীয়মানা ভগবদ্তক্তি তৎক্ষণাৎ পাতক সকলকে দগ্ধ করে 1» 
এরূপ বলিলেন, দরাময়, ভক্কিসবাধনার পাপ নষ্ট হর; তা 
তো .হইবারই কথা । যে সাধনা সর্ধসাধনা হইতে পরম শ্রেষ্ঠা, সে 
সাধনায় পাপ-নাশ হইবে ইহা তো সহজেই বুঝা যায়। কি প্রকারে 
ভক্তি দ্বার! পাপের বীজ নষ্ট হয়, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা! করি। 
প্রভু বলিলেন,__ভক্তি ব্যাপারটা কি তাহা বলিলেই তুমি সকল 
কথা বুঝিতে পারিবে । আমি তোমায় প্রথমতঃ ভক্তির দুই একটা লক্ষণ 
বলিতেছি। “ভঙ্গ” ধাতুর উত্তরে জিন্‌ প্রত্যয় করিয়া ভক্তি পদটী সিদ্ধ 
হয়। “ভজ" ধাতুর অর্থ সেবা “ভজ শ্রি সেবায়াম্‌” ৫__ 
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শ্রামৎ রূপ-শিক্ষ! । ৩২১ 
27-45-8881. 
ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবারাং পরিকীন্তিতঃ। 


তন্মাং নেব বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধন-ভূয়সী ॥ 
এই নিরুক্তি গরুড় পুরাণে লিখিত আছে। সাধনাসমূহের মধ্যে 
ভক্তি-সাধন। যে সর্ধবাপেক্ষা শ্রেষ্ট সাধন, ইহাতে তাহাও জানা যায়। 
এই সেবা কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই খিবিধ ভাবেই হইতে 
পারে। নয় প্রকার বৈৰী ভক্তিতে এই নেবার কথ! পরিস্ফুট 
হইয়াছে, বথ। := 
অবণং কার্ভনং বিষ্ঞোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং। 
অচ্চনূং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
এই প্রকারে যে ভগবননুশীলন কর। হয়, তাহাই সেবা, কিন্তু এইরূপ 
সেবা সকাম ও নিফাম উভয় ভাবেই হইতে পারে। গীতার খ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন £₹__ 
চতুব্বিধা ভভস্তে মাং জনাঃ হ্থুরূতিনোহজ্জুন। 
আর্তো ভিজ্ঞাস্থ্র্থাথী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 
অর্থাৎ রোগা, অধকামী, ভিজ্ঞান্থ ও জ্ঞানী--এই চতুর্বিধ স্থরুতি- 
শালী ব্যক্তি আমাকে ভজন করেন। ভক্তির এই ফল ন্যনাধিক পরিমাণে 
সকলেরই লভ্য হয় ৪ 
অকামোঃ অর্ববকীমো ব। মোক্ষকাম উদ্বারধী:। 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুবং পরম্‌ ॥ 
কিন্তু নিষ্কাম ভজনে বে ফলাধিক/ হয, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি? 
বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে £__ 
অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ নকৃৎ পুজাং প্রকুর্বতে | 
ন তেষাং ভব বন্ধত্ত কদাচিরপি জায়তে ॥ 
উক্ত চতুব্ধিধ ভক্তের মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের ভক্ত, সকাম; চতুর্থ 
জ্ঞানী ভক্ত, ইনি নিকাম। এই নিষ্কাম জ্ঞানী ভক্কে'র ভক্তি, জ্ঞান-মিশ্র 
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ভক্তি; কিন্তু এই শ্লোকে যে একটা %” কার আছে তাহাতে নিকাম প্রেম- 
ভক্তকে বুঝায় । তাদৃশ প্রেমভক্ত জ্ঞানীর অন্তর্ভূক্ত বলিয়াই বুঝিরা 
লইতে হইবে । কিন্তু ভঞ্ির আর একটা লক্ষণ এই যে: 

অন্যাভিলাধিতাশৃন্ং জ্ঞানকন্মাগ্নাবৃতং | 

আন্গকুলোন কষ্ানুশীলনং ভক্তিরুত্তম| ॥ 

ইহাতে জান! যাইতেছে খে অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের অন্শীলনই 

ভক্তি। প্রতিকূলানুশীননে ভক্তি হয় ন! কিন্তু যে প্রকারেই হউক কৃষ্ণ- 
নুশীলনমাত্রই কলপ্রদ। কংস ও শিশুপাল ভয়ে ও ক্রোধে কৃষ্ণন্ুশীলন 
করিতেন, তাহার ফলে .এই উভয়ের সাযুদ্জ।-নুক্তি হইয়াছে । কংস দিবা- 
নিশি ভয়ে ভয়ে কৃষ্াা্শীলন করিতেন এবং জগৎকে কৃষ্চময় 
দেখিতেন,_ 

“চিন্তয়ানে। হযীকেশনপশ্ঠৎ তম্মরং জগং” । 
ইহ! অনুশীলন বটে কিন্তু অনুকুল নহে । কিন্তু এই অনুশীলনে কোন 
প্রকার ফল-কামন। থাকিবে না । কেন-না, এইটা শুদ্ধ! ভক্তির লক্ষণ । 
অপিচ ভ্ঞান-কর্শাদিও ইহার সঙ্গে মিশ্রিত থাকিবে না। এখানে জ্ঞান 
শব্দের অর্থ শুষ্ক নিব্বিশেষ ব্ৰহ্মজ্ঞান কিন্তু ভগবং-তত্বান্নন্ধান জ্ঞান নহে, 
যেহেতু, ভজনীয় ভগবানের জ্ঞান, ভজনেরই অন্থকুল। কণ্ম শব্দের অর্থ 
অন্তান্ত স্থভিতে যে সকল কম্মের কথ। উক্ত হইয়াছে, শুদ্ধ ভক্তির সাধনে 
সেই সকল কৰ্ম্ম পরিত্যাজা। কিন্তু ভগবং-সেবাদ্দিকম্ম অবশ্যই 
প্রয়োজনীর | জ্ঞান-কম্মাদি পদে বে “আদি” শুক্টা আছে তাহার অর্থ,_- 
বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস ইত।াদি। এই সকল ত্যাগ করিয়া কেবল 
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য তাহার বে সেব। বা অনুশীলন, তাহাই উত্তম!ভক্তি 
বা শুদ্ধাভক্তি। স্থতরাং গীতায় উক্ত প্লোকে থে জ্ঞান-নিশ্রা ভক্তির কথা 
বলা হইয়াছে তাহা শুদ্ধাভক্তি নয়। এইরূপে কশ্মে ও যোগ সিদ্ধির 
নিমিত্ত যে ভগবং্পুজনাদি হইয়া থাকে সে সকলকেও ভক্তি না৷ বলিয়া 
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ইনি অপরাপর সাধনার প্রঞ্নোজন-দিদ্ধির জন্য নিজের নাম বজায় রাখিয়! 
তাহাদের পরিচারিক! হইতে চাহেন না। তথাপি কেহ কেহ কন্-সিশ্া 
ভক্তি, যোগ মিশ্রা ভক্তি দি 
ইত্যাদি উল্লেখ করেন, কিন্ত ও সকল ব্যাপারে প্রকৃত ভক্তির প্রাধান্ত ন| 
থাকার উহাদিগকে ভক্তি বলা ঠিক নয়। উহাদের মধো কর্ম্মাদিরই 
প্রাধান্য থাকে সুতরাং উহাদিগকে কম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি নামে 
উল্লেখ কর ভাল। 
“প্রাধান্যেন ব্যপদেশাঃ ভবন্তি)*__ 
মীমাংসাদর্শনে এই একটা ন্যায় আছে। প্রাধান্ত-অনুসারে নাম্‌ 
নিদ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত । সকাম কম্মের ফল,স্বগ ; নিষ্কাম কম্মের 
ফল, জ্ঞানযোগ ; আবার জ্ঞান ও যোগের ফল, শির্ববাণ-মোক্ষ। আর্ত 
অর্থাথী ও জিজ্ঞান্ু এই ত্ৰিবিধ ভক্তের ফল-কাম্ন1, যাক্রমে,--আরোগ্য, 
ক্থখৈশ্বধ্যও সালোক্য-মোক্ষ-প্রাপ্তি ; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির ফল কেবলই 
হৃরিতোষণ, ইহার অন্য কোন হেতু নাই; ইহা অহৈতুকী অপ্রতিহতা 
এবং অবাহিচারিণী। অবণাদি-নবধ। ভক্তিরূপ পরম ধর্ধের অনুষ্ঠানে এই 
এই পরা৬ক্কির উদয় হয়। শ্রীভাগবত বলেন £ 
সবৈ পুংলাং পরোধন্দে। বতো তক্তিরধোক্ষজে । 
.অহৈতুক্যগ্রতিহত। যয়াত্ম৷ হ্ুপ্রসীদতি ॥ 
এই নিষ্কাম শুদ্ধাভক্তি হরিতোষণের সাধন! এবং ইহা হইতেই আত্মা 
স্থপ্রসন্ন হন। ইহাই উত্তম। ভক্তি। গীতায় বহু স্থানে এই ভক্তির 
উল্লেখ আছে, যথ 
ব্হ্মভূতঃ প্ৰদন্নাত্ম৷ ন শোচতি নকাজ্ষতি। 
সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥ 
ভক্তযামামভিজানাতি বাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ । 
ততে! মাং ত্বতে। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম ॥ 
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ভক্তিতত্ব। 


এই ভক্তি, ব্ৰহ্মন্ঞানের পরে উৎপন্ন হর, সেই অবস্থার শোক আকাজ্ক। 
প্রভৃতি কোন প্রকার চিত্তোদ্বেগ থাকে না । আত্মা এই অবস্থায় স্থপ্রসন্ 
ভাবে থাকেন। ভগবান্‌ বলেন, এই ভক্রিদ্বারা সাধক আমাকে সম্)কৃ- 
রূপে জানিতে পারেন। রসময়ত্ব, প্রেমমন্রত্ব এবং আনন্দময়ত্ব প্রভৃতি 
আমার পরমস্বরূপ। এই পরাভক্তি দ্বারা সাধক তাহ! জানিয়! আমার 
পূর্ণতম তত্বে প্রবেশ লাভ করেন। গীতার এইরূপ ভক্তি সপ্তম অধ্যায়ের 
আরম্তেও বর্ণিত হুইয়াছে, যথ। := 


যয্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্নদাঅয়ঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং থা জ্ঞাস্ততি তঙ্ছ্‌ ু॥ 
ইহাতে জানাযায় ভগবানে চিত্তের পরমাসক্তিই পর! ভক্তি। 
শাণ্ডিল্য স্থত্রেও কথিত হ্ইয়াছে,_“সা পরমান্ুরক্তিরীশ্বরে”। ঈশ্বরে 
পরমান্গুরক্জিই, পরাভক্তি। পুনশ্চ গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ_- 
অননাচেতাঃ সততং যো মাং ম্মরতি নিতাশঃ। 
তস্যাহং স্থলভঃ পার্থ নিতাযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥ 
আবার নবম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, বথা £-_ 
মৃহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীৎ প্রক্ৃতিমাশ্রিতাঃ 
ভজজ্ত্যনন্যমনসে৷ জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবারম্‌॥ 
অনন্যাশ্ন্তয়স্তো মাং যে জনীঃ পযু্ণপাঁসতে | ৷ 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 
এইরূপ ভক্তিই উত্তমা ভক্তি । এইরূপ ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে 
লাভ কর! যায়। ভগবান্‌ নিজমুখেই বলিয়াছেন, আমি অনন্য! ভক্তি- 
সাধনে লভ্য,_-“ভক্তিলভ্যন্্নন্যয়া” । এইরূপভাবের ভক্তির আর 
একটা লক্ষণ তোমায় বলিতেছি £__ 
অনন্যমমত| বিষ্ণোঃ মমত| প্রীতিসন্গতা । 
ভল্ভিরিতুচ্যতে ভীক্ম-প্রহলাদুদ্ধব নারদৈঃ ॥ 
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ক্ৰমত রূপ-শিক্ষা J ৩২৫ 


শ্রীভগবানে প্রীতিমাখ! অমাধারণ জনন্যমমতা- -বোধই ভা ভক্তি । দেহ, 
প্রাণ, নন, বৃদ্ধি, আত্ম! সকলই একান্ত ভাবে শ্রীহগবানে সমর্পণ করিয়া 
তৎপরায়ণ হইয়া তংসেবা-ভাবে বিভাবিত হ ও সঞ্সেক্রিয খারা তাহার 
অঙ্ক্শীলন বা সেবনই, ভক্তি । এইরূপ দেবাই প্রযুক্ত “ভজ” 


ধাতুর প্রকৃত অর্থ । ইহার আর একটা অতি উন লক্ষণ আছে 
তাহ? এই £-- 


ES) 


টা 


নর্ধ্বোপাধি বিনিমু্তং তৎপরতেন নিম্মলং | 
হৃধীকেন হৃযীকেশ-সেবনং ক্তিরুচ্যতে ॥ 


৮০০ 


ভগবত সেবাভিন্ন সকল প্রকার বাকনা-পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎ 
পরায়ণ হইয়! সর্ব্বেন্দরিয়ের দ্বারা শ্রীকুষ্চের অনুশীলন করাই উত্তমা ভক্তির 
লক্ষণ । এই অবস্থায় চক্ষু অনবরত তাহার রূপ দেখিতে চার, কর্ণ 
তাহারই বাক্য শুনিতে ব্যাকুল হয়. নানিকা তাঁহার দ্রাণের জন্য আকুল 
হয়, স্পর্শেন্দিয় অন্বরতই তাহার স্পর্শ চায়, মন তীহারই ধ্যানে বিভোর 
থাকে,_- এইরূপ ইন্দ্রিযবৃত্তি ও চিত্তবুত্তি ভগবানের অভিমুখে যখন উন্মুখ 
হয়, তখন সেই অবস্থা পরাভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহাকেই 
বলে, সর্ধেন্দির দ্বারা রুষ্ণান্শীলন। শ্রীম্াগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশ 
অধ্যায়ে এবিষয়ে অতি মধুর বর্ণনা দেখিতে পাওয়! যায়। আমি 
'তোমায় সেই বেণু-রব-মুগ্ধ! গোপীদের কথাই বলিতেছি। উহা রাগাত্মিকা 
ভক্তির নবাছুরাগের অতি উৎকুষ্ট উদাহরণ । উহাতেই সর্দেন্দ্িয়ের 
উৎকট আকাঙ্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে, উহার প্রতিছত্রেই পরমগাধুধ্যমরী 
প্রীতির অবিত্ৃপ্ত তৃষ্ণার আবর্তমন্ন উচ্ছাস পরিলক্ষিত হর। ভক্তির 
আর একটা লক্ষন শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধ হইতে বল! 


যাইতেছে := 


দেবানাং গুণ-লিঙ্গানামাক্ষশ্রবিকম্মণাম্‌। 
সত্ব এবৈকমনে। বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ॥ 
অনিমিত্তা ভগবতি ভক্তিঃ সিঘের্গরীয়সী । 
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এস্থলে “গুণলিঙ্কানাং দেবানাং” পদ দুইটার অর্থ গুণ প্রকাশক ইন্দ্রিয়- 
সমুহের । শব্দম্পর্শ-রূপ-রন-গন্ধ ইহার! পণ, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা- . 
ত্বক্‌ এই পঞ্চেক্দ্ির দ্বারা আনরা পদার্থের গুণ জানিতে পারি! "আন্ক- 
আবিক কর্ম্মণাং” পদদ্বয়ের অর্থ বেদ-বিহিত কন্ম। স্বতরাং এই 
শ্লোকের তাত্পধ্যার্থ এই যে, একনি অনন্যচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত, 
ইন্ড্রিয়গণ স্বাভাবিক ভাবে, অযত্বদিদ্ধভাবে এবং নিষ্কাম ভাবে যখন ভগ- 
বানের অভিমুখে ধাবিত হয় তখন সেই অবস্থাই ভাগবতী ভক্তি। ভগবহ- 
সাধনার সিদ্ধি বিবয়ে এই সাধনাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । ক্রম সন্দর্তে 
দেখানাং ইত্যাদি পদের অর্থ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব। ইহাদের মধ্যে 
সব্বপ্রধান বিষ্ণুতে যে তাদৃশী চিন্তবৃত্তি তাহাই ভক্তি বলির। অভিহিত 
হয়। শ্রীধরী টাকার সহিত এইটুকু পার্থক্য । 

শান্ত্রকারগণ কোন কোন বিষয়ের তামসিক, রাজসিক, সাত্বিক ও. 
নৈগুন ভেদে ট্টারিরকম লক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে কপিলদেব দেবস্ৃতি 
দেবীকে চারপ্রকার ভক্তির লক্ষণ শুনাইয়াছিলেন। সগ্রণাভক্তির 
একাশি প্রকার ভেদ শ্রীধর স্বামী প্রকল্পন! করিয়াছেন। শ্রবণ কীর্তনাদি 
যে নবপ্রকার ভক্তি আছে উহার প্রত্যেকটা নর প্রকার করিয়! নয়কে নর: 
দিয়া গুণ করিলে একাশী প্রকার হর । তৃতীয় স্বন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে, 
উহার উল্লেখ আছে । উক্ত অধ্যায়ের দশম প্লোকের টাকায় তিনি লিখিয়া- 
ছেন, "তনেবং সপ্তণা-ভক্তিরেকাশীতিভেদাঃ ৷” বৃহ্মারদীর পুরাণে এই 
একাশীতি সপ্তণাভক্তির লক্ষণ লিখিত আছে । কপিলদেব সাখান]া- 
কারে স্বগুণ৷ ভক্তির লক্ষণ বলিয়া নিগুর্ণা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন 
তদ্যথা এ 


মদ্গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশরে । 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গম্ধাস্তসোহম্থধৌ ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগসা নিগুণস্য হাদাহতম | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


আম রূপ-{শক্ষ। । ৩২৭ 


পপি 


অহেতুক্যব্যবহিতা য| ভক্তিঃ £ পুরুযোভমে ৷ 
সালোক্যনাষ্ট পানীপ্য নাক্কপ্যৈকহমপুযত ! 
দীয়মানং ন গৃহৃত্তি বিনা মং সেবনং জনাঃ | 
স এব ভক্তিধোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ | 
যেনাতিত্রচ্য ত্রিগুণান্‌ ম্তাবায়োপপদ্যতে ॥ 
ইতঃপূর্বে “দেবানাৎ গুণ-লিঙ্গানাং” ইত্যাদি গ্লোকে নিগুণা ভক্তির 
লক্ষণ স্বয়ং কপিলদেবই বলিয়াছেন; এস্থলে৪ তিনি বিশেবরূপে 
আবার এই ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন, মা, আমি তোমার নিগুণা ভক্তির 
* লক্ষণ একবার বলিরাছি। এখন আবার তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। 
আমি জীবমাত্রেরই হৃদয়ে অবস্থান করি; সাধক বিশেষের চিত্ত যদি 
অনবচ্ছিন্ন ভাবে কেবল আমার প্রতি ধাবিত হয়, তবে চিত্তের সেই 
ভাবকে নিগুণ ভক্তিঘোগ বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভক্তি কলা- 
ভিনন্ধানরহিতা এবং অব্যবহিতা হইরা থাকে । এই ভক্তি নিজেই 
যখন স্খরূপা, তখন এই সাধনার অন্য কোন স্থখ কামনার প্রয়োজন 
থাকেনা । গিরিগভস্থিত প্রশ্রবণের ন্যায় এই ভক্তি স্বতঃই নিত্যস্থখের 
প্ত্রবণ। গঙ্গাকত্রোত যেমন অবিরাম অবিশ্রান্ত ভাবে সাগরাভিমুখে 
হয়, এই হিরা সেই প্রকার অবিরাম শ্রীকৃষ্ণ- 
টসে অভিমুখে প্রধাবিত হর 
্রীরূপ, তুমি তো একজন প্রধান রি বল দেখি, উপমাটা কেমন 
হইয়াছে ? 
. জৰীপ বলিলেন, -গ্রভূ, আমি কাব্যরসালঙ্কারের কিজানি? আপ- 


নার কৃপায় এখন কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিতেছি যে, পরমতত্বই 
পরম্রস এবং সেই রসই কাব্যের একমাত্র বিষর | আপনি বে উপমার 
কথা বলিলেন, তাহা অতি সুন্দর £ ভক্তিপ্রবাহ ও জাহ্ববী-প্রবাহ 
উপম। উপমেয়ের বিষয় হইতে পারে। গর্ধাজল,--শীতলতার, পবিত্রতার, 
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"তাত 


৩২৮ ভাক্ততত্ব ৷ 


দ্রবতায় এবং জগং-পূজ্যতায় চিরপ্রমিদ্ধ। জানব দ্রব-হরূপ। ও পূজনীয়া, 


ভক্তি শ্রীভগবানের আহনাপিনী শক্তি ম্বরণিণী, ইনি9 ততোধিক 
অগ২পুজ্য।। জাহ্বী-জলে দেহ-ঘন : নি হল উকি আটা, 


৫ পা 


শিনী ও প্রেমপ্রদায়িনী; জাহ্নবী, বিষু-পাদপন্পোন্তবা ২ ভক্তি স্বয়ং 
ভগবানের সাক্ষাৎ আনন্দশক্তি। তুলনায় দ্রব-ত্রন্ধ জাহ্ৃবী অপেক্ষায় ভঞ্জি- 

জাহ্বীরই দাহাত্ম্য যেন অনেক পরিমাণে বে সু বলিয়! মনে হ্য়। গঞ্গা- 
জল স্রোত “যমন পরাব্িত হই কিরি , শ্রন্ধ; ভক্তিত সেই প্রকার 
অন! কোন প্রলোভনে প্রলুন্ধ না রঃ ভগবানের চর্খকেই ফিরিরা ঘুরিরা 
আশ্রয় করে, ভগবান্‌ চতুর্বিধ মুক্তি দিতে চাহিলে ভক্ত তাহ! স্বীকার 
করেন না। ভক্তির প্রভাব দানবীর প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী । 
জাহ্নবী গ্রীকৃষ্ণ-পাদপন পধ্যন্ত পৌছাইয়৷ দিতে পারেন বলিয়া মনে হয় 
না, কিন্তু নিগুণা ভক্তিসে বিষয়ে সম্পূর্ণ সমর্থ! ৷ 


কন্ধ 
EE রা হাদিয়া বলিলেন, শ্রীরূপ, তোমার সিদ্ধান্তই যথার্থ, - 
মাহাত্ম। তাদৃশই বটে । 

নিজ এই লক্ষণ এবং ইহার পূর্ব লক্ষণগুপি দ্বার অতি কুস্পষ্ট ভাবে 


ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীভগবান্‌ ভিন্ন চিত্তের যখন অন্য কোন 
দিকে গতি ন। থাকে, মনের সর্বপ্রকার স্বার্থকল।ঠিসন্ধানের বাসন। পরি 
ত্যাগ করিয়া সকল ইন্দিয়বৃত্তি যখন ভগবানে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই 
গর] ভক্তির অবস্থা বল! যাইতে পারে। 
কপিলদেব তাহার মাতা দেবহৃতিকে ভক্তির এই লক্ষণ বলিয়া- 

ছিলেন । নামের চিত্তবৃত্তি নানাবিষয়ে ধাবিত হয় । উহাদিগকে একী- 
ভূত করিয়া ভগবানের প্রতি সমগ্র ইন্দ্রিযগণ সহকারে নিয়োগ কর।, প্রত 
পক্ষেই এক কঠোর সাধনা; উহা! আবার স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন | 
শুধু তাহাই নহে, উহাতে অপর কোন স্বার্থ-কলািসন্ধান থাকিবে না। 
এই রূপ নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবনে সমগ্র ইন্দিয়বুত্তিসহ নিখিল চিত্তবৃত্তির 
প্রেরণাই পরাভক্তির নাধনা । 
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এ্মৎ বূপ-শিক্ষা । ৩২১৯ 


এরূপ, এই জন্যই তো বলির।ছি পরা ভক্তি অতি স্থচুল্ল 1 | দাধনার 
রাদ্র্যে পরাভক্তি প্ররুত পক্ষেই জগংপৃদ্ধ্যা এক অদ্বিতীয় শ্রশ্রীমহারাণী । 
অন্যান্য সাধন। ইহারই পরিচারিক|। শ্রীঙাগবত বথার্থই বলিয়াছেন, 
এই ভক্তি সাবন!-বিষয়ে সর্ববনমর্থা । এমন কি, ইনি অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের 
এক অদ্বিতীয় অধিপতি শ্রীভগবানকেও বশীভূত করিতে সমথ। | শান্ত্রকার 
বলিয়াছেন “বশীকুর্ববপ্তি সন্ভক্তিঃ সংপতিং সংস্থিয়ো যথা ।” নতী-সাধবী- 
প্রণরিণী পত্বী যেমন দংপতিকে বশীভূত করেন, তেমনি এই পরাভক্তি 
পরমেশ্বরকে বশীভূত করিতে পারেন। এই ভক্তি ভগবৎ-স্বরূণশক্তি 
আহ্লাদিনী-বৃত্তিভূতা। শ্ৰুতি বলেন,*বিজ্ঞানঘনানন্দঘন। সচ্চিদাণন্দৈ 
করসে ভক্কি-যোগে তিষ্ঠতি ৷” 
্রীরূপ, তাই তোমাকে বলিয়াছি এই ওঞ্তিতত্ব বলিয়। বুঝাইবার 
নহে । ইহ শ্রীভগবানেরই অচিন্ত্য স্বরূপশক্তির তিনের | 
“পারাবার.শুন্যগনীর-ভক্তি-রস-পিদ্ধু। 
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু ॥” 
শরণ অতি বিস্মিতভাবে বলিলেন,__আজ্ে ই।.প্রভু দয়াময়, সে তে 
বথার্থ কথ!। আমি বে অতি অধন। আনার কি এমন ভাগ্য হবে, 
যে আমি উহার বিন্দমাত্রও আস্বাদন করিতে পারিব? আপনি পরম 
দয়াল, কিন্ত আমি বে অতি জঘন্য ৷” মহাপ্রভু হা হানির! বলিলেন, _ভ্রীরপ, 
তোমার দী'নত। এখন রাখিয়া দাও। তুমি যে কে এবং কেমন, তাহ 
[মি বিলঞ্ষণই জানি । এখন ভক্তির শক্তির কথা শুন £_ 
ক্লেশদী শুভদ। মোক্ষলঘুতাকুৎ স্থল ভা । 
সান্দ্রানন্দ-বিশেধাত্মা শ্রকুষ্তাকবিণী চ সা ॥ 
ভক্তি লিন ম্গলদায়িনী, মোক্ষ-লঘুতাকারিণী, ঘনীভূত আনন্দ- 
স্বরূপিণী, শ্রীকুষ্ণাকবণী, স্থৃতরাং অতীব সুছুল্লভ।। প্রথমতঃ ক্রেশ- 
নাশের কথাই বলা যাউক ৷ পাপ, পাপের বীজ এবং অবিদ্যা, এই তিনটা 
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৩৩০ ভক্তিতত্ব ! 


ক্লেশ। ইহাদের মধ্যে পাপ আবার দুই প্রকার,_-প্রারন্ধ পাপ এবং 
অপ্রারন্ধ পাপ । এই দ্বিবিধ প্রকার পাপ নষ্ট করিবার ক্ষমতাই ভক্তির 
আছে । শ্রীমদ্ভাগবতারি শাস্ত্রে তাহার উদাহরণ আছে। যে পাপ ফলনো- 
স্মুখ হয়, তাহার নাম প্রারন্ধ পাপ ; আব যে পাপ বাপনামর ও প্রারন্ধে! 
মুখ, তাহার নাম-বীজ; যে পাপ বীজত্বোনুখ তাহার নাম কুট ; কূটত্বাদি 
. রূপ কাধ্যাবস্থাত্বরূপ ফল থে পাপদ্বার। আরন্ধ হয় না, তাহাকে অপ্রীরন্ধ 
বলা যায় । এই বিষয়টা কিঞিৎ পরিফাররূপে বলা বাইতেছে। শাস্ত্রকার 
গণ পাপভোগের চারিটা অবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন । যে পাপ আদি 
বীজরূপে অবস্থান করে, তাহার নাম অপ্রারন্ধ। সেই পাপ যখন অস্কুরিত 
হয় তখন তাহার নাম কৃটাবস্থা। যখন সেই পাপ শাখা -পল্লবাদি-সদন্বিত 
বৃক্ষের ন্যায় হইয়। দাড়ায়, তখন তাহার নাম বীজ-পাঁপ ; যখন এই শাখা- 
প্রশাখা-সমন্থিত বীজ পাপটা পাপ ফলের প্রসবোন্ুখ হর, তখন তাহাকে 
প্রারন্ধ বলে। এই সর্বপ্রকার পাপাবস্থাই ভক্তির দ্বারা বিনষ্ট 
হইয় যায়। 
ভত্তিদ্বার। অনেক প্রকার শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুভকলের 
বিষর বলা যাইতেছে । যাহার শুক্তি আছে, তিনি সমস্ত জগতের প্রীতি 
ও অনুরাগ লাভ করিতে পারেন, তাহার বিবিধ সদ্‌গুণাদি লাভ হর। 
এমন কি তাহার বর্ধববশীকারিত্ব এবং সব্গমঙ্গলকারিত্ব শক্তি জন্মে । পদ্ম 
পুরাণে লিখিত আছে, যিনি হরির অর্চনা করেন, তীহার্থারা সমগ্র 
জগতের তর্পণ হয়। স্থাবর-ভক্গম সকলেই তাহার অন্ুরক্ত হর । ইহার 
প্রমাণ পদ্মপুরাণে দ্রষ্টব্য । শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ;_ 
বস্তান্তি ভক্তি ভরগবত্যকিঞ্চন। 
সর্বগ্তণৈ স্তত্র সমাসতে স্থরাঃ । 
হরাবভক্তম্ত কুতো ম্হদৃগুণাঃ 
মনোরখেনাসাতি ধাবতো। বহিঃ ॥ 
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গ্রীমৎ বপ-শিক্ষা। ৩৩১ 


শুকদেব কহিলেন, মহারাজ, ভগবানে যাহার নিষ্কাম ভক্তি আছে, 
দেবগণ তাহার সেই ভক্তিতে বশীভূত হইর! সকল গুণের সহিত তাহা 

বাস করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি হরির প্রতি ভক্তি করে না, তাহার মহদ্‌গ৭ 
কোথা হইতে হইবে ? সে কেবল অনং্মনোরথে ES হইয়। বাহা 
বিষয়ের প্রতি ধাবমান হর অর্থাৎ তাহার কোনই অর্থসিদ্ধি হয় না। 
দেহাদিতে আসন্ত ব্যক্তির হরিভক্তি অসম্ভব । জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি 
মহতের গুণ। অভক্ত ব্যক্তিতে এই সকল গুণ সম্ভবপর হর না, তাদৃণ 


১1/ 


t 


ব্যক্তি অলীক বিষয়-স্থখের জন্য কাল্পনিক মনোরথে কেহল ইত 
ধাবিত হইয়া থাকে। 


আর একটা শুভ হইতেছে,_স্থখ । ইহা আবার তিন প্রকার” 
বৈষয়িক, ব্রাহ্ম এবং এঁশ্বরিক। তন্ত্রে লিখিত আছে, গোবিন্দ-চরণারবিনে 
যে ব্যক্তির ভক্তি অছে, তিনি আঠার প্রকার পরমাশ্চধ্য সিদ্ধি, ভুলি, 
শাস্বতীমুক্তি এবং নিত্যপরমানন্দ প্রাপ্ত প্ত হইয়া থাকেন, যথা ২ 
এসিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্য| তুক্তি মুক্তিশ্চ * 
নিতাঞ্চ পরমানন্দং ভবেদেগীবিন্দ ভক্তিতঃ ॥ 
হরিভক্তি স্থবোদয়ে লিখিত আছে £_ 
ভূয়োইপি যাচে দেবেশ ত্বরি ভণঞ্িদৃঢ়ান্ত মে। 
“যা মোক্ষান্তচতুর্বর্গকলদা স্থখদা লতা ॥ 
“হে দেবেশ, আমি পুনঃ পুনঃ আপনার চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, 
আপনার চরণারবিন্দে আমার দৃটা ভক্তি হউক । কেননা এইভক্কিলত। 
অতীব স্থখনা । ইনি ধর্ার্থকাম-মোক্ষ চতুব্র্গ-কলদারিনী এবং 
ঈশ্বরানুভ বদাত্রী 1” 
ইহার আর একটা গুণ এই যে, ইনি হৃদয়ে অঙ্কুরিত! হইলে মোক্ষ ও 


অতিতুচ্ছ বলির! বোধ হয় 2 


Gl, 


$ 
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০০ শসা ীস্পসপিসস 


“মনাগেব প্ররূঢায়াৎ হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ । 
পুরুষাথাস্ত চত্বারতৃণায়ন্তে নমস্ততঃ” ॥ 
ভঞ্ত-লত। অল্পমাত্ৰ দেখ। দিলেও ধন্মার্ঘ-কাব-মোক্ষ পুরুষাথ চারিটা 
তুণের মৃত তুচ্ছ ঝণিয়া মনে হয়। নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে £__ 
হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্তযানিনিঙ্ছয়ঃ | 
ভুক্তয়*চাদুতান্তন্তাশ্চোটক! বদঈব্রতাঃ ॥ 

ঘেমন চেটিকা অর্থাৎ দাসী সকল ভীতচিত্তে রাজমহ্ষীর অন্থগামিনী 
হয়, তদ্রপ ভক্তি মুক্তি-প্রভৃতি অদ্ভুত-সিদ্ধি সকল হরিভক্তি-মহাদেবীর 
গ্শচাৎ পশ্চাৎ গমন করেন । 

ভক্তি অখিলরাসামূত মৃত্তি শ্রীগোবিন্দের আনন্দশক্তি, স্থতরাং ইনি 
আনন্দবন-স্বরূপিণী | হরিভক্তি-স্থধোদয়ে এসম্বদ্ধে যে নকল শ্লোক আছে 
তন্মধ্যে একটা অত্যুত্তম শ্লোক এইযে £_- 

ত্রৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদবিশুদ্ধান্ধি-স্থিতস্য মে 
হুখানি গোম্পদায়ন্তে ব্রাঙ্মাণ্যপি জ্গদ্গুরো ॥ 

প্রহলাদ নুনিংহকেদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, “হেজগদ্গুরো আমি 
আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়! বিশুদ্ধ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। 
এক্ষণে আমার ব্রঙ্মানন্দ-হুখও গোস্পদভুল্য বোধ হইতেছে ।» ইহার 
সর্ব্বোপরি কথা এইযে, ইনি স্বরং শ্রীকঞ্চকে পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়। 
আনিতে সমর্থা। ্রীমগ্ভাগবতে সপ্ুমস্দ্ধে এসদ্বদ্ধে একটা প্রমাণ আছে 
সে প্রনাণটা এইযে £ 


বুয়ং গুলোকে বত ভূরি ভাগা 
লোকং পুনান। মুনরোইভিবস্তি । 
যেষাং গৃহানাবসতী তি সাক্ষাদ্‌ 
গুঢ়ং পরং ব্রহ্ম মন্যালিঙ্গম্‌॥ 
র'জা যুধিষ্ির শরীনারদ-মুখে প্রহলাদচরি্র বণ করিয়া মনোমধে! বিবেচনা! 
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ভ্মৎ রূপ-শিক্ষ)। ৩৩৩ 


করিলেন, প্রহলাদই ভগবানের প্রিরপাত্র আমরা নহি, নারদ রাজার 
এইরূপ সনোবুত্তি অন্গভব করিরা কহিলেন, “নহারাজ, এই নরলোকে 
তোমরাই ভাগ্যবান্‌, যেহেতু লোকপাবন মুনিগণ সর্বদাই তোমাদের 
গৃহে আগমন করেন, অবিকন্ত সাক্ষাৎ পরক্রদ্ধ মানবশরীর গ্রকটন করিয়। 
গ্রচ্ছন্নভাবে তোমাদের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব তোমা- 
দিগের অপেক্গা অধিক ভাগ্যবান আর কে আছে?" 
আমাদের শান্ত্রানিতে নব্বত্রই ভক্তির মহাম্হিঘ। কীত্তিত হইয়াছে। 
্রক্ধবারী মহাম্নীষানম্পন্ন খধিগণ বিষর-স্থখের অনিত্যতা, সংসারের 
লাঞ্ছনা, রোগ-শোকের যাতনা, হুজ্জনের গঞ্ধনা, অত্যাচারীর উৎপীড়ন। 
ও দৈব-বিড়্বনা প্রভৃতিতে প্রতিদিন জীবের বিবিধ দুঃখ অনুভব করিয়। 
উহা হইতে জীবের অত্যন্ত পরিত্রাণ-লাভের উপায় চিন্তা করিতেন। 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন, এই দুরন্ত সংসারের অত্যন্ত যাতনা হইতে 
পরিত্রাণের একমাত্র উপায়,” ভগবৎ- সাধন! প্রীগোবিন্দই পরমানন্দ : 
তাহার চরণারবিন্ব-মকরন্দই জীবের একমাত্র রসারন। স্থতরাং 
তাহার উপাননাই পরম পুরুষাথ। দুঃখ লইয়া নীরবে নিজ্জনে বসির! 
থাকিলে দুঃখ দূর হর না। দুঃখ দূর করার জন্ত সাধনার প্রয়োদন। 
আহারে ক্ষুধা-নিবারণ হয় কিন্তু তাহা কতক্ষণের ভন! হয ও 
গৃহাদি দ্বারা শীতাতপ-বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাওয়। বায় কিন্তু তাহাতেই কি 
তজ্জনিত দুঃখের অত্যন্ত অবদান হয় ? রোগ হইলে ওবধ সেবন রা 
কিন্ত সেই ব্যবস্থাতেই কি জীবগণ রোগ-ভোগ হইতে অতান্ত মুক্তি 
পাইতে পারে ? হল সহস্র সানসিক দুঃখে বদর যখন অবসন্ন হইয়। পড়ে, 
পৃথিবীর ধন, মান, নন্্ম, বন্ধুবান্ধব আত্মীর-স্বদন কেহই যখন সে 
দুঃখের প্রতিকার করিতে কিছুতেই সমর্থ হন না, তখন ্ শ্রেণীর a 
নিবারণের উপায় কি? ভগবৎ-উপাসনা ব্যতিরেকে মান্য হতে 
তঃখের প্রতিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই সহায়হীন। উপায়হান, 
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৩৩৪ তক্তিতত্ব। 


দুর্বল মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, মানবীয় চেষ্টার কখনই দুঃখের অত্যান্ত 


নিবৃত্তি হয় না; মাক্তয তখনই কোন প্রকার উচ্চদাধনায় ছুঃখ-নিবুন্তির 
উপায় পরিচিত্তন করিয়াছে । 


এইরূপে পাথিব উপার যতই উহার নিক্ষলতা দেখাইয়া 


জীবের নিকট হইতে চির বিদায় লইয়াছে, ততই জীব অপাখিৰ 
উপায়ে দুঃখ-নিবারণের পথ খুজিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইরাছে। 
‘এই প্রকারে নিরীশ্বর সাংখাজ্ঞান, নিরীশ্বর বৌদ্ধ-সাধ্না প্রভৃতি 
মানুষের সম্মুখে সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এইরূপেই নিব্বিশেষ 
ব্রহ্মবাদ প্রেতালোকের মৃত আলোকবন্ঠি লইয়|। অদহায় মানুষের নিকট 
'উপস্থিত হইয়াছে, মানুষ কিয়ংক্ষণ উহার অনুসরণ করিয়া অবশেষে কশ্ম- 
বাদ প্রদর্শিত স্বগপ্রাপ্তির ছলনাময় নিক্ষলশ্রমের ন্যায় নৈরাশ্যে নিব্বিগ্ন ও 
নিরুগ্যম হইয়। পড়িরাছে। এইরূপ অনেক সাধনার জটিল-কুটিল কন্কর- 
কণ্টকপূর্ণ সাধন-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময়েই মানুষের আশা-ভরসা 
নৈরাশ্যময় বিষাদের অতলতলে ডুবিয়! গিয়াছে ৷ অবশেষে কৃপাময় দৈব- 
নির্দেশেব মৃত ভক্তিবাদ মানুষের বিষাদ-বিপন্ন হৃদয়কে পুনরঙ্প্রাণিত 
করিয়া তুলিয়াছে। আশাম্‌য়ী, আনন্দমরী, রলমরী, করুণাময়ী, ভক্তি- 
দেবী, সাক্ষাৎ জন্মদ্ায়িনী স্সেহবাৎসল্য-ভরা জননীর ন্যায় বিষন্ন হৃদয় 
অবন্নকায়, ক্ষীণ-চিত্তেন্দরিয় নরসন্তানকে আপনকোলে তুলিয়।৷ লইয়া 
উহাকে সপ্ধীবিত করিয়াছেন । সহস্র সহম্র খষি, ভক্তিদেবীর আশা- 
ভরনামরী বাণী প্রাপ্ত হইয়৷ তাহার নিদ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া ভগবত 
কথা অবণ করিতে করিতে, তীহারই নাম-গুণ-লীলা| স্মরণ করিতে 
করিতে, তাহারই মধুময় মাহাজ্ময-গীতি গাহিতে গাহিতে, তাহারই 
সৃহৃং-মখিরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাহারই দাসত্ে প্রতিমুহূর্তেই নিজকে 
"নিযুক্ত করিতে করিতে অবশেষে তীহারই আনন্দময় ও সর্বস্থথময় শ্রীচরণে 
'আত্ম-নিবেদন করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাহার করিয়। দিয়! মানুষ 
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চিরতরে নিশ্চিন্ত হইয়াছে -_তখন মান্গৰ তাহার জীবনের প্ররুত 
উদ্দেশ্য, প্রকৃত কর্তব্যতা অনুভব করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে, প্রেম- 
মী ভক্তিই গানবাজ্মার একমাত্র উদ্ধার-কত্রী ; ভগবহং-চরণ-লাভের 
জন্য একমাত্র মহিরসী মহানেত্রী এবং তাহার একমাত্র সহায়রূপিণী 
হাপ্রেমদাত্রী । ইহাই জীবের শ্রেষ্টতমা উপাসনা, ইহাই জীবের 
সাধকতম। মহানাবন। । 
শ্লীবপ, তোমার আমি আর অধিক কি বলিব? 
পারাবার-শৃন্য গম্ভীর ভক্তি-রস-দিদ্ধু। 
তোম! চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥ 
আমি নিজেই নিরন্তর এই অকুল অতল মহাসাগরে ভাসিয়। যাই তেছি, 
তোমাকে যে স্থির-ভাবে কিছু বলিতে পারিব, এমন ভরল। করি না। 
তুমি ভক্ত,_-মহাভক্ত ; তোমার প্রতি শ্রীগোবিন্দের অপার করুণা! 
ভাহার কৃপায় তোমার হিতার্থ আমাধ্ার! যদি কিছু সম্ভবপর হয়, তাহাও 
ভক্তিরই মহিম। ৷ শুন, মাথা তোল,-_এই বলিয়। গপরমকরুণ।ময় মহ।প্রভু 
'স্েহভরে দণ্ডবং প্রণত শ্রীরূপের চিবুক ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, 
এবার ্রপ্রীমতী ভক্তিম্হারাণীর মহামহিয়সী বাহাত্ম্য-কথ! শুন £_ 
শ্রভাগবতের অজামিল উপাখ্যানারস্তে শ্রীমৎ্গশুকদেব পরম ভক্ত 
শ্রীপরীক্ষিংকে বলিতেছেন £- 
কেচিৎ কেবলয়! ভক্ত)! বান্ৃদেব-পরায়ণাঃ 
অথৎ ধুস্বপ্তি কাৎন্েন নীহারমিবভাস্করঃ ॥ 
মহাত্মা স্থৰ্য যেমন উদরমানে শ্বীয-কিরণ-প্র গাবে সমগ্র হিমকণ। 
সছ্চসগ্ধ বিনাশ করেন, সেইরূপ বান্থদেব-পরারণ কোন কোন মহাত্মা! 
কেবল ভক্তিদ্বার। নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেন অর্থাৎ কেবল ভক্তিদ্বার। 
পাপের অপ্রারন্ধ কুট, বীজ এবং ফলোন্সুখ প্রারন্ধ,_-এমন কি পাপের 
নর্বাদিবীজ অবিদ্ধা পর্যন্ত বিনষ্ট করেন। এই ঘে এই গ্লোকে “কেবলা” 


বাল 
2 
[সি 
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পদের উল্লেখ আছে ইহাতে এই বুঝা যায়, বে কর্শ্ম বেগ, জ্ঞান, সাংখা- 
জ্ঞান প্রভৃতি কাহারও সাহায্য বিন্দুমাত্র গ্রহণ না করিয়া কেবল একমাত্র 
ভক্তি-নাধনার প্রভাবেই ভক্তি-সাধক পাপরাশি বিনষ্ট করেন। “কা 
স্যেন’ পদটার অর্থ, পূর্বেই বলিয়াছি। মূলতঃ ও অঙ্গতঃ অশেষ পাপনাশের 
ক্ষমৃত৷ বুঝাইবার জনাই উক্ত পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে । সুর্যের নিহার- 
নাশ ব্যপারের দৃষ্টান্ত অতি চম্‌ংকার প্রচণ্ড মার্তগড যুগান্ত-প্রলয়ের 
বহি-শক্তি লইয়া আকাশে বিদ্যমান । তাহার সমক্ষে নীহার.কণার শৈত্য 
বা তীয় অস্তিত্ব যেমন গণনার যোগ্য নহে, পাপ-নিহ্ণারিণী ভক্তিশক্তির 
নিকট পাপরাশি তদপেক্ষাও তুচ্ছতর ৷” 
শ্রীবূপ আনন্দোংফুল্ল নয়নে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,-- 
‘চমংকার,--_অতি চমৎকার !!? গুংস্থক্যসহকারে প্রভু বলিলেন, আরও 
শুন। শ্রীমন্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে ভাগবতধর্দ্ লিখিত আছে ৪-. 
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্ক 
তাক্তান্য ভাবস্ত হরিঃ পরেশঃ ॥ 
বিকম্ম বচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ- 
ধূনোতি সর্বং হৃদি সংনিবিষ্টঃ ॥ 
মহারাজ, অন্য ভাববজ্জিত, শ্রীহরিচণ-ভজনাঁকারী ভক্তের প্রদাদ- 
বশতঃ নিষিদ্ধকণ্ধ উপস্থিত হইলেও তাহার হ্ৃদর-প্রবিষ্ট শ্রীহরিই তাহার 
সমন্ত পাতক বিনিষ্ট করেন” ্‌ 
শ্রীরূপ, প্রিয়ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের এমনই রুপা যে তিনি নিজেই 
তাহার প্রিয়-ভক্তের পাপ বিনাশ করেন। এই ব্যাপারটী ভগবানের 
করুণ। বলিয়া বলিব কিন্বা ভগবৎ ভক্তির মাহাত্ম্য বলিব? আমি তো 
বলি, শেষেরটাই ঠিক। “ম্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্ত” একেতে! বহু গুণ 
না থাকিলে ভগবানের প্রিয় হওয়া যার না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে 
শ্রগোবিন্দ নিজমুখেই তাহার প্রিয়ডক্রের বহুল অনন্যসাধারণ গুণের 
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শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা। | ৩৩৭ 


কথা ধলিয়াছেন। তাদুশ প্রির5ক্তের কোন প্রকারে পাপ হইবার 
কথাও নহে, ইহার উপরে যিনি ভগবানের শ্রীচরণের একাস্ ভক্ত 
তাহারই বা কি করিয়া! পাপ হয়? ইহার উপরে “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের 
সতত বিশ্রাম” ভগবানের এ 
মাত্র থাকিতে পারে না। যদি কদাচিৎ দৈবাহ প্রমাদবশতঃ বংকিঞ্চিৎ 
পাপ প্রবেশ করে, তজ্জন্য ভক্ত অপেক্ষা ভগবানই বোধ হয় তজ্জন্থ 
বেশী দারী। স্থৃতরাং তাহার নিজ গৃহের সন্মাজ্জন তাহাকেই করিতে 
হয়। এতাদৃশ ভক্ত পাপক্ষয়ের জন্য কখনও ভগবানের ভজন। করেন 
না। শ্রীভাগবতে আরও লিখিত আছে £-_ 
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপচানপি সম্তহাং। 

স্বপাক অর্থাৎ কুক্কর ভোজী অন্তাজও যদি ভভিমান হন তাহা হইলে 
তিনিও অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট । ইহাই ধর্মের প্রকৃত সার মর্ম্ম। 
জাত্যভিমান জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ নহে, প্রত্যুত উহাতে 
আত্মার অবনতিই হইয়া থাকে । ভগবদ্ভক্তি এস্থলে জাহবী-সলিল 
হইতেও অধিকতর পবিভ্রা। গদ্ধাঙ্সানে পাপ বিনষ্ট হয় কিন্তু অন্ত্যজ 
লোককে সবনযোগ্য পবিত্র করিতে জাহ্বী-জলের সামর্থ্য নাই। 
কিন্তু ভক্তির পবিত্রতা-কারিণী শক্তি, মানুষের জাতি-দোবকেও বিনাশ 
করিতে সমর্থ । 

ভক্তি"দ্বারা বিষর ভোগ দোষ নষ্ট হয় : ভক্তি পরম পাবনী, প 
ধর্-বিধায়িনী | পদ্মপুরাঁণে লিখিত আছে, জনার্দনে যাহার ভক্তি আছে, 
তাহার বহু মন্ত্রে ও শাস্ত্রে এবং বাজপেয়াদি বহু বহু বৈদিক যজ্ঞে কোনও 
প্রয়োজন নাই । কেবল এক ভক্তির মহাপ্রভাবে তিনি সর্ববধর্শানষ্ঠটানের 
স্থফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তির আর একটা মহৎপগুণ এই যে, বহু 
সাধনাতেও যে অহঙ্কার উন্মুলিত না হয়, ভক্তির সংস্পর্শে হৃদয় হইতে 
উহ! চলিয়া যাঁয়। ক্রবের প্রতি মন্থুর উক্তি এই যে: 
Be ২২ 
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ই রম্য বিশ্রাম মন্দিরে পাপের লেশ 


৩৩৮ ভক্তি-মাহাভ্্য ৷ 
ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদ ভগবত্যনস্তে 
আনন্দানাত্রউপপর্নদনন্তশক্তৌ । 
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্া- 
গ্রস্থিং বিভেংস্তুসি মমাহমিতি প্ররুডম্‌ ॥ 

“হে বহন! সর্ধান্তধ্যামী ভগবান্‌ অনন্ত সর্বশক্তিমান আনন্দমাত্র ; 
তীহীতে পরমাভক্তি স্থাপন করিলে তোমার অবিদ্যাগ্রস্থি ছিন্ন হইবে ।” 
মানুষের যতপ্রকার বন্ধন আছে তন্মধ্যে অহক্কার-বন্ধন অতীব কঠিন 
কিন্তু ইহার অপনয়ন অন্ত কোন সাধনা দ্বারা তত সহজ ন! হইলেও 
সুখনাধ্য ভক্তিনাধনায় আত্মাকে এই মহবন্ধন হইতে মুক্ত কর! যাইতে 
পারে।  শ্রীভাগবতে এইরূপ উপদেশের অভাব নাই। পৃথুর প্রতি 
সনকাদি মুনিগণ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইটা তোমার এখন 
বলিতেছি, যথ! £-- 
যৎ্পাদ-পক্কঞজ-পলাখ-বিলান-ভক্ত্য] 
কর্মাশরং গ্রথিত মুদ্‌গ্রথয়ন্তি সম্তঃ । 
তদ্বন্নিরক্তমতয়ে। যতয়োনিরুদ্ধ- 
স্রোতোগণাস্তম্রণং ভঙ্গ বানুরদেবম্‌ ॥ 
যাহার চরণারবিন্দের অঙ্ধুলিবিলান স্মরণমাত্রে ভক্তগণ কর্ম্মগ্রথিত 
চিত্তগ্রন্থি অনায়াসে ছেদন করিতে সমর্থ হন; ধাহাদের ইন্দ্রিয়গণ 
বিষয়-শুষ্য, বুদ্ধি নির্মল, তাহারাও সেই ভগবানের শ্রীপাদপন্ধে ভক্তিপূর্ব্বক 
শরণ গ্রহণ করেন। অতএব তুমি নেই নপ্জন-শরণ/ ভগবানের ভজন! 
কর।” যোগীদিগের বহ্গসিদ্ধির ডণ্ঠ ভক্তি যেমন স্থগম উপায়, এমন 
আর কিছুই নহে। ভাগবতে দেখা যায় শ্রী কপিলদেব তন্মাতা দেব- 
হৃতি দেবীকে বলেন £-- 
ন যুজ্যমানয়| ভক্ত্য। ভগবত্যখিলাত্মনি । 
সদৃশোহ্তি শিবঃ গন্থা। যোগিনাং ব্ৰহ্মসিদ্ধয়ে ॥ 
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এমৎ রূপ-iশক্ষ! । ৩৩৯ 
১২৯ ৪৪ ৮ কর ০ সি = টু 
ঘতায় স্কন্দ ও এরূপ একটা শ্লোক দোখতে পাওয়। যায় । 
নহাতোহনঃ শিবঃ পন্থ। বিশতঃ শংক্ৃতাবিহ । 


বান্থদেবে ভগবতি ভক্চিবোগো| যতোভবেং ॥ 

কন্ম, যোগ, সাংখ্য অষ্টা্ধযোগ, বৈদিক শ্রবণ-মনন নিদিধ্যাসনাদি 
ব]াপার, এ সকল তে প্রধান প্রধান সাধন বনিয়। শাস্বে নিণীত হইয়াছে। 
বেদের কম্মকাণ্ড একবারে অতি বিভূঁত মহামহীরূহের ন্যায় অনন্ত শাখা 
প্রশাখ। বিস্তার করিয়া প্রা ও বদিক কাল হইতে সাধকগণের 
সন্তাপহরণার্ে বর্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সাধনার 
প্রতি ভদ্রপ সমাদর ন! দেখাইয়া ঝষিগণ ভগবদ্তক্তির মহা 
মহাত্মা বর্ণনা! করিয়া বলিতেছেন, ভক্তির স্যার আত্মসিদ্ধির 
এমন নিব্বিদ্ব ‘শিবঃ পন্থা" আর দ্বিতীয় নাই। এই পথ যেমন 
কম্কর-কণ্টকহীন তেমনি সাধন-বিপত্তিকারক পথের বিদ্ল,_হিংল্পশ্বাদি 
সদৃশ কোন মানসিক ছুশ্রবৃত্তির আশঙ্কাও ইহাতে নাই। জ্ঞানমার্গের 
কঠোরতা, দুঃসাধ্য ত্যাগ-স্বীকার প্রভৃতি এই পথের সাধকগণকে ভোগ 
করিতে হয় না । যোগের প্রধান আবশ্যক মনঃন্থ্ধ্য ; তাহাও ভীষণ 
কঠিন ব্যাপার । সাক্ষীৎ ভগবানের সখ! অজ্জুন স্বয়ং শ্রীভগবানের নিকটে 
১ “চঞ্চলংহি মনঃ কৃষ্ণ” ইত্যদি শ্লোকের দ্বারা দনঃসং্যমের কাঠিন্য জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন! সুতরাং যোগের পথকেও “শিবঃপন্থা” বল! বায় ন! কিন্ত 
ভক্তিপথ যেমন কুস্থমান্ভূত, তেমনি ননোনদ ও প্রীতিপ্রদ,ঃ অথচ সর্বব- 
সাধনার ফল অধিকরূপে ইহ! হইতে লাভ করা বায়। তাই পরম কারু- 
ণিক শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,_এই ছুর্গঘ সংসারে যাহারা প্রবেশ 
করিয়াছেন, তাহারা বদি ইহার ভিতর দিয়া পরম শান্তিময়, পরম মন্্রল- 
ময়, পরমানন্দনয় ভগবত্রাজ্যের অভিমুখে গমন করিতে চাহেন, সেই 
মহাতীথের তীর্থযাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই ভক্তি-পথের মত 
নির্মল, নিদ্বণ্টক, সরল, স্থখগম্য শিবপন্থা আর দ্বিতীয় কিছ নাই। 
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ৰ, শি 2০ nf ১ 
পথের মহাবিদ্ব এবং ভতঙ্তংসাধনা-লভা ফলও, ভাক্ত 


ফলের স্যার মূল্যবান্‌ নহে । স্থতরাং ভগবান্‌ বাস্থদেবে যাহাতে ভক্তি- 
যোগ জন্মে, সেই নাধনার পথই মন্দলঃনক । যদিও অন্যান্য সাধনপথ 
ভক্তির ঠায় সমানর-যোগ্য নয়, তথাপি পরিচারকদের ন্যাব উহাদের 
নিকটেও ভল্ভি-সাধক কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতে পারেন, একথা কেহ 
কেহ বলিতে পারেন কিন্তু ভক্তগণ 'ানেন, ভক্তিপথে অন্য কোন 


ক্ম্মের বহুবিন্বতা, যোগের দু্ধরত, জ্ঞানের কঠোরত। প্রভৃতি তত্তৎ- 


সাধনার একেবারেই প্রয়োজন হয় না। যে পথে পরমীশন্দনর . 
বৃত্যগানে, পরমগন্গলমর স্ব-স্ততি-বন্দনাতে, পরমরসমর বুন্দাবনীয় কাব্য- 


কলার স্থৃধান্বাদে, সাধনার সঙ্কেত লাভ করা বার, সে পথের তুল্য স্থগম 
পথ আর কি হইতে পারে? 
বৃহন্নারদীর় পুরাণে শ্রীমন্নারদ বলিতেছেন 
বথা সমস্তলৌকানাং জীবনং রি স্বৃতং । 
তথা সমস্ত দিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিয্যতে ॥ 
ভবন্তি জন্তুবঃ সর্ব্বে যথ। মাতরমাশ্রিতাঃ। 
তথা ভক্তিং সমাশ্রিতা সর্বাজীবন্তি সিদ্ধরঃ ॥ 
যেনন জীবগণের পক্ষে জলই জীবনম্বরূপ, সেইরূপ সমস্ত নিখ্ষির 
পক্ষে ভক্তিই জীবনস্বরূপ । যেমন মাতাকে আশ্রয় করিয়। সকল জীব 
জীবনধারণ করে, তেমনই ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত সিদ্ধিগণ আপনা- 
দের অস্তিত্ব বজায় রাখে । ভক্তিসাধকের পক্ষে মুক্তিও অতি অকিঞ্চিৎ- 
কর। ঈশ্বর যদি হাতে তুলিয়া ইন্ত্ব, ব্রহ্মত্ব, এমন কি, চতুব্বিধ 
মুক্তি পৰ্য্যন্ত প্রদান করিতে উদ্যত হন, হ্রিভক্ত তাহাও অগ্রাহ্‌ 
করেন। কিন্তু প্রাথমিক সাধকগণের মধ্যে সকলেই যে নিষ্কাম সাধক 
হইতে পারেন তাহ! নহে, যদি কাহারও পাধিব স্থখ-সম্পদের কামনা 
"থাকে, ভক্রবাঞ্ছ। কল্পতরু শিশুমনোরঞ্চনের ন্যায় দে বাসনা পূর্ণ করেন । 
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ভীম কপশিক্ষা * ৩৪১ 


অপত্তাং ছুবিণং দার! হ নে হ্ঘাগজাঃ। 

খানি ব্বর্গমোক্ষৌচ ন দরে হরিভক্িতঃ ॥ 
কিন্ত ভগবান্‌ সাধকের মঙ্গলের জন্য এই সকল তচ্ছ পদাথ দান 
করিয়া সাধকগণের চিত্তকে Ae বহিম্মথ করেন না। তিনি মমস্ত 
কামনা-ন্বর্তক স্বকীয় পারপদ্র-নখজ্যোতিহারা ভক্র-চিত্ত উদ্ভামিত 
[র হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার করেন। 


\ 


করেন এবং নেই নখচন্দ্র-চন্দ্রিকার ভাহ্‌ 
তাহার শ্রীুখের উক্তি, এই বে, *জথাদি দান করিলে যখন তাহার তৃষ্ণ। 
নিবারণ হর না, প্রত।ত উত্তরোত্তর তৃষ্ণ! বৃদ্ধি পার এবং তন্বার! চিত্ত 
কলুষিত হইতে আরম্ভ হয়, স্কৃতরাং দেই সকল প্রাথনা-পূরণের দ্বার। 
উপকার ন! হইয়া অপকীরই হয়, এমন অবস্থার আমি তাদৃশ সাধকের 
‘মঙ্গলের জন, তাহার সব্্বেচ্ছা-নিবন্তক আমার পাদপন্মের সেবাধিকার 


তাহাকে প্রদান করি।” বা 
“আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব । 
স্বচরণামৃত দিয়! বিষয় ভুলাইৰ ॥” 
্রীগোবিন্দের পাদপন্নের এমনই নহিমা যে তাহাতে নকল প্রকার 
নথ বিনষ্ট হইয়া যার়। শান্ধে বহুস্থানে বহুবার এই আশ্বানবাণী 


০ দর্বাচার-বিবঞ্জিতাঃ শঠবিরো ব্রাত্য! ভগদ্বঞ্চকা। 
টির পাপাজ্যজা নিষ্ঠরাঃ | 
যে চান্যে ধনদার-পুত্রনিরতাঃ বর্ববাধমাস্তেপি হি 
শ্রগোবিন্দ-দদারবিন্দ-শরণা ুক্তা ভবপ্তি দ্বিজ ॥ 
তার্কিক পঞ্ডিতগণ মনে করিতে পারেন» বে বেদ-বেদান্ত, পুরাণ- 
তত্ত, স্বৃতিইতিহান প্রস্থাতি নিখিলশাস্ত্র পাপনাশের এবং ঘুক্তিলাভের 


জন্য শত প্রকারের সহ্জ্র সহন্র উপদেশ প্রদান কবিয়াছেন। দে সকল 
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৩৪২ ভক্তি-মাহাত্ব্য। 


উপদেশ উপেক্ষা করিনা কেবল এক জীগোবিন্দের প দারবিন্দ-সেবায় 
নিখিল সাধনার লভ্য ফল কি এত সহজে পাওয়া যাইতে পারে? ইহা 
কখনই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ধাহারা ভগবদ্ভক্তির বিন্দুমাত্রও কিরণ-কণা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের চিত্ত হইতে এই সংশয়-অন্ধকার একবারে 
বিদুরিত হইরা গিয়াছে। ভ্রীগোবিন্দচরণাবিন্দ-লাভ,_-বহু জন্মার্জিত, 
বহু অম-সঞ্চিত, মহামহান্ক্ুতির ফল। ঘোগীন্্রমৃনীন্ত্রগণ বহুতপস্তা : 
এবং বহু যোগ-ধ্যানাদিতে যে শ্রীচরণ-দর্শন-লাভে সমর্থ হন না, সেই 
চরপলাভ যে'সে সাধনার ফল নহে। এই কথাটা শুনিতে যেমন সহজ 
ও অন্াসরযুক্ত, কার্ধাতঃ সেরূপ নহে। নিখিল বাসনা-পরিবজ্ীন পূর্ববক 
নিরন্তর ভক্তি সহকারে উপাসন! দ্বারা ভগবত্-রুপা ভিন্ন ব্ৰহ্মাদিও- 
ভগবং চরণ প্রাপ্য হন না। যদি ভগবান্‌ রুপা করিয়া কাহাকেও এই 
চরণাম্বৃত প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি যে ব্রগ্গার্দিরও বন্দনীয় 
হইবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেই নাই। শ্রীভাগবতে প্রহলাদের উক্রিতে 
লিখিত হইয়াছে £__ 
নালং দ্িজত্বং দেবত্বমৃবিত্বম্বাহস্থরাত্মজাঃ । 
প্রীণনায় মুকুন্দস্ত ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ 
ন দানং ন তপে! নেজা| ন শৌচং ন ব্রতানি চ। 
গ্রীয়তেইমলয়া ভক্তযা হরিরন্যদিড়নমূ॥ 
ভগবানের প্রীতির জন্য দেবত্ব, দ্বিজত্ব, বহুজ্ঞতা, দান, তপস্যা, স্ববশ্ধা- 
চরণ, পাণ্ডিতা, ইন্দরিয়-নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, শারীরশক্তি, উদ্চম, প্রজ্ঞা, 
অগ্ান্মযোগ»_ইহার কিছুই যথেষ্ট নহে। শরীমদ্ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত 
আছে বে, একটি গজেন্দ্ৰ কেবল বিশুদ্ধ ভক্তিঘবারা ভগবানের 
তুষ্টিনাধন করিয়াছিলেন, যথা £__ 
মন্যে ধনাভিজনরপ তপঃ শ্রতৌজ- 
স্তেজ প্রভাব বল পৌরুষ বৃদ্ধি যোগাঃ। 
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মহ রূপ- টি | ৩৪৩ 


নারাধনার হি ভবন্তথি পরন্য পুংসে। 
ূ্‌ ভক্ত্য। তুতোব ভগবান্‌ গছযুখপানু ॥ 
এই সকল গুণ এ্ভগবানের প্রীতি সাধনের জন্য যে যথেষ্ট নহে, 
শান্ত্কারগণ ভূয়োদশুন দ্বার! উদ্াহরণনহ তাহা বুঝাইর। গিয়াছেন, যথা -- 
ব্যাধশ্তাচরণং গ্রুবনা চ বয়ে বিদ্যা গজেন্দ্রস্ত ক! 
কুজায়াঃ কিমুনামরূপমধিকং কিন্তৃৎ সুদায়ে। ধনং। 
বংশঃ কোবিদুরস্ত যাদবপতেরুগ্রস্ত কিং পৌরুষং 
ভক্ত] তুস্যতি কেবলং নতু গুণৈতজি-প্রিয়োমাধবঃ ॥ 
পুরাণবর্ণিত হরিভক্তব্যাধের কোন্‌ সদাচার ছিল, খ্রবেরই কি বয়স 
ছিল, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা ছিল, কুজারই বা কি সৌন্দর্য্য ছিল, হুদা 
্রাহ্মণেরই বা কি ধন ছিল, বিছুরেরই বা কি বংশগৌরব ছিল, যাদবপতি 
উগ্রসেনের বা কি পৌরুষ ছিল? অথচ ইহারা সকলেই শুদ্ধভক্তি দ্বার! 
ভগবানের প্রিয় হ্ইয়াছিলেন। মাধব" কেবল শ্তদ্ধভক্তি-প্রিয়। 
ভগবদগীতায় ভগবান্‌ শ্রীমুখে বলিয়াছেন £_ 
ভক্ত্যাত্বনন্যয়াশক্যঃ অহ্মেবংবিধোহজ্জন ৷ 
জ্ঞাতুং দ্ষ্ট ধু তত্বেন প্রবেষ্টঞ্চ পরন্তপ ॥ 
হে পরন্তপ, কেবল অনন্যাভক্তিদ্বারা আমার প্রক্ৃতরূপ জানিতে 
". দর্শন করিতে ও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে ।  শ্রীভাগবতের 
একাদশস্বন্ধে উদ্ধবকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ২ 
ভত্ত্যাহমেকয়৷ গ্রাহঃ অদ্ধয়াত্ম! প্রিয়ঃ সতাম্‌। 
“সাধুলোকের প্রির যে আমি, কেংল একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আত্ম- 
স্বরূপ আমাকে জানিতে পারিবে ।” ভগবদ্তক্তির অভাবে মানুষের আর 
কিছুতেই শাস্তি হর না। ভক্তির সাধন ভিন্ন জীবের আর অন্ত গতি 
নাই ; ন সাধনা! না৷ করিলে যে তজ্জন্ত প্রত্যবায় হয়, শাস্ত্রে তাহার 
প্রমাণ আছে যথা £ = 
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৩3 রতি 


“যাবজ্জনে! ভজ্তি ন ভূবি বিষ্ণু ভক্তি- 


বার্তা-সুধারস-বিশেষবনৈক-সারম । 
তাবজ্জরামরণ-দন্মশতাভিঘাত- 
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥ 


বে পধান্ত মাঙ্সুম স্থধারন-সারন্বরপ ভক্তির আশ্রর গ্রহণ ন! 


করে, তাবংকাল জন্ম জরামরণ প্রভৃতি অভিঘাভ ছারা মানুষ বহুদেহ- 
জনিত নরকযাতন। ভোগ করে। 


শশা সপী 


দ্বিতীয় অধ্যার-_ভক্তি-সাধনা | 
সর্প এখন তোমায় ভক্তি-সাধনার কথ| কিঞ্চি 
ভক্তিদ্বার ভগবানের সাধনা না করিলে অধঃপি 


ভগ পতিত হইতে হয় 
শ্রভাগবতে লিখিত আছে : 


টি 
Al 
ন] 
SN 
| 
Al 


ব এবাং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবনীখরং | 
ন ভজগ্্যবজানন্তি স্থানাৎ জষ্টাঃ পতন্ত্যনঃ ॥ 


অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্র প্রভৃতি থে চতর্ধর্ণের লোক 
আছে, তাহাদের মধে যদি কেহ ভগবানের ভজনা না করে, তবে 
তাহাকে স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধ:পতিত হইতে হয়। 

শ্রী, ভক্তির বিখ্ধি প্রকার ভেদ আছে। হতঃপূৰ্ব্বে একাশী 
প্রকার দের কথা বল! হইয়াছে। এই নকল বিষয় জানিতে হইলে 
ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ করিতে হয়। আমি তোমাকে সাধারণভাবে 
কিছু বলিতেছি। সাধন 5ক্তি, ভাব 5ক্তি ও প্রেমভক্তি এই তিনটা শ্রেণী 
প্রধানতম বিাগ বলিরা জানিবে। ইহার মধ্যে সাধনওক্তি দুইপ্রকার, 
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্ীমৎ রূপ-শিক্ষা। ৩৪৫ 


বৈধী ও রাগান্ছগা । শান্বের বিধান অন্থদারে ভগবানের বে কোনরূপে 
ভজন হুর, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। সাধারণতঃ বৈধী ভক্তির অঙ্গ 
স্থব্ূপিণী ক্রিঘাগুলি তোমার নিকট বি লিতেছি। উহ পূৰ্ব্বে ও একবার বল! 
হইয়াছে, যথা সেই শ্রবণ কীর্তন'দির কথ! | ইহার। সাধন ভক্তি, ইহাদের 
সাৰা,_ভাবভক্তি ও প্রেণভক্তি । সাধন-হক্তি দ্বার! অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে 
চিত্তে ভাবরসের উৎপত্তি হয়। নেই কি সাধ্য ভক্তি নামে অভিহিত । 
এ সন্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ হ্রীনভাখব্তাদি গ্রন্থে বণিত হইয়াছে । 
প্রথমতঃ ভগবদ্ভজ'নর আহ্য নরনারীর হৃদয়ে কোন বাসনার 
উৎপত্তি হয় না। এই অবস্থার গুরু-উপদেশ বা শান্বের উপদেশ দ্বার! 
কোন প্রকারে ভজনের প্রবুত্তি উপস্থাপিত হয়! এই জন্য বর্ধপ্রথমে 
গুরু-উপদেশের প্রয়োজন ! গুরুদেব,শান্ত্র ও সাধু সজ্জনের আচার প্রভৃতির 
উপদেশ প্রদানে চিত্র-ক্ষেহকে ভক্তিবীজের ছন্য প্রস্তত করেন । বীজ 
লাল হইলেও ভূমির দোষে ব। ভূমি উপযুক্ধরূপে প্রস্থত না হইলে বাজ 
অঙ্কুরিত হয় না, তক্ছণ্ত নরনারীগবের হৃদরভূমি ভক্তিবীজের জন্য 
প্ৰস্তত করিতে হয়। এজগতে লক্ষ লক্ষ লোক রহিয়াছে, চতুবাশীলক্ষ 
যোনি ভ্রমণ করিয়। ইহীর। দুম ও মানুষ জন্ম লাভ করিরাছে।॥ কিন্ত 
ভগবস্ভজনে প্রবৃত্ত না হইলে এই ছুন্ন জন্ম একবারেই বুথ। বার়। 
" নৰীভাগবতে লিখিত আছে £__ 
* নুদেহমাদ্যং সুলভং সুছুল্পভিম্‌ 

প্রবং সুবল্পং গুরুকর্ণ-ধারম্‌ 

ময়ানুকুলেন নভম্বতেরিতং 

পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরে স আস্মহা 

এমন স্ুদুল্লভ জন্ম পাইয়া ভক্তি নাধন ন! করিলে আম্মার অধঃপতন 

একবারেই সুনিশ্চিত । ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে অতীব প্রয়োজনীয় একটা 
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৩৪৬ ভক্তি-পাধন।। 


প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষং বিবুধেগ্সিতং | 
বৈরাশ্রিতে৷ ন গোবিন্দন্তৈরাত্মবঞ্চিতশ্চিরম্‌ ৷ 
অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্‌ জীবজাতিষু। 
ভ্রাম্যদ্তি: পুরুধৈঃ প্রাপ্য মানুয়ং জন্মপর্য্যয়াং । 
তদপ;ফলতাং যাতং তেষামাতআ্সাভিমানিনাং | 
বরাকাণামন।শ্রিত1 গোবিন্দচরণদ্বয়ম্‌ ॥ 
যাহারা দেবগণের প্রার্থিত দুর্লভতর মন্ুয্যদেহ লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দকে 
আশ্রয় করে নাই, তাহারা চিরদিনের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করিল অর্থাৎ 
আত্মাকে নানা প্রকার দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ক্রমান্বয়ে চতুরশীতি 
লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর যানবজ্রন্ন প্রাপ্ত হইয়া মাঙ্গষ বদি 
শ্রগোবিন্দ-চরণাবিন্দ আশ্রয়ন না করে, তাহা হইলে দেই দেহাজ্মাভিঘানী 
মানবদিগের মন্ুযুজন্ম বিফল হয় । 
শ্রীরপ, আমি তোমায় প্রথমতঃই বলিয়াছি :_ 
এইত ব্ৰহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত'জীবগণ। 
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণে এই কথাই আছে। বৃহদ্‌বিষ্ণু পুরাণে ও লিখিত 
আছে := 


1 


জলজ! নবলক্ষাণি স্থাবর! লক্ষবিংশতিঃ । 

কময়ো রুদ্রসংখাকাঃ পক্ষিণাম দশ লক্ষকম্‌ ॥ 

ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুলক্ষাণি মানুষাঃ। 

স্ব্ব বোনিং পরিভ্রাম। ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যগাং ॥ 

ভক্তির সাধন ভিন্ন জীব জন্ম বৃথা । অন্তযান্ত জীব উচ্চ ধর্ম সাধনের 

অযোগ্য ৷ এ অধিকার কেবল মন্ুপ্ঠেরই আছে কিন্তু ম্য্য বলিলেই যে 
মানুষ মাত্রই মন্থব্যধর্ম্ের উপযুক্ত তাহা নহে। বনমানুৰ প্ৰভৃতিও মানুৰ 
নামে অভিহিত হয়, শ্লেচ্ছ যবন সাওতাল ভীল লেপ ছা প্রভৃতি অসভ্য 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


কা । ৩৭৭ 


শু 


শ্রেণীর মালুষের সংখ্যাই বা ক'ত অধিক ? ইহা ছাড়া কিরাত হণ, 
পুলিন্দ, পুর্ন, আভীর, কঙ্ক খসাদি- ইহারাও ভক্তি- 
সাধনার অধিকারী ! এতদ্বতীত আরও এতাদৃশ শত শত জাতি 
জগতের অন্যান্য খণ্ডে বান করে। রি তাহার! ভগব২-ভদ্কি সাধনান্গের 
কেবল একমাত্র নামাশ্র় করে কিস্বা ভগবদ্ক্তের শরখাগত হয়, তাহ! 
হইলে তাহারাও অনায়াসে ওবদাগর পার হইয়া যাইতে পারে । 
শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে £-- 
যেহন্তেচ পাপ! বদপাশরাশ্রয়াঃ | 

শুন্স্তি তস্মৈ প্ৰহবিষ্ণবে নমঃ! 

ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, ভগবদ্রক্তের আশর গ্রহণ করিলে ও সহস্র 
সহস্র কিরাতাদি অন্ত জাতি সংনার-যাতন। হইতে পরিত্রাণ পায় কিন্ত 
এমুনই লোকের কর্ম্মভোগ যে, তাহাতেও প্রবৃত্তি জন্মেন। । 

যাহা হউক শ্রীরূপ, আমি তোমায় সাধন-ভক্তি ও সাধ্যভক্তির বিষয় 
কিছু বলিতেছি। গুরুর উপদেশান্থসারে শ্রবণকীর্ভনাদি নবধাভক্তির 
অনুষ্ঠান করিলে রাগাঙ্গগাভক্তির সঞ্চার হওয়| সম্ভবপর । নে কথা 
পরে বলিব ।  একাদশঙ্বন্ধে আভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিরাছেন,_- 
“ভক্তা! সংজাতয়া ভক্ত) বিভ্ৰতু৷ৎপুলকাং তন্গুম্” ইহার অর্থ এই 
"যে, একশ্রেণীর ভক্তিদ্বারা অন্য একশ্রেণী ভক্তি উদিত হন, সেই 
ভক্তি উপাপিত হইলে ভক্তদেহে পুলকাদি সাত্বিক বিকার উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । এইরূপ ভক্তি, ভাবন্তক্ি ও প্রেমভক্তি নামে অভিহিত 
হয়। এই প্রেমভক্তি গোপ-গোপীদিগের মধো অত্যন্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হর। 
তাহাদের ভাব ও প্রেম অতি গভীর । সে কথাও আমি তোমাকে ইহার 
পরে বলিব! আমি তোমায় বলিয়াছি, সাধন ভক্তি ছুই ভাগে বিভক্ত, _ 
বৈধী ও রাগান্ুগা। সাধনভক্তির উপরে ভাব ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি 
নামে ভক্তির আরও ছুই বিভাগ আছে। 
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শান্্র-ঘর্ধযাদা-বক্ষা করিয়। শরবণাদি নবভন্তি, এবং চৌষটি অঙ্গ ভক্তির 
সাধনাই বৈধী ভক্তি । এ সকল বিষয় তোমার হৃদয়ে স্বতঃই স্ফৃন্তি হইবে। 
নিষ্টাপূর্ববক এই সকল ভক্তি-অদ্দের কোন এক অন্গ সাধনেও ভক্ত 
নিদ্দি-গ্রাপ্ধ হন। তাহার দৃষ্টান্থের অভাব নাই। 
শ্রীবিষ্ঠোঃ অবণে নিন দাসক কা পীর্তনে । 
প্রহলাদঃ স্মরণে তদ্ভ্ি ভজনে লক্ষ্মীঃ |£ পুথুঃ পুজনে ॥ 
অক্তুরস্তুভিবন্দনে কপিপতি দাস্তেহথ নখ্যেহজ্ছুনঃ । 
নর্ববাস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণপ্তিরেষাং পরা ॥ 
শ্রীমস্ভাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীমগ্ভাগবত কীর্ভনে শুকদেব, 
স্মরণে প্রহলাদ, চরণ-সেবনে লক্ষ্মী, অচ্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্তুর, 
দাশ্যবিষয়ে হনুম৷ান্‌, সখ্য অজ্ছন ও আত্মনিবেদনে অন্ুররাজ বলি, 
ইনার! সকলে ক্ুতার্থ হইয়াছিলেন । অর্থাৎ কেবল এক এক মুখ্য ভক্ঞযদ্দের 
নেব| করিয়া ইহাদিগের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল। কিন্ত সদ্গুরুর নিকট 
ভক্তিঘত।-বী প্রাপ্তি পরম ছুন্নভ। হৃদযে এই বীজ আরোপিত হইলেও 
নিশ্চিন্ত থাকা কর্তবা নয়। যাহাতে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া দিন দিন 
বৃদ্ধি পায়, তক্ঞন্য অ্রবণ-কীর্ভনরূপ জলনেক কর। প্রয়োজন, তাহা হইলে 
ভক্তি-লতা-বীজের উন্নতি সাধন হুয়। এই ভক্তি-লতার গতি ও প্রসার 
বহু উচ্চতম প্রদেশে । জড়রাজে। এই লত। আবদ্ধ থাকে না, বীরজ। ও 
বরহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে নহাবিকুর রাজ্য ভেদ করিয়া 
গোলোক বৃন্দাবনে বাইয়া উপস্থিত হয় । 
“তবে বার তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন । 
রুষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 
তাহ! বিস্তারিত হঞ। ফলে প্রেমফল । 
ইহ! মালি নিত্য সেঁচে শ্রবণাদি জল ॥ 
এই বে ভক্তি:লতার স্থদুরপ্রমারের কথা বল! হইল, ইহ! 
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ওআমতৎ কূপ-াশিক্ষা। ৩৪৯ 
24০ রা ১২ 

অতিরঞ্জন নহে। বান্তবিকই ভক্ত লতা-বাজের এমনং উ২কষ। 

৯১ পু Core FTF টি চার ২০০ 

আনন্দময় রাজ্য ভক্তর চরম বুদ্ধিহ্থান । জাহির চকে পুণক্ধপে 

হে rsp ৮১৮79 2 (7৫1 শী না “এ না 1 

বিভাবিত ৰুরিয়! দিয়া উহাকে আনন্দরাজ্যের শ্ত্য আধবাপা করির! 

০ ০ 5 

তোলাই ভক্তি-লতার টা কাধ্য (কম্ত হহাঁতক অভাব সাবধানতার 


বৈষ্ণব অপরাধ কি তাহাঁও এন্থলে বল! যাইতেছে, যথ। 8 


বন্তি, নিন্দন্তি, বিছেষ্টি, বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি | 
ক্রধ্যতে দর্শনে হষং নো বাতি পতনানি যট্‌ ॥ 


NV 

বৈষ্ণবে তাড়ন অর্থাৎ প্রহার কর! নিন্দা অর্থাৎ দোষ কীর্তন, ঘেষ__ 
শক্রতা, অনভিনন্দন, অপমান এবং দর্শনে হষ না| হওয়া এই ছয় প্রকারে 
বৈষ্কবাপরাধ হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ দ্বারা পতন অর্থাৎ ভক্তিমার্গ হইতে 
চ্যুতি হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ মত্ত হণ্ডি-সদৃশ ভয়ানক ; ইহা স্থকোৌমল। 
তক্তিলতার পরম “ক্র শুধু তাহাই নহে, হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইলে তাহার 
সন্ধে সঙ্গে অনেক উপদ্রব-পঙ্ষর্ষণের আশঙ্কা থাকে। লাভ পুজা! গ্রতি্া 
প্রভৃতি উপশাখাগুলি ভক্তি-লতার বৃদ্ধি-সাধনে ব্যাঘাত ঘটায়।: হৃদয়ে 
ভক্তিশক্তি অতি অল্প পরিমাণেও যখন উদ্দিত হন, তখন লোকের আদর 
সন্মান প্রভৃতি স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে । জনসাধারণ উহাতে আকৃষ্ট 
হইয়া সাধকের নানাপ্রকার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে | তাহাতে উঠন্ত 
ভক্তিলতা আর বাড়িতে পায় না। তখন লোকান্ুরাগ-লাভে মনে হয়, 
নিজে যেন কত উচ্চে উঠিয়াছি। লোকের সম্মান, লোকের প্রতিষ্ঠা, 
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৩৫০ ভাক্ত-সাধনা । 


লোকের পুজ। পরপ্তির জন্য চিত্তের আকাজ্ফা বাড়িয়া উঠে, তখন ভক্তিলত! 
শুদ্ধ হইয়া! বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সময়ে সময়ে মুক্তির বাঞ্চাও বলবতী 
হয়। ইহাতে ভর বড় হামি হর। এই সকলই উক্তির অত্যন্ত 
বিঘাতক = 
“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহ| যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্তাতে 
তাবৎ ভক্তি-স্থখস্তাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ।” 

ভুক্তি ও যুক্তির স্পৃহা পিশাচী-সদূশ । ইহার! হৃদয়ে বর্তমান থাকিলে 

কিরূপে ভক্তিস্তখের উদয় হইতে পারে? €োগবাসন! ও যুক্তির 
বাসন! ভক্তি-স্পৃহার আবরণকারিণী । এই কারিকাটার আর একটা 
পাঠ আছে, যথা £-- 

“ব্যাপ্পোতি হবদয়ং যাবদ্‌ তুক্তি মুক্তি স্পৃহা গ্রহঃ” 

এ পাঠটাও মন্দ নয়। প্ররুত পক্ষে বিশুদ্ধ! ভাক্তর উদয় না হইলে 
নানাপ্রকার উৎপাত হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহার বিষময় ফলে ভক্কিলত। 
বাড়িতে পারে না, উঃ! একবারেই স্তব্ধ হইয়| ঘার। 

“কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা । 

ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা বত অসংখ্য তার লেখা ॥ 

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটা জীব-হিংসন। 

লাভ পৃজ। প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 

সেকজল পাঞ| উপশাখা বাড়ি যায়। 

শুদ্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ 

প্রথমেই উপশাখ। করয়ে ছেদন । 

তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ 
. প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে সর্দে উহার বিরোধী ভাবও বন্তমান থাকে । 
নাধকদিগকে এই নিমিত্ত অত্যন্ত সতর্ক হইতে হর। ভক্তিলতার ফল, _ 
প্রেম। উপশাখাগুলিকে বিনষ্ট করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সেবা করিলে 
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শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । ৩৫১ 


অকৈতব কুষ্জরপ্রেমের উদয় হুর এই প্রেমের সমক্ষে ধন্ম অর্থ কাম 
নোক্ষ পুরুধার্থ চতুষ্টয় তৃণতুল্য তুচ্ছ বলির। প্রতীয়মান হয় । এই শুদ্ধ! 
ভক্তির অনেক লক্ষণ তোমায় আমি পর্ক্বেই বলিয়াছি কিন্তু উপশাখ। 
নন্বদ্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়ার প্রয়ো 
“ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছ। হৃদি মনে হয়। 
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥” 
শ্রীরপ, আমি তোমায় সাধন ভক্তির কথা বলিয়াছি,_ 
“কৃতিসাব্যা ভবে সাধ্যভাব। স! নাধনবিধ।” 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার দ্বারা যে ভক্তি সাধিত হয় এবং যে ভক্তি 
হইতে ভাব-ভক্তির উদর হর, তাহাকে সাধন-ভক্তি বলে । 
গুরুপদাশরর, মন্ত্রদীক্ষা শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি সাধন-ভক্তির বহু অঙ্গ আছে। 
সংক্ষেপতঃ তোমার নিকট সেই সকল প্রকার ভক্তির কথ! বলিতেছি -- 
১। গুরুপদীঅর, ২। রুষ্ঃমন্ত্রে দীক্ষা ও শিক্ষা, ৩। বিশ্বাস 
সহকারে গরুনেবা, 91 সাধু আচারিত পথের অনুগামী হওয়া, 
৫। স্থধম্ম-জিজ্ঞাসা, ৬।  শ্রীরুষ্ণ-প্রসন্নতা-সাধনের জন্য ভোগাদি 
ত্যাগ, ৭। শ্রীধামে অথবা গন্গাদিমহাতীর্ঘে নিবান, ৮। ঘাবদর্থান্থবপ্তিতা 
অর্থাৎ যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের 
* সম্পাদন ন। করিলে ভক্তি লাভ হর না, নেই পর্য/ন্ড অনুষ্ঠান করা, 
৯। একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবানরের বথাশক্তি সম্মান, ১০। 
তুলদীআমলকী অশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষের সন্মান করা, এই দশটী,-_ভক্তির 
আরস্ত-ব্যাপার । এই দশাদ্দের অনুষ্ঠানে ভক্তি-দেবীর আবির্ভাব হয়! 
এখন আরও শুন £ঃ--১। ভগবদ্ধিমুখজনের সঙ্গ-ত্যাগ» ২। অনধি- 
কারী ও বহুব্যক্তিকে শিষ্য না করা, ৩। মঠাদি আরস্তে অনুস্তম, 9 
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাল ও ব্যাখ্যাবাদ বিবজ্জন, ৫ | ব্যবহারে অকাপণ্য, ৬৭ 
শোকান্দির অবশবন্তিতা, ৭। অন্যদেবে অনবজ্ঞাঃ ৮। প্রাণিমাত্রকেই 
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৩৫২ ভক্তি- 8 | 


উদ্বেগ ন। দেওয়া, ৯ ৯| নেৰ! অপরাধের উদ্ভব ব বাহাতে না হর নেরপ 
ভাবে আচরণ করা, ১০। কৃষ্ণ ও তত্তক্ত-বিদেষ ও ভক্তানন্দাদিতে 
অসহিষ্ণুত|,--এই দশটা অন্ধ ব্যতিরেকে সাধন-ডক্তির উদর হয় না! 
এই জন্য এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য । এই বিংশতি অঙ্গ, 
ভক্তিতে প্রবেশের দ্বার হইলেও গুরুপদাশ্রয়াদি তিনটা প্রধান অঙ্গ । 

আরও শুন £-১। বৈষ্ঞবচিহৃ-ধারণ, .২। শরীরে হরিনাম অক্ষর 
অঙ্কন, ৩। নিশ্মাল্য-ধারণ, ৪। আ্রামৃণ্তির সম্মুখে নৃত্য, ৫ দণ্ডবং 
প্রথতি, ৬। ভগবত প্রতিঘুন্তির দর্শন মাত্র গাত্রোখান, ৭। গ্রীবিগ্রহের 
পশ্চাং পশ্চাৎ গমন, ৮। ভগবানের অধিষ্ঠিত স্থানে গমন, ৯ঈ। পরিক্রমণ, 
১০। অচ্চন, ১১। পরিচধ্যা, ১২।: গীত, ১৩। সঙ্ধীর্তন। ১৪1 জপ, 
১৫। বিজ্ঞপ্তি (অর্থাৎ নিবেদন ), ১৬। শুবপাঠ, ১৭। নৈবেগ্যান্বাদ- 
গ্রহণ, ১৮। চরণামৃত গ্রহণ ১৯। ধূপ ঘাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ, 
২০। আরমূতিষ্পর্শন, ২১) শ্রীযৃত্ির দর্শন, ২২। আরত্রিক ও 
উৎসবাদি দশন. ২৩। গীতাদি শ্রবণ, ২৪। শ্রীরুষ্জের কুপা-নিরীঞ্ণ, 
২৫। স্মরণ, ২৬। ধ্যান, ২৭। দাস্য, ২৮। সখ্য, ২৯। আত্মনিবেদন, 
৩০ | শ্রীরুষে স্বীয় প্রিক্ববস্তসমর্পণ, ৩১। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমুদয় 
চেষ্টা, ৩২। সকল অবস্থাতে শরণাপত্তি, ৩৩। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধীয় বস্তুর 
সেবন, ৩৪। ভক্তি শান্তর সেবন, ৩৫। মথুরাবাস, ৩৬। বৈষ্ণ- 
বাদির সেবা, ৩৭। বৈভবান্ুুসারে দ্রব্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সেবার সমপণ 
এবং গোষ্ঠিবর্গের সহিত মহোৎসব, ৩৮1 বিশেষরূপে কান্তিক মাসের 
সমাদর, ৩৯। শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা, ৪০। অদ্ধাপূর্ববক শ্রীমুত্তির পরি- 
চধ্যাদি, ৪১। রসিকগণ সহ ভাগবত অর্থান্বাদ গ্রহণ ৪২। ভগবদৃভক্ত, 
সজাতীয় আশয় বিশিষ্ট স্নিষ্ধ ও শেষ্ঠ সাধুর স্গ, শ্রীনামকীর্তন, ৪৩ । 
মথুরামণ্ডলে স্থিতি এইরূপে দেহমন ইন্দরিয়ের দ্বারা চৌষাট্ি অঙ্ক: 
বৈধীভক্তির সাধনা করা কর্তব্য । 
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ভক্তি-সাধনা । ৩৫৩ 


প্রাহরিভক্তিবিলানে গ্রভঞ্জিরিসাফুত পিন গ্রন্থে এবং আমার কৃত রার 
রামানন্দ গ্রন্থে এই 'সকল বিষয় বিস্তারিতক্ষপে বর্ণিত হইয়াছে ! 
ইহাদের উদাহ্রণাদিও ভক্তিরনামূত পিন্ধুগ্রন্থে ভষ্টব্য | 

শ্রীপানদ সনাতনের শিক্ষাতেও শ্রীমন্মহাপ্রত্ব এই সকল বিষয়ের 
উপদেশ করিয়াছেন । শ্রীরপ, ভক্কিরসামুত-পিন্ধু গ্রন্থে উদাহরণ দ্বারা 
ইহার প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ ব্যাখা করিয়াছেন । তততৎস্থলে দুই 
একটা ব্যাখা অতি প্ররোজনীর । এখানে ছুই একটা দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
যাইতেছে । 

নারদীর পুরাণে বাবদর্থানুবন্তিত! সম্বন্ধে একটা বচন প্রমাণ আছে :ঃ_ 

যাবত কং স্বনির্ক্বাহঃ স্বীকুষ্যাৎ তাবদর্থবিৎ 
আধিক্যে নানতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ 

এই শ্লোকটা উদাহরণরূণে উল্লিখিত ন! হইলে বাবদর্থানুবত্তিতা 
পদের অথই বুঝা বাইত না। অপিচ শ্রীপাদ শ্ীজীব, ছুর্গম্স্ধমনীনাম্ী 
টীকা করিয়! শপাদরূণের মনোগত ভাব অধিকতর পরিক্ষুট করিয়া 
দিয়াছেন। এই শ্লোকে যে 'স্বনিব্বাহ’ পদটা আছে, বদি ছুর্গমস্দমনী 
টাকা না থাকিত তাহা হইলে উহার অর্থবোধ প্রকৃতই দুর্গম হইত ; 
মনে হইত “স্বনির্ব্বাহ’ দের অর্থ বুঝি নিজের সংসারধাত্রা নির্বাহ কিন্ত 
তাহ! নহে, উহার প্ররূত অথ স্ব-স্ব-ভক্তি নির্বাহ । ভক্তির অস্ুষ্ঠানে 
নিজের ক্ষমতার আধিক্য বা ন্যুনতা উভরই দোষভরনক। যাহার যে 
পরিমাণে নির্বাহ হয়, তাহার সেইরূপ ভাবেইও চলা কর্তব্য । ন্যুনতা 


তাহার ও আধিক্যে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হ্য়! 
দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পরিক্ষুট করিতেছি। কখন কখন চিত্তের 
আবেগে মানুষ নিজরে ক্ষমতার অতিরিক্ত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় 
কিন্তু তাহ! চিরদিন রক্ষা করিতে পারে না । এই অবস্থায় প্রকৃত ব্যাপারে 
শিথিলতা, অনাদর, উপেক্ষা ও ওদাসীন্ত অন্মিয়া থাকে। মনে করুন,_- 
২৩ z 
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৩৫৪ শ্রীনৎ রূপ-শিক্ষা । 


০ EEE পপ 


-— 


যাহার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, ভাদুশব্যক্তি চত্তের আবেগে ক্জ 
করিয়। খুব ধৃন্ধানে ভোগারাধনার কাধ্য সম্পাদিত করিল। ঝণ,-- 
মহাপাপ । খণ শোধ করিতে অনমর্থ হওয়ায় উত্তমর্ণ প্রতিদিন 
তাহার প্রাপ। অর্থের জন্ত গোলযোগ আরম্ভ করিল । এ অবস্থায় 
সাধকের মাননিক শান্তি-রক্ষ। করা একবারেই অসম্ভব। খণ করি 
ক্ষমতাতীত কাধ করার কোনও প্রয়োজন ছিলন।। এরূপ চিত্তের 
আবেগ ভগবখনেবা-মুূলক হইলেও উহার পাঁরণাম ভজন-সাধনের 
বিঘাতক। কেহ বা সহন! প্রত্যহ লক্ষ নাঁমঙ্জপের সংকল্প করিয়া 
বসিলেন, গৃহ্স্থলোকের নান। প্রকার কাযা, গুরুতর কাব্যে বাধ! 
জন্মিল, লক্ষনান আর হইল ন! । তিনি ননে করিলেন পরদিবস 
ক্ষতিপূরণ করিবেন কিন্তু আবার এক গুরুতর কাঁধ্য পরদিনও 
উপস্থিত হইল, সে দিনও বাধা পড়িল, ক্রমশঃ নিয়ম শিথিল হইতে 
লাগিল। অবশেষে এমন অনাদর ঘটিল যে, তিনি রোগান্বিত হইয়াও 
যতটুকু নিয়ম রক্ষা কিরিতে পারিতেন, আধিক্য দেখাইতে গিয়| তত- 
টুকু পথাত্তও করিতে পারিলেন না। এইরূপ ভাবে মনের দৃঢ়ত। ও 
নিষ্ঠা নষ্ট হইয়া ষায়। শ্রীমত্রঘুনাথ দান গোস্বামীর সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে 
লিখিত আছে,_-“রঘুনাথের নিয়ম বেন পাষাণের রেখ!” ; কলতঃ অনি- 
যমে কাৰ্য্য-নিষ্ঠা হান হয়, এইজপ্ত ঘাবদর্থাহুবতিতা অতি প্রয়োজনীয় । 
অশ্ব, তুলসী ও ধাত্রী (আনলকী ) গে! ভূমি, দেবতা, ও বৈষ্ণবগণের 
পূজায় মানুযের পাপক্ষয় হ্য়। গোত্রান্মণের হিতের জন্য, ভগবানের 
অবতার, গোবিন্দ-প্রণামেই তাহা উক্ত হইয়াছে ৷ হুতরাং শ্রীগোবিন্দ- 
গোপালের উপাসকদিগের'পক্ষে অশ্বথাদি বুক্ষের পুজাও গো-পুঁজা পরম 
ভীষ্টপ্রদা, যথা শ্ীগৌতমীয়ে £= 
গবাং কওুয়নং কুব্যাৎ গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণং। 
গোষু নিত্যং প্রসয়াস্থ গোপালোহগি প্রসীদতি ॥ 
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ভক্তি সাধন! lL ৩৫৫ 


অগরপক্ষে বিভ্তাদি ৭ থাক! নহে জঘন্য কৃপণতা দোষে ভগবৎসেবার 
সামর্থ) মত অর্থ-ব্যয় না কর। অগ্যার | উহ বিতৃশাঠ্যদোষ নামে খ্যাত। 
দৈহিক ও নাননিক শক্তি থাকা নুহ্ে৩, বথেষ্ট সমর থাক! নন্তেও ভগবদু- 
পাসনায় যথাসম্ভব দদরক্ষেপ না কর। অত্যন্ত অনুচিত । 
“ব্যবহারে অকার্পণ্য* পদের আর্থ এই বে, অশন বসনের অভাব হইলেও 
তজ্জন্ত চিত্তকে উদ্বেলিত না করিয়া মনে প্রাণে ভগবান্‌কে স্মরণ কর! ; 
রন নাম ব্যবহারে অকার্পণা । নেবাপরাধ বজ্জনমন্বন্ধে দুর্গমনদ্ঘমনী 
টাকা এবং আমারকুত শ্রীরার রাননন্দ গ্রন্থ ত্রষ্রব্য। বিজ্ঞপ্তি ব| প্রীর্থন। 
ভিন প্রকার,-_দক্প্রার্থনাম্রী, দৈন্ত-বে:ধিকা এবং লালসামরী | +দ্বতীয়- 
টার ও ভৃতীরটার অর্থ সহজেই বুঝা যাইতেছে প্রথনটার অর্থ এই যে, 
মনের প্রগাঢ় আকর্ষণে ভগবানের প্রতি চি রতিস্থচক যে প্রার্থনা, 
তাহাই দস্পরার্থনামরী”__বিজ্ঞপ্তি বলির! অভিহিত; যুবক যুধতীর 
পরস্পর চিন্তাকষণ ইহার উদাহরণরূপ। রূপ-গুণ-ত্রীড়া-সেবা প্রভৃ- 
তির কুষ্ঠ চিউনই, ধ্যান" নামে অভিহিত ভক্তি-সাধনায় জ্ঞান ও 
বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ প্রর়োভ্রনীরতা থাকিলেও এই উভয় সাধনে চিত্ত 
কঠিন হওয়ার আশঙ্ক। আছে। বৈরাগা ব্রহগভ্ঞানের উপযোগি বটে, 
কিন্ব ভগবচছ্গনে ভগবত্তব্রজ্ঞানটুকুই যথেষ্ট | জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই উভয়ের 
দ্বারা চিত্ত কঠিন হয়। যাহারা ভগ্বদ্ভজন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের 
পক্ষে প্রঃভগবানের মধুর রূপ গুণাদি ভাবন| দ্বারা চিত্ত সরস ও 
আত করার সুবিধা হর। ক্ুকুমারদ্বভাবা ভক্তিদ্বারাই তাহা সিন্ধ 
হয়। ভক্তযোগীদের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রয়োজনীয় নহে। 
শ্লীভগবান্‌ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে নিজ শ্রীমুখেই একাদশ স্বন্ধে তাহা 


) 


তম্মানন্তক্তিঘুক্তন্য যোগিনো বৈ মদাত্বনঃ ৷ 
জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেদ্বোভবেদিহ ॥ 
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স্থতরাং জ্ঞ ন-বৈরাগ্য লাভের জন্ত ভগবদ্তক্তের র পৃথক্‌ সাধনার প্রয়ো- 
জন নাই । শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ৪ 
বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিবোগঃ প্রযোজিতঃ । 
জননত)াশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ বদহৈতুকম্‌ 
এন্থলে ‘অহৈতুক’ শব্দের অর্থ-উপনিষং প্রো ত্রশ্মজ্ঞান। শ্রীভাগ- 
বতে একাদশ স্ষন্ধে ই্রভগবান্‌ ভক্তপ্রৰর উদ্ধবকে বলিয়াছেন £-- 
যত্কম্মভি যত্তপন! জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যত । 
যোলোন দ দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ 
ব্বং মন্তক্তিযোগেন মন্তক্তে লভতে হঞ্জস ৷ 
টে মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাগ্চতি ॥ 
অর্থাৎ কর্ম্মসমূহ দারা, তপস্যাদারা, জ্ঞান-বৈরাগ্যদ্বারা, যোগ, দানি, 
ধৰ্ম্ম প্রভৃতি মঙ্গলজরনক কর্শ্মসমূহ ছ্বারা যাহা কিছু লাভ হর, একমাত্র 
ভক্তিযোগেই ভক্ত অতি স্থথে সেই সমস্ত লাভ করিতে পারেন। স্বর্গ, 
মুক্তি এমন কি সব্ধোপরি আমার বামপব্যস্ত ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য 
হইয়া থাকে । পরম বিরক্ত মহাবৈরাগ্যশীল মহাজ্ঞানী শুকদেৰ পর্যন্ত 
মায়। অতিক্রম করার নিশিত্ত.কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত 
হইয়াছিলেন। শুকদেৰ মাতৃগর্ভে থাকির। উৎকট যোগে প্রবৃত্ত ছিলেন, _ 
তখন তাহার সেই ঘোগ-প্রভাবে জাগতিক কাধ্যে বিশৃঙ্খল! হওয়ার 
উপক্রম হইয়াছিল । শুকদেৰ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন মারাচ্ছন্ন জগতে 
তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না। মারা-প্রপঞ্চে মহাভীত হইয়! পরমযোগী 
শুকদেব মাতৃদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই কঠোর যোগে প্রবৃত্ত ছিলেন । 
তাহার তপোবললব, জ্ঞান বৈরাগ্য-বল-লব্ধ কোন শক্তিই মায়। অপসারণে 
সমর্থ হয় নাই । অথচ গর্ভ হইতে তাহার অবতরণ না হইলে জগতব্যপারে 
বিশৃঙ্খল। হয়। ভগবান্‌ তাহাকে ভুণিষ্ঠ হইতে আদেশ করিলেন । 
কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শুকদেব বলিলেন, করুণাময়, আমি তুমি হওয়ার 
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ভি সাধনা । ৩৫৭ 


ম্ময়ে র জগতে ৭ মায়ার প্রভাব থকিবে না। এ সদ্বন্ধে তুমি যদি দ প্ৰতিভূ 
হ.৪, তবে আমি ভূমিষ্ঠ হইব ; বথা- ত্রঙ্গ-বৈধন্ত পুরাণে 2 

অং ব্রহি মাধব জগন্নিগড়োগনের! 

নার়াখিলন্ত ন বিলজ্ঘ্যতন! ত্বদীয়। 

বরাতি মাং ন বদি গর্ভমিনৎ বিহায় 

তদ্যামি সংপ্রতি মুহুঃ গনি | 

ভগবানের মায়া যে অতি ছুরতারা এবং ত রশরণাপন্ন না হইলে 
অপর কোন প্রকারেই যে মায়ার হস্ত উই রি রত্রাণের উপায় নাই, 
'ভগবান্‌ গীভার নিজেও তাহা বলিয়াছেন । সুতরাং কৃষ্ণ সদবন্ধ ভিন্ন 
মুমুক্ষুগণ যে ফন্ত বৈরাগ্য অবলন করেন, তাহ! কৃষ্ণ-সাধনের অনুকুল 
নহে । কৃষ্ণ-ভজনের অগ্রতিকূল বিষয় অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে 
করিতেও গ্রীরুষ্ণ পূর্ণান্ুরাগ সংরক্ষণ,_ুক্ক বৈরাগ্য নামে কথিত হয় । 
আর ভগবংসদ্বন্ধীয় বস্থ প্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিত্যাগে যে বৈরাগ্য 
অবলধিত হয়, তাহার নাম ফল্গ বৈরাগ্য | ভক্তিতে রুচি অন্মামাত্রই 
বিষয়ে বিরাগ জন্মে । উহাতে বিবয়-রাগ নষ্ট হয়। ঘুক্ত বৈরাগ্যের 
লক্ষণ ও কল্গ বৈরাগ্যের লক্ষণ নিম্নলিখিত দুইটা শ্লোকে বর্ণিত 
হইয়াছে £-- 
“অনাসন্ম্ত বিষয়ান্‌ বথাহমুপযুঞ্ততঃ | 
নির্বন্ধঃ কুষ্তসম্বদ্ধে যুক্তং বৈরাগামুচ্যতে | 
প্রাপঞ্চিকতরা বুদ্ধ্। হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ | 
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগ ঠবরাগাং ফন্ত কথ্যতে ৷" 
ভোগের জন্য প্রচুর বিষয় থাকিলেও ভোগ-বিলাদের মধ্যে অবস্থান 

করিরাও চিত্ত বদি তাহাতে অনাসক্ত থাকে, ভবে বথাযোগা বিষয়- 
ভোগেও বৈরাগ্যের অভাব হয় না। ভগব সদ্বন্ধীয় বস্তু পরিতাগ ন! 
করিয়া যথাবোগ্য ভোগ করাই যুক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ ৷ আবার অপর 
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৩৫৮ উন রূপ-শিক্ষা | 


পক্ষে ভগবৎ সন্বদ্ধীর দ্রব্যাদি প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করা অতি নষ্ট রর 
কঠোরত। মাত্র ; উই! কন্তু বৈরাগ্য নামে অভিহিত হয়, উহার অপর 
নাম দর্কট বৈরাগ্য | শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্ীমঘ্দান রথুনাথকে যে উপদেশ 
দিয়া ছিলেন, তাহাতে বলিয়া ছিলেন £- 
স্থির হঞ| ঘরে রহ, না হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পার লোক ভবসিন্ুকুল ॥ 
ন! কর মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া ॥ 
যথাযোগ্য বিবর ভুগ্ধ অনাসক্ত হঞগ ! 
অস্থরেতে নিষ্ঠা কর, বাহে লোক-লোকাচার । 
অচিরেতে কৃষ্ণ তোমায় করি'বন উদ্ধার ॥ 
এইরূপে ভক্তিরসামৃত দিন্ধুগ্রন্থে বৈধা ভক্তির বিবর শেষ করির। 
রাগাঙ্গ! ভক্তির বিবরণ অতঃপরে বর্ণিত হইয়াছে । রাগাুগ। বলিতে 
গিয়া ব্রজবানিজনগণের রাগাত্মিক! ভক্তি, গোপীগণের কামাত্মিক! ভক্তি 
ও অপরাপরের সদ্বন্ধর্ূপ! ভক্তি বিবৃত হইয়াছে। এই সকল ভক্তির 
বিবরণ, লক্ষণ ও উদাহরণ ভক্তিরনামৃতসিন্ধু এবং রায় রামানন্দ গ্রন্থে 
বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়ার্ছে। ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির বিবরণও' 
উক্ত ছুইখানি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 
ভাবাঙ্কুর উপজাত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় $= 
ক্ষাণ্িরবার্থকালত্বং বিরক্তির্মানশুন্ততা । 
আশাবন্ধঃ সমুৎকা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ 
আসক্তিন্তদগ ণাখ্যানে গ্রীতিস্তদ্বনতিস্থলে ৷ 
ইত্াদয়োহনুভাবাঃ স্থ্যর্জীতভাবাস্কুরে জনে ॥ 
১। ক্ষোভের কার? উপস্থিত সত্বেও তাহাতে বে অক্ষোভিত 
চিত্ততা দৃষ্ট হয়, তাহার নাম ক্ষান্তি । 
২। জি ভিন্ন অন্য বিষরে দেহেন্দরিরমন প্রভৃতি নিযুক্ত ন! 
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ত 


ভক্তি-সাধন1। ৩৫৯ 


রাখ) কেবল ভগবদ্ষদ্েই নিরম্থর চিত্তকে ব্যাপৃত রাখাই, অব্যর্থ- 
কালত্ব। ভক্তগণ বাক্যদ্বার! তাহার স্তব করেন, মন ছার! ত তাহার স্মরণ 
করেন, দেহদ্বার৷। অহনিশ নমক্কারাদি কাৰ্য সাধিত হয়, তাহা দ্বারা তৃপ্ধ 
ন! হইয়া রোদন করিতে থাকেন, এইভাবে তাহাদের সমগ্র জীবন হরি 
সেবাতেই ব্যাপৃত থাকে! 

৩। বিষর-ভোগের প্রতি বিরাগই বিরাক্ত। 

৪1 মানশৃন্যতা_ কারি উত্তম হইয়াও নিজকে ক্ষুদ্র মনে করা । 

৫| ভগবানের প্রাপ্তি নদ্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসই অশাবন্ধ ! 

৬। নিজের অভীষ্ঈ-লাভের নিগিত্ত প্রগাঢ় লালসার নাম সমুখকগ। 

৭। নামগানে সনারুচি। ৮1 ভগবদ্‌ গুণাখ্যানে আসক্তি । 

৯ ভগবন্বনতিস্থলে নর ত। ২ 

ভাবাস্কর উপজাত হইলে সাধারণতঃ এই নব লক্ষণের উদর হয়। 
এইরূপে ভক্তিরসামৃত নিন গ্রন্থের পূর্বাবিভাগে তৃতীয় লহরী পরিসমাপ্ত 
হইয়াছে । চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তির লক্ষণ ও উদ্নাহরণ প্রদত্ত হইরাছে। 
ভাবের গাঢ়াবস্থাই প্রেম । উহা সম্যক মন্যণ চিত্তে প্রকাশ পায়! 
উহাতে অতিশয় টি চিন্তে অস্কিত হয় এইরূপে ভাব ঘনীতৃত হইলেই 
উহ! প্রেম নামে কথিত হয়! ইহাতে বৈধী রাগাহুগ! এবং ভগবানের 
অতি প্রসাদোখ এই ত্ৰিবিধ প্রেম বর্ণিত হইয়াছে । বৈধীভক্তি-সমাশ্রিত- 
ভাবোখ প্রেম, রাগানুগাঞ্রিত-ভাবোথ প্রেম এবং ভগবানের অতি 
প্রসাদোখ ভাবাশ্রিত প্রেমের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত হই- 
ব্রাছে। শ্রীনারারণ-পঞ্চরাত্রে মহাদের পার্বতীকে বলিতেছেন £-- 

ভাবোন্মত্তে৷ হরেঃ কিঞ্চি্ বেদ স্থখযাত্মনঃ | 
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুত; ॥ 

“হে প্রিয়ে। বিনি ভগবানের ভাবভক্তিতে উন্মত্ত এবং পরমানন্দে 

আপ্নুত, তীহার নিজের সুখ দুঃখের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না ।” এই 
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৩৬৪ শ্ীৎ রূপ-শিক্ষা । 
প্রেম-প্রাহুভীবের অনেক ক্রন আছে তন্ধধে। একটা ক্রম বলা 
যাইতেছে := 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিরা | 
ততোহনর্থ-নিবুত্তিঃ স্যাত্ততে। নিষ্টারুচিস্তত: ॥ 
'অথাসক্ভি স্ততাভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। 
সাধকানামরং পেন্নঃ প্রাদুভাবে ভবেৎ ভ্রম ॥ 
অঙ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়/, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি আসক্তি, ভাব 
এবং সব্ধশেষে প্রেমের উদয় হয় । ইহাই সাধ কগণের প্রেমোদয়ের ক্রম । 
ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, ভক্ত সাধকের পক্ষে কতকট। উচ্চস্তরে 
অবস্থিত। ভাবের লক্ষণ এইযে ₹_ 
শুদ্ধ সত্ব-বিশেবাত্মা প্রেমকুষ্যান্ু-সাঘ)ভাক্‌। 
রুচিঙিণ্চিত্তমাহ্ণ্যকদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ 
ইহার আর একটা লক্ষণ তত্ত্রে আছে £- 
প্রেমস্ত প্রথমাবস্থা ভাবইত্যভিনীয়তে 
স্বাত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্্যরত্বা্রপুলকাদয়ঃ ॥ 
শ্ীচরিতাম়তে আদির চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে £__ 
হলাদিনীর সারপ্রেম, প্রেমসার ভাব। 
ভাবের পরনকাষ্ঠ। নাম মহাঁভাব ॥ 
এই করেকটা লক্ষণ বার! ভাবের বিচার কর! যাইতে পারে । ভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধ গ্রস্থে ইহার বিস্তৃত বিচার আছে । নে বিচার ছুর্গম-সঙ্গমনী 
টাকায় দৃষ্ট হয়। প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলা হইয়াছে । 
উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে আরও ভিন্ন প্রকারের ভাবের উল্লেখ আছে। 
চরিতামৃত হইতে বে টুকু উদ্ধৃত কর। হইল, তাহাতে দেখা যায় হলাদিনীর 
সার, প্রেম ; প্রেমের সার, ভাব | ইহাতে পাঠকগণের মনে নান।প্রকার 
অর্থের উদর হওয়া অসম্ভব নহে। ভাব বন্দি প্রেমের সার হয়, তবে উহ! 
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ক্তিরসায়তসিদ্ গ্রন্থে ি লিখিত প্রেমের প্রথম অবস্থা বলিয়। যে ভাব বর্ণিত 
হইয়াছে, দে ভাব হইতে চিনন বস্তু ভইরা দাড়ায় । যদি চৈতত্যচরিতা- 
মুতের লিখিত প্রেঘনার ভাব এই বাক্যস্থিত (প্রেমনার পদটাকে বহুব্রীহি 
সনাসে অর্থ-বোধের উপায় কর। হর, তাহ হইলে ভক্তিরনামৃতসিন্ধুর 
ভাবের সহিত অর্থ-সঙ্গতি হয়! “প্রেনই হইয়াছে সার যাহার’ তাহাই 
ভাবৰ ; কিন্তু চরিতামুতের অভিপ্রায় নেক্গপ নহে । উহাতে যেরূপ লিখিত 
হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতঃই বোধ হয় এই ভাবটা প্রেমেরই উপরের 
অবস্থা । কেননা এই ভাবের পরম কাষ্টাই,_মহাভাব। অলঙ্কার শানে 
এ্তাৰ” শব্দটার থে বহুপ্রকার পারিগাধিক অথ আছে, তাহ পণ্ডিত 
মাত্রেরই স্থবিদ্িত। এস্থলে ‘ভাব শব্দটীর বিস্তৃত আলোচন। কর! হইবে 
না। সাধন-১ক্তির উপরের স্তরে এবং প্রেমভঞ্জির নিন্নস্তরে বে ভাব 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে আলোচ্য । 
এই ভাবটা শুদ্ধ সত্ববিশেব-মূলক। শুদ্ধ শব্দের অর্থ এই বে, যাহ। স্বরং 
প্রকাশ, যাহা তত্বান্তরের খার। প্রকাশিত নহে এমন যে সত্ব, তাহাই শুদ্ধ 
সব্ব। ওগবানের সব্বপ্রকাশিক। স্বক্পশঞ্তির স্বিদাখ)া বৃত্তিকেও শুদ্ধ 
সত্ব বলা যাইতে পারে । স্বরূপ শক্তির অন্য প্রকার বৃত্তি আছে, উহার 
নামত _হুলাদিনী শক্তি । তাহ। হইলে সখ্তের নার এবং হলাদিনীর সার 
এই উরের্‌ সারা'শ মিশ্রিত হইয়া ভগবানের নিত্য প্রি়জনা বিষ্টানক 
এবং তীয় আনুকূল্য ইচ্ছাময় পরমবৃতিত্বই__এই ভাবের প্রকৃত অর্থ । 
তাহা হইলে বুঝ। যাইতেছে বে হলাদিনীর সারবৃত্তি এবং সম্বিতের সার- 
বৃত্তি দ্বারা এই গাব গঠিত হইয়াছে । হ্লাদিনীর দার বে প্রেম, 
সে প্রেমেরও কতকট। অংশ ইহাতে আছে। স্থৃতরাং শ্রীচরিতাম্থতে 
প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত কোনও গোলযোগ হইতেছে না। ভগবৎ স্বক্গপ- 
শক্তির অন্তর্গত বি খিতের নারবুত্তির সহিত হলাদিনীর সার বৃত্তি বে প্রেম 
তাহারও প্রথন অবস্থা ইহাতে আপতিত হ ওরা ইহ! প্রক্ৃতপক্ষেই প্রেম- 
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শপ পাশ 


সধ্যাংগু-সাম্যভাক্‌ বিশেষণের সাং কতা করিস্বাছে। _ সৌহস্ত-উল্লাসের 
ছার! ইহ! চিত্তকে আর্্র করে । ইহ! হবার! প্রপঞ্চস্থ ভ = গণের চিত্ত মন্থণ 
বা আদ্র হয় । ইহার পরের অবস্থাই, -- প্রেম ৷ 
এখন শ্রীপাদ বূপকে মহাপ্রভু যেরূপ শিক্ষ। দিরাছিলেন, তাহারই 
মৰ্ম্ম বলা বাইতেছে। মহাপ্রভু বলিলেন প্রারূপ, প্রেম কি তাহ। বলিতে 
হইলে পূর্বে ভাবতত্ব বলিতে হয়। গীতা শ্রীভগবান্‌ বলিরাছেন, 
“ভক্ত্যা মামভি জানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ” ইহার অর্থ বলিতেছি__ 
জ্ঞানে ভগবানকে জানা যায় কিন্তু ভক্তিতে নম্যক্রূপে জান। যায়। 
স্থতরাং ভক্তিতে বে জ্ঞানেরও ভাগ আছে, ইহাতে তাহাই বুঝা গেল । 
ভক্তি প্রধানতঃ হলাদিনী শক্তির বুত্তিবিশেষ, কিন্তু তাহাতে সন্বিতের 
কথাও শ্রীভগবানের উক্তিতেই জানা গেল। কেননা ভগবান্‌ 
বলিতেছেন-__“অটিজানতি ৷” তাহা হইলে দাড়াইল এই বে সন্বিৎ এবং 
হলদিনী,_-এই উভয় শক্তির বৃত্তিবিশেষই সাধন ভ্রক্তির উপাদান । শুদ্ধ 
সন্বিংশক্তি শ্রীভগবানেরই প্রকাশিকা ব্বরূপ-শক্তি । ভাবটা নাধনভক্তিরও 
পরাবস্থ। । সুতরাং সম্বিতের সার এবং হলাদিনীর সার ইহাই ভাবের 
উপাদান। ভাবে হলাদিনীর সার ভাগ প্রেম অপেক্ষা কৃত অন্পমাজ্ায় 
থাকে, ইহাই বুঝাইবার জন্য প্রেম-সধ্যাৎশু ভাক্‌ বলা হইল । হলাদিনী 
শক্তিবৃত্তির সারের যেমাত্র। প্রেমে থাকেন, ভাবে তত পরিমাণে ইহার 
অস্তিত্ব নাই। অরুণোদর যেমন উদয়োনুখ ্ুর্যেদর নিদর্শন, ভাবও 
তেমনই প্রেমোদরের পরিচারক | ভাব হুইলেই বুঝিতে হইবে যে 
প্রেমোদয়ের আর অধিক বিলম্ব নাই । এই ভাবই সৌহত্য-রন-অভিলাব 
বার চিত্রকে আদ্রীভূত করে। চিত্ত প্রিয়বস্তুর জন্য তারলা-তরঙ্গে 
উদ্বেলিত হইয়া উঠে। শ্্রীভগবানের প্রতি সাধন-ভক্কির মাত্রা বৃদ্ধি 
পাইলেই উহা! ভাবতত্ব নানে অভিহিত হয় । তন্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন,. 
ভাব প্রেমের প্রথম অবস্থা । প্রেমের তুলনার ইহাতে অশ্র-পুলকাদি 
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তা 


সাত্বিক ভাবের মা অল্প পরিনাণে প্রকাশ পাক). অশ্রাপুলকাছি উঠা 

অন্ভাব ৷ পুরাণে ইহার একটা উদাহরণ আছে - ‘রাজ। 

শ্রীকৃষ্ণচরণ শ্যযন করিতে ক 

অশ্রুসিক্ত হইয়! উঠিল৷’ শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্বন্ধে কপিলদেব একটা গদ্যে 
তাহার মাতৃদেবীকে এই ভাবভক্তির কথা বলেন, বথা-_নৈৎ্ষ্য বগ্যছাত 


ারিতে ভাবাপন্ন হইলেন, তাহার নয়ন্য্গল 


৬ 
৮ 


ভাববঞ্জিতম্‌ ইত্ানি। ভগবানের প্রতি ভাববঙ্ভিত নিরুপাি জানও 
শোভনীয় নহে। 

অতীব মূল্যবান্। ইহার অপর পধ্যায় টি নামে অভিহিত 

দৃঢ় নিষ্ঠামর অভিনিবেশজ ভাবই রতি । শ্রীভাগবতে ইহার অনেক 
উদাহরণ আছে! এখানে একটার উল্লেখ করিতেছি । ইহ প্রীনারদে 
আত্ম-কাহিনী, তি তিনি বলিতেছেন, বো াযিগ খবি সমাজে প্রতাহ 


নিরব কাণ দিনা শুনিতাম। এইরূপ ছি শুনিতে তে 
্ীরুষ্চ্দে আমার রতি উপজাত হইল শি রতি নাধনাভিনিবেশজনিত 
ভাব এবং সেই ভাব শ্রদ্ধা হইতেই উত্পন্ন।” কপিলদেবও ম'তাকে 
বলিয়াছেন, আমার বলবীধ্যাভিজ্ঞ সাধুগণের মুখে ্রীরুষ্ণকথা বাস্থবিকই 
হৃংকৰ্ণের রসায়ন । উহা! শ্রবণে শ্রদ্ধা রতি 'ও ভক্তি ক্রমেই উদিত হয় 1” 
পুরাণ ও নাট।শান্তরে রতি ও ভাব এই উভয় শব্দ একাধবাচী। ভঞ্জিরনও 
নেই অর্থেই গৃহীত হইল । ইহা অনেক কারণে উদ্ভূত হর, যেমন কৃষ্ণের 
প্রসাদ ও তদ্তক্তের প্রসার হইতে রতি জন্মে । রতি বা ভাব গাঢ়তর 
হইলে উহ প্রেম নামে অভিহিত হয়। 
প্রীরপ, এখন তোমার সংক্ষেপে সারগভপিদ্ধান্ত বজিতেছি 8 
সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঢ হইলে তাহে প্রেম নাম হয়। 
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ভক্তভেদে এই রতি পাচ প্রকার, ক্রমশঃ তোমাকে তাহা বলিব। 
এখন ভাবিয়া দেখ তোমায় বে ভক্তির মহিমা! বলিয়াছি, এই প্রেম সেই 
সাধন ভক্তির কত উদ্ধাবস্থা । এই প্রেম ভগবং-সাধনের উচ্চতর সাধক । 
এই প্রেমের নিষ্ঠাবান সাধক দেহগেহ্‌ প্রভৃতি সকলই ভুলিয়। যান । 
শ্রীভাগবতে ও অন্ান্ত গ্রন্থে ইহার বহু উদাহরণ আছে । ভক্তির লক্ষণ 
পূর্বেই বলিয়াছি। ভাব ঘনীভূত হইলেই প্রেম নামে কথিত হয়। 
উহাতে মমতারোধ অত্যন্ত অধিক হর। *শ্রীভগবান্‌ আমার অতি 
আপন”-_এরপ জ্ঞান হয়। প্রেমের স্বভাব এইযে প্রকে-আপন করে, 
দূরকে নিকটে আনে, শক্রকেও মিত্র করে _ প্রেমের ক্ষমতা অত্যন্ভূত | 
এই প্রেম কোন্‌ ক্রমে উদিত হয়, তাহার একটা কারিক। তোমায় 
পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীনারদ খধষির কথার জানা গিয়াছে, বে তিনি 
অদ্ধাপূর্ববক ্রীকুষ্ণকণা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইতেন। শ্রীমৎ কপিল- 
দেবও বলিয়াছেন, ইহার প্রথম সোপান, শ্রদ্ধা । 

শ্রবূপ, এখন তোমায় শ্রদ্ধার কথা কিছু বলিব। ভাব ও প্রেমের 
কথাতে| কতই বলিবার আছে, উহাত অফুরন্ত ; এখন শ্রদ্ধার কথা শুন । 
আমি বলিয়াছি,শ্রদ্ধা শব্দটা অতি প্রাচীন । অভি প্রাচীন খগেদ সংহিতাতে 
অদ্ধা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম ও ৮ম 
প্রপাঠকে শ্রদ্ধার বিষর লিখিত আছে। বেদসংহিত। সমূহে ভক্তি শব্দ 
দুষ্ট হয় ন|, প্রা ও শ্রদ্ধা ঝগ্েদে ভক্তির আসন জুড়িয়া বসিয়াছেন । প্রেম 
অভ্যুদয়ের প্রথম দোপান,_আদ্ধা। সুতরাং শ্রদ্ধার কথাই প্রথম 
আতব্য। শাস্পার্থে সুদৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধ!; দৃঢ় প্রতার না হইলে কোন 
জ্ঞানই পরিপক্ক হয় না। যাহ। সন্দেহ প্রস্থত, তাহাতে বিশ্বাস হইতে 
পারে; নাও হইতে পারে। এইরূপ সন্দেহ্সঙ্গল জ্ঞানের উপর কোন 
তব্বেরই প্রতিষ্ঠা হয় না। বিশ্বাসই ধর্শ্মের মূল। যুক্তি প্রমাণের দিকে 
নগন্য ন! করিয়| ভগবহ্থাক্যমূলক খধিবাক্যে আস্থা রাখাই শ্রদ্ধা । জনৈক 


= ————— শীত পাশা শশী ২০ ৭2০১৩ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ও 


ভক্তি-সাধনা। ৩৬৫ 


কৰি বলিয়াহেল, “হে চিরস্থন্দর, হে চিরনবুরঃ আমি চম্ম চক্ষুতে তোমায় 
প্রত্যক্ষ করি মাই কিন্তু মামার হৃদরের বিশ্বান_তুমি আছ এবং তুমি 
চিরঙ্ুন্দর ও চিরমধুর । আমাদের প্রত্যক্ষের কোন মূল্য নাই! উহার 
সীমাও অতি ক্ষুদ্র । ইন্দ্রিঘবগুলি ছার। বাহ! জান। যায় তাহা অতি সীম|- 
বন্ধ ও ভ্রান্তিপূর্ণ কিন্তু বিশ্বাসের দৃষ্টি অনন্ত প্রসারিণী,অসীম্‌ও বিশ্ববিভরা ।" 
“দ্ধ! হয় অন্ধকারে কৃষ্ণের কিরণ" । আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টি স্বাথমরী 
ও সন্থীর্ণা ; বিশ্বাসের বৃষ্টি অসীম, অনস্থপ্রসারিণী ও বিশুদ্ধ! | অতীন্তরিয় 
অনন্ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাগুডকে আপনার করিয়। লইতে হইলে শ্রদ্ধাই তৎপক্ষে 
অঘটন-ঘটন-পটারনী । শরন্ধাই নশ্বর নাক্ুবকে অনখবর আনন্দধাদে লই 
ঘায়। অ্ধা-নোপানে সেই উচ্চতম দৃনিরীক্ষ্য সব্বদোষ-বিবঞ্ভিত সর্ববা- 
নন্দ মন্দিরে আরোহণ করা যায়। যখন ইহ জগতের সর্বপ্রকার জ্ঞান- 
বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টির চক্রবালে কেবল অন্ধকারের ঘন ক্ুষ্ণ রেখাকে 
আরও ঘনীভূত করিয়া! তোলে, তখন এই অদ্ধানেবীই শ্বীর সমুজ্জল 
আলোক বঠিকা লইয়। সাধককে শ্ীভগবানের রাজোর দিকে অগ্রসর 
করিয়া থাকেন। 
ংসারের কোলাহলে, বাদবিবাদের কুতর্কে হৃদয় যখন অন্ধকীর- 
সনীচ্ছন্ত হয়, এক শ্রদ্ধাই তখন আশার আলোকে মানব হৃদয়ে বৃন্দাবন- 
সৌনর্ধ্য-মাধুষ্য প্রকটিত করেন । জ্ঞানবিজ্ঞনের কর্কশ কুতর্কে কর্ণপাত 
%  এহুমল একজন আধুনিক ইংরেজ কবির অতি সুন্দর একটুকু কাব্যাংশ আমারও 
মনে পড়িতেছে। কবিটী নব্য পাশ্চাত্য কাব্য পাঠকগণের অতি প্রিয়তম, নামটা, 
Tennys0N. নেই কাব্য-সুধা-বিন্দুটুকু এই £_ 
Strong son of God! Immortal Love ! 
Whom we, that have not seen Thy Face, 
By Faith, and Faith alone embrace, 
Believing where we Can not prove 
We have but Faith; we cannot know, 
For kuowledge is of things we see, 


And yet we trust it comes from Thee, 
A beam in darkness let it grow | 
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ন! করিয়া শ্রদ্ধার দিকেই কাণ পাতিয। রাখা উচিত । বান বিশাল 
বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাহার প্রতি প্রগাঢ ভক্তি প্রদশন করার প্রথম 
সোপান,_শরন্ধা। এই শ্রদ্ধ। হইতেই শান্তি ও প্রমানন্দ লাভ হয়। 
এ সংসারে মাছুবের চিত্ত যখন নানাপ্রকার কলোল-কৌোলাহ্‌লে বিক্ষুব্ 
হইয়। পড়ে, তখন ভগবদ্ধিশ্বামই শান্তিস্থথের একমাত্র উপায়। বখন 

একটা একটা করিয়া প্রভাতী-তারার মত আশার কিরণগুলি নিরন্ত ও 
নিশ্রভ হইতে থাকে, কিছুতেই যখন বিষ হৃদয়কে প্রসন্ন করিতে 
পারে না, তখন একমাত্র ভগবদ্ধিশ্বাসই মৃতপ্রায় মানব মনে নবজীবনের 
সঞ্চার করে। 

শ্রাূগ, শ্রদ্ধার কথ! বিশেষরূপেই বলিতে হর । অলৌকিক অতীন্দিয় 
অপ্রত্যক্ষ, অনঙ্য্রে, অন্গপমের অথচ নিত্যানন্দ প্রন সচ্চিদানন্দপ্রদেশে 
প্রবেশের প্রথম ও প্রধান সহায়,--অরন্ধা। শ্রদ্ধাই জীবনের জীবন । 
জলভিন্ন যেমন উদ্ভিদের র জীবন, নব্বদাই অতচ্ছমূর, ভগবানে অ্রদ্ধাব্হীন 
মানুষের জীবন ও তানৃশ। নিরঙ্গর উদ্বিগ্ন নলা -নিরন্তর দুঃখের 
নিত্য আবান। তুঃখণারিদ্য-প্রপীড়িত রোগ-শোক-প্রশানিত, ছলনা 
প্রবঞ্চিত মানব-জীবন,-_এক নহ। মরুভূমি; এই শত সম্তাপময় 
তে টিনা: একমাত্র অনন্ত আনন্দ নর্ঝরিণী। ভগবানে 


৮৮ 


অর্ধ! সহস্র তি মধ্যদিয়াও দানুষকে আনন্দ বৃন্দাবনে লহয়। যায় । 
শান্্কার বলেন, “নাস্তি হৃত্রন্দধানন্য ধশ্মাকৃত্য বড 


'অদ্ধাহীন ব্যক্তির বন্দরকতেয কোন প্রয়োজন নাই । ফলতঃ অদ্ধাহীনের 
কোন কাব্যে অধিকার জন্মে না। তাই ছান্দোগা উপনিবদ বলেন, 
'বদা বৈ শ্রন্দধাত্যথ মনতে নাঅন্দবন্‌ নন্গতে অদ্ধ। ত্বেব বিজিজ্ঞাসি- 
তবেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস” ইতি তৈত্তিরীর উপনিষদ্‌ বলেন, 
অ্ধয়াদেরস্, অশ্রদ্ধয়। অদেগম্‌’ । ভগবদ্দীতায় শ্রীভগবান্‌ বলেন £_- 
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অপ্রাপা নাং নিবর্ভন্তে যৃত্যুসংলারবস্মনি ॥ 
অদ্ধাবিহীন ব্যপ্চিরা ভগবানকে লাভ করিতে পারেনা । তাহার! 
.মুত্যু্ূপ নংসারপথে বাতারাত করে । 
অপিচ ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যাদ্ের উপসংহারে শ্রদ্ধাই বে জ্ঞান 
লাভের প্রথম দোপান ও সুখের হেতু, অতি স্পষ্টর্ূপেই তাহা বলা 
হইয়াছে । উহার অভাবে যে প্রত্যবার হর, তাহাও লিখিত হইয়াছে। 
ইহাদ্ধার৷। উপাসনা! ক্ষেত্রে শ্রন্ধার নিত্যত্ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
শ্রীভগবান বলিয়াছেন £-- 
অদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তংপরঃ সংবতেক্জিয়ঃ ৷ 
জ্ঞানং লন্ধ | পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশচ এংশয়াত্রা বিনশ্তি | 
নায়ং লোকোহন্তি ন পরে। ন স্থখং সংশয়াত্মনঃ ॥ 
গ্ুরুবাক্যে ও শাস্ববাক্যে দৃঢ় বিশ্বানই ভগবদ্‌ জ্ঞান ও ভক্তিলাভের 
প্রথম সোপন বলিয়া বেদবেদান্তাদি নিখিল শাস্ত্রে অরদ্ধাবান্‌ হওয়ার 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । শীভগবান্‌ বলেন, অদ্ধাবান্‌ হওয়া তো প্রথমেই 
প্ররোজন্‌ কিন্তু শ্রঞ্থবান্‌ হইয়া অলস ভাবে থাকিলে কাধ্যসিদ্ধ হয়না । 
তরাং তৎপর হইতে হইবে, জিতেত্দির হইতে হইবে। অজ্ঞ এবং 
অন্ধাবিহীন ব্যক্তিদের বন্মকর্্মে প্রবেশাধিকার হয়ন! কিন্তু সংশরাত্ম 
লোকের ইহকালে কিন্বা পরকালে কখনও কৌথা ও হুধের আশ 
ইং দে এক অতিভীবণ ছুঃখের অবস্থা । শ্ীভগবান্‌ আরও 


এ 
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মধ্যাবেগ্ত মনে। যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে । 
শ্রদ্ধয়া পরয্োপেতান্তে মে যুক্ততম! মৃতঃ ॥ 
যে সকল সাধক আমাতে মন প্রবিষ্ট করিয়া দিরা পরম অন্ধাপুণ 
ভক্তিতে নিত্যযুক্ত হইয়৷ আমার উপাসনা করেন, তাহারাই যুক্ততম। 
অজ্ঞন ভগবানের নিকট জিজ্ঞাস! করিলেন, অতি অথচ শ্রদ্ধযুক্তব্যক্তি 
যদি সাধন হইতে বিচলিত হন, তাহ। হইলে তাহার কি গতি হইবে? 
তদুত্বরে শ্রীকৃ্চ বলেন,_ইহকালে কি পরকালে তাহার বিনাশ হয়না ; 
যেহেতু, হে অজঙ্জুন, শুভকারী কোনও ব্যক্তি ছুর্গতি প্রাপ্ত হননা। 
এস্থলে দেখা বাইতেছে বে শ্রদ্ধা নিজেই এক বিশেষ গুণ 
গীতায় ও ভাগবতে শ্রদ্ধার আলোচনা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হ্র। 
অদ্ধা দ্বারা সকলবস্ত ও সকল ভাব পবিত্র হয় । উপাসনার সর্বপ্রকার, 
ন্যনতা শ্রদধ। দ্বারা পরিপুরিত হয় । অপর পক্ষে শ্রদ্ধা বিহীন জপ তপ 
ভগবছুপাসনা প্রভৃতি নিক্ষল হ্ইয়া যায়। বহ্রিপুরাণে লিখিত 
হইয়াছে £_ 
অন্ধাপূর্বব। হনে ধম্মাঃ শ্রদ্ধা মধ্যাস্ত-সংস্থিতাঃ । 
শ্রদ্ধানিত। প্রতিষ্ঠাশ্চ ধন্মাঃ অদ্ধৈব কীত্তিতাঃ ॥ 
শ্রীভাগবতের একাদশ স্বন্ধে শ্রীগোবিন্দ তদীরভক্ত উদ্ধব 'মহো- 
দয়কে বলিয়াছেন £_- 
তাবৎ কম্মানি কুববীত ন নির্বিগ্েত যাবত - 
মু্ৎকথা-শ্রবণাদৌবা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ 
এই বিখ্যত শ্লোকটার দ্বারা কম্মাধিকারের সীমা নিদিষ্ট হইল । 
জ্ঞানীর পক্ষেও কর্ম্ম কর! কর্তবা, ভক্তের পক্ষেও কর্শ করা কর্তব্য ইহ 
জ্ঞান ও কম্মের প্রাথমিক অবস্থার বিধি । চিত্তে নির্ধেদ উপস্থিত হইলে 
জ্ঞান পথের উপাসনা এবং ভবগৎ কথায় শ্রদ্ধা জন্মিলে স্মার্ভকশ্ম পরিহার 
করিয়া ভক্তি কন্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যই এই উপদেশ । এস্থলেও শ্রদ্ধা 
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শব্দের অর্থ , ভগবৎ লীলাদিতেদিতে দৃঢ় বিশ্বাস। এই জাতীয় আর 
একটা শ্লোক শ্রীভাগবতে একাদশ স্থন্ধে নথিত হইয়াছে, যথ। ঃ_ 
নির্বিধ্লান।ং জ্ঞানযোগে। টানি বম্মস্থ ৷ 
তেষনির্বিপ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্‌ ॥ 
যদৃচ্ছর। মংকথাদৌ জাতশরদ্ধস্ত বঃ পুমান্‌। 
ন নির্বিগজো নাতিসক্রে। ভক্তিযোগোইন্য সিদ্ধিদঃ ॥ 
এন্থলে “নির্বিপ্ন' শব্দের অথ এই বে, যিনি এঁহিক এবং পারলৌকিক 
বিষয়-প্রতিষ্ঠা-স্থখে বিরত, এই অবস্থায় সাধনাবিষয়ে জ্ঞানযোগই 
সিদ্ধিপ্রদ। আবার অপর পক্ষে যাহার। এ সকল সখের অনুরাগী এবং 
স্ুখভোগ-ত্যাগে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে কশ্শবোগই সিদ্ধিপ্রদ। 
“যদৃচ্ছয়া* শব্দের অর্থ ইহ সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে বদি কোন 
ভাগ্যবান্‌ জীব, পরমন্থতন্ত্ব পরমকরুণ ভগবভ্ক্তের সঙ্গ এবং তজ্জাত 
ম্ঙ্গলোদর লাভ করেন, তিনি অদ্ধাবান্‌ হইর। এটি বীজ প্রাপ্ধ হ 
“ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 
গুরুকুষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলত৷ বীজ ৮” 
এখানেই শ্রদ্ধার আরম্ভ । উক্ত একাদশ স্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে :_ 
জাতশঅদ্ধো মংকথাস্ু নির্কিয সব্বকর্শ্বন্থ । 
বেদ দুঃখা ্মকান্‌ কামান্‌ পরিত্যাগে২প্যনীশ্বরঃ | 
* ততে ভজেত মাং গ্রীতঃ অদ্ধালুদূটিনিশ্চয়ঃ | 
জুষমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ দুঃখোদর্কাংশ্চগরহ্য়ন্‌ ৷ 
অর্থাৎ যিনি এই সংসারের কামনা সমূহকে ছুঃখময় জানিয়াও সেই 
সকল কামনা পরিত্যাগে অসমর্থ, কিন্ত অসমর্থ হইলেও তিনি সেই সকল 
কামনার নিন্দাই করিয়া থাকেন, অথচ পরিত্যাগে অসমর্থ বিধায়, সেই 
সকল কামনার সেবা করিতে করিতে যাবতীয় সংসারকর্শ্মে বিরাগী হন 
এবং আমার নাম-গুণ-লীলাদিতে শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া তিনি আমাকে ভজন 
২৪ 
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৩৭০ শীত রূপ-শিক্ষা 


করেন এখানে রদ! এইযে, ভগবছ নই গুভকর, অপর্পক্ষে সংসার. 
সেব! সর্বপ্রকার ভুংখ-দারিনী । ইহাতে ভন্ঠান্ত কমে মন অত্যন্ত উদ্দিগ্ 


হইয়া উঠে । অন্ধা ভিন্ন অনন্য! ভক্তির উন হয় ন! ! ভগবানের নাম- 
গুণাদি-লীল। আববণে অন্ধ। জন্সিলেই কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করা বধের কিন্তু শ্রদ্ধ। 
না হইলেও ভক্তির ফলদাতৃত্ব পরিলক্ষিত হর ; নাদ-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে 


শান্্রকার বলেন ১৮৮ 
সকৃৰপি পরিগীতং শ্রদ্ধরা হেলয়। বা 
ভগুবর নামমাত্র তারয়েং কৃষ্ণনাম ! 

অজামিল অজ্ঞাতসারে পুত্রের নাম নারায়ণ উচ্চারণ কর! মাত্র বৈকুঠ 
ধাম প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে শ্রদ্ধার অভাব সত্বেও ভক্তির ফল দৃষ্ট হইল ৷ 
এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রোক্ত অভিধেয় অবধারণের অঙ্গ । কেননা, অ্রদ্ধাই শান্ত্র- 
বিশ্বাসের হেতু কিন্তু ইহ! অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত নহে ৷ ভক্তি স্বীয় ফলোৎ- 
পাদনে কোন বিধির অপেক্ষা করে ন!। অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধা থাকুক বা না 
থাকুক, দাহাদিকর্শে অগ্নির প্রভাব অবশ্যই থাকে। ভগবভ্তক্কির শ্রবণ 
কীর্তনাদির ফলও সেইরূপ । কেননা, উহা এ 5গবানের স্বরপস্থ তাদৃশ 
শক্তি । স্থতরাং ইহার পক্ষে অদ্ধাদির কোন অপেক্ষা নাই । শ্রচ্ধ 
ভিন্নও স্থলবিশেষে মুঢ়াদির সিদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। হেলায় ভগবানের 
নাম লইলে যে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হয়, তাদৃশস্থলে হেলা, অপরাধরূপে হইলেও 
উহা! যদি বুদ্ধিপূর্ববক ন! হয়, তাহ! হইলে সেই হেলায় কোন দৌরাস্ময 
দোষ থাকে না| তাদৃশ দৌরাত্ম্য না থাকায় উহাতে ভক্তির বাঁধা জন্মীর 
না। অপর পক্ষে জ্ঞানবল-দুর্ব্বিদগ্ধীহেলা ভক্তির পক্ষে বাধাজনক হ্য়। 
'অগ্রির দাহিকা শক্তি থাকিলেও আর্দরকাষ্টে সহসা দাহ-শক্তির ক্রীড়া প্রকাশ 
পায় না। *অ্ধাপূর্বক তক্ত যদি আমাকে এক গণ্ষ জল প্রদান করে, 
সেই উপহার আমি যথেষ্ট বলিয়া মনে করি ॥ অন্রক্তের অশ্্ধাপ্রদত্ত ভুরি 
ভুরি দ্রব্যে আমার সস্তোষ জন্মে না|” ইহাই ভগবানের শ্রীমুখোক্তি। 
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এই আন্ধ। [নৰ কম্ম বা জ্ঞান ফলপ্ৰদ হয় না । আন্ধ।ই অনন্তান্ক্তির 


অধিকারে হেতু-স্বরূণ | উপানকের পক্ষে সর্বরাই শ্রদ্ধার প্রয়োজনীরত। 
নিখিল শান্বে দৃষ্ট হয়। শ্রীন্তগবান্‌ গীতায় স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন বে, বজ্ঞ, 
জপ, হোন অঙ্চন প্রভৃতি শ্রপ্ধািঙ্ন নকলই নিক্ষল। এই শ্রদ্ধা সমন্ত 
ধর্মের মুল, প্রেনভক্তির পক্ষে ইহাই প্রথম নোপান, ইহাই অনন্যা ওক্তির 
হেতু । সুতরাং সাধক মাত্রের পক্ষেই অর্ধ! অত্যন্ত প্ররোজনীর । 


তৃতীয় অধ্যায়__নাধুসঙ্গ । 

বা সাধু £ -এক্ষণে তোমার সংসদের কথ। কিঞ্চিং 
বলিতেছি। সঙ্গের প্রভাব নকলেরই শ্বীকাব্য । স্থগন্ধি কুনু কাননে 
সহ সহস্র পুষ্প বিশ্মনিত হয়; সেই কুন্থম,-কাননসঞ্চারী বায়ু, পাশ্ববত্তা 
সকলকেই আমাদিত এবং আনন্দিত করে। বন্ধের নিজের কোন গন্ধ না 
থাকিলেও উহাতে যখন কোন সুগন্ধি দ্রব্য বাধিরা রাখা হয়, বহুদিন 
পথ্যস্ত বস্ঞ্চল সেই দ্রাণে স্থবানিত থাকে ; এসকলই সুসংগেঁর ফল 
এইরূপ সাধুনদহ্বার! মানুষের চিত্ত অতি উন্নত হয়। ইহাতে স্বাভাবিক 
দোষণ্ডলি তিরোহিত হইয়| যায়, এই নিমিত্ত শানে সতনন্দের বহুলম্‌হিয। 
কীন্িত হইয়াছে । 

্রীরূপ, ধর্দপথে অগ্রদর হইতে হইলে, সাধুনদ্বই তাহার প্রধান নহায়। 


এইনিমিন্ত দাধুদক্গসনবন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে হি কর! কন্ঠহ্য। 
শ্রীভগবান্‌ জগতের হিতার্থে তাহার সাধুসন্তানকে এই জগতে প্রেরণ 
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টি 


করেন। তাহাদের আগমনে, ত তাহাদের ১রণধুলার  এজগং পবিত্ৰ হয়, 
সংদারের লোকের পাপ-তাপ রোগ-শোক দৈন্-দুভিক্ষ নকলই দূর 
শান্তর বলেন ১ 
গন্ধ। পাপং, শশী তাপং, দৈন্তং কল্পতরুহরে। 
পাপং তাপ তথা দৈন্যং সৰ্ব্বং নাধুসমাগম্ ॥ 
এখন নাধুর লক্ষণ কি, তাহাই তোমাকে বলিতেছি £_ 
শ্রীকষ্-চরণাস্তোজ-মধুপেভ্যো নমোনমঃ ৷ 
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌ বেথা শ্বাপি তদগন্ধভাগ ভবে২ ॥ 


‘A 
Al 
nl 


ধাহার। এ/কষ-পাদপন্ম-মধু নিরন্তর পান করেন, তাহাদিগকে নিরন্তর 
নসঙ্কার। কমল-মধুপানোন্মন্ত ভ্রমণশীল ভ্রমরের মুখনির্গলিত মধুগন্ধে 


কুকুর যেমন আমোদিত হয় সেই প্রকার যেকোন-প্রকারে আশ্রয়, 
গ্রহণ করা মাত্র রুষ্ণভক্ত সাধুসন্গে কুক্কুরতুলা হীনব্যক্তিও শরদ্ধাম্পদ হইয়া 
থাকেন। সাধুগণের লক্ষণ শ্রবণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন । সাধুর আদর্শে 
ভক্তভীতন গঠন করিতে হইবে । ধন, মান, পাণ্ডিত্য, প্রতিভ! প্রতৃতি- 


সাংসারিক ব্যাপার । অনিতা সংসারে এই সকলেরই আদর কিন্ত 


ভগবানের অতি প্রিয় সাধুগণের লক্ষণ শুনিলে স্পষ্টতঃই বুঝাধার যে ইহ 


উর 
জগতের যাহা কিছু গৌরব, যাহা। কিছু বৈংব, সেই সকলই অতি নশ্বর 


এবং শত বিদ্ সপ্ধুল, কিন্তু সাধুগণের জীবন পরমশাস্ত, পরম স্থখময় 
ও পরমানন্দমর। এখন সাধুর লক্ষণ বলিতেছি £_ 


১। বথালন্ধোহপি সন্তষ্টঃ সমচিত্তো জিতেন্দ্ৰিয়ঃ 
হরিপাদাশ্রয়ো লোকে বিপ্রঃ সাধুরনিন্দকঃ 

সাধুগণ এই দুরন্ত সংসারে নিত্য অভাবে পড়িয়াও কাহারও নিকট 
কিছুরই আকাজ্কা করেন না। কোন কিছুর অভাবেও ক্লেশ বোধ 
করেন না। যখন ভগবানের ইচ্ছায় ভরণ-পোষণের জন্য যাহা কিছু 
উপস্থিত হয়, তাহাঁতেই সন্থষ্ট' থাকেন এবং যাহার চিত্ত সর্ববাবস্থাতেই 
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সাধু-সঙ্গ । ৩৭৩ 


Can no ~~ ~~ ~~ 


সমান থাকে এবং যিনি দ্রিতোন্দ্রয, আনন্দক ও হারপাদ পদ্ম ৬৩৮ 


২। নিবৈরঃ শদরঃ শান্ছে| দন্তাহস্কার বচ্জিতঃ । 
নিরপেক্ষো মুনিব্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে 


বীতরাগ, তিনিই সাধু । জগতে লোকের উদ্বেগ জন্মাইলেই, উদ্ধিগ্ 
লোকের! প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়। উঠে ; সুতরাং পরস্পর বৈরভাবাপননতা 
স্বভাবভঃই ঘটয়া থাকে । পরের অপকার করিতে গেলেই শত্রুর হি 
হয়। কায়মনোবাক্যে সাধুরা কাহারও পকার করেন না, প্রত্যুত 
আপনার ক্ষতি স্বীকার করিরাও পরের উপকার করি থাকেন । এইজন্য 

কেহই তাহাদের শত্রু হর না । 
ধাহার। নিজকে তৃথাদপি নীচ বলিয়া মনে করেন, তাহাদের দন্ত 
অহঙ্কার থাকিতেই পারে না। সাধুগণ কোনও বিষরে পরের অপেক্ষা 
করেন না; নিজের স্বাথের জন্তু কখনও অন্যকে উদ্বিগ্ন করেন না। 
তাহারা শতক্লেশ, শত অভাব, শত ঘাতনা-নিগ্রহ সহা করিয়াও আপনার 
দুঃখকেও সুখ ঘনে করিয়। জীবন ঘাত্রা নির্ববাহ করেন। তাহারা শান, 
/শ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্ত কখনও ব্যস্ত হন না বা কাহারও নিকটে এই 
সকল প্রাপ্তির আশা করেন না৷ কিন্ত নঙ্প্রকারেই অপরের সাহায্য করেন । 

৩। লোভ মোহ-দ 750 হও 


কুষাজ্বি-শরণং নাধুঃ হি নমদর্শ? 
সাধুগণ বৃক্ষের ন্যায় সহিষু ২ এই কথাটা শি হনে রাখিতে 


হইবে | আনি তো সর্বদাই এই ক রি বলিয়া আমিতেছি,_-“ভণাদপি- 
স্থনীগেন তরোরিব নহিষুণা” জগতে নরনারীমাত্রেরই সহিকু হা 
কর্তব্য ৷ লাধুদ্দিগকে সংসারের লোকের! কত প্রকারে বিডদ্বিত ও নিগৃহীত 
করে কিন্ত সাধুগণ সর্বদাই তাহাদের হিত ও কল্যাণ কামন। করিয়। 
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৩৭৪ ক্রীম রূপ-শিক্ষ! 1 


থাকেন,এখানকার কোন হুখ দুঃখ হাদি গনকে স্পর্শই করিতে পারে 

না। এখানকার কোন লাভালাভও তাহা 

১। সমচিতে! মুনিঃ পূতো গো! 
নর্বভূতদরঃ ক কাঞ্চে| বিবেকী ও তম ॥ 

নাধুগণ সর্ধবদায়ই সমচিত্ত ; সুখ নিন্দা প্রশংসার, লাভালাভে 


5 


শ্রীতে-গ্রীশ্মে--সকল অবস্থাতেই তাহাদের চিত্ত একরূপ থাকে: 


আকাশে শুর্ধোর দিকে চাহিয়া দেখ, 
“উদ্দেতি সাবিতা রক্তে! রা চ। 
সম্পত্তৌ চ ধিপত্তৌ চ মহতামেকবূপতী ॥” 
সধ্যরেব উদয়েও যেমন রত বর্ণ, অস্তমনে ও তেমনই রক্তবর্ণ । বিষা- 
দের কালিমা, ভয়ের পাওুরিমা, মৃত্যুর নীলিমা ইহার কিছুতেই সাধুগণের 


প্রসন্ন মুখচ্ছবিখানিকে বিষণ্ন, বিপন্ন বা তমসাবৃত করিতে পারে ন|।. 


মহতবাক্তিরা সম্পদে বিপদে কমান থাকেন, এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে 
সাধুগণ সর্বাবস্থাতেই সমচিত্ত। সাধুগণ সর্বদাই পরোপকারী। তাহার 
বিপন্ন হইয়াও পরোপকার করিরা থাকেন, এবং উৎপীড়িত হইরা' 
উৎপীডুকের প্রতি ছ্রেম-স্থধাই বর্ষণ করেন । 

ন্যক্তধিচিন্তয়তি কিঞ্চিদপি গ্রতীপ- 

মাকোপিতোপি সুজনঃ শিশুনেন পাপম্‌ । 
অকদ্ধিযোপি হি মুখে পতিতা গ্রভাগ। 
স্থারাপতেরমুতমেব করাঃ কিরন্তি ॥ 
দুৰ্জ্জন দ্বারা প্রকোপিত হইয়াও সুজন তাহার প্রতি কোনরূপ 


A 
টি 


(6) 


প্রতিকূল পাপছনক প্রতিশোধের ইচ্ছ! মনেও কখন চিন্তা করেন না: 
তারাপতি চন্দ্রের অগ্রভাগীর কিরণ রাহুমুখে পতিত হইয়াও অমৃতই বধণ' 


করে। তিনিই বাস্তবিক পরোপকারী, যিনি নিজের লাভালাভ প্রভৃতি 
গণনা না করিয়। জীবের ছুঃখমোচনের জন্য ব্যাকুল হন। 
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সাধু-সঙ্গ 1 ৩৭৫ 


পাশ শিপ স্পা 


৫ কুষষার্পিত গ্রাণশরীর-বৃদ্ধিত শাত্রেন্জিয় স্্রী-সৃত-সম্পদাদি | 
আসক্তচিত্তঃ শবণাদি =ঞ্িবঁস্যেহ সাধু সততং হরেধঃ ॥ 
৬। ক্ুষাশ্ররঃ ুষ্জকথানুরভও, কষ্ষ্টমন্তর স্থৃতি-পূজনীয়ঃ । 
কৃষ্ণা নিশং ধানমনাস্তনন্যো যো বৈ স সাধুশ্মুনি-বৰ্যকাৰ্চই । 
এই শেষোক্ত দুইটা পন্য একবারেই বিশুদ্ধ প্রেমিকভক্তের লক্ষণ । 
জীবের উন্নতি-গতির এইখানেই চরম সীম।। এই সকল কথার ব্যাখ]া- 
বাহুল্যের প্রয়োজন নাই । পর্পুরাণের উত্তর খণ্ডে এই নকল প্রমাণ বচন 
দেখিতে পাইবে । রূপ, আমি আশীর্বাদ করি, শ্রীগোবিন্দের কৃপায় 
তোমার চিত্ত দিনরজনী বেন এইরূপভাবেই বিভাবিত থাকে । শ্রীভগ- 
বদনীতায় দ্বাদশ অধ্যায্রে স্বয়ং ভগবান্‌ প্ীগোবিন্দ সাধুত্ধের সম্বন্ধে করেকটা 
লক্ষণের উপদেশ করিরাছেন। তাহা নাধুচরিত্র-গঠনের পক্ষে উপযোগী । 
সে সকল উপদেশের ফলেই উল্লিখিত পদ্যছুইটার ভাব ক্রমে ক্রমে ভক্ত" 
চিত্তে প্রতিফলিত হয় । সৃতরাং সাধু-চরিত্র গঠনোপযোগী গীতায় 
প্রীরুষ্ণ উপদিষ্ট নিক্ললিখিত শ্লোক কয়েকটা তোমার জীবনের প্রাথমিক 
নিয়ামক হউক । তদহথ। 2-- 
'অদ্ধেক্টা নব্বভূতানং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিশ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখন্থখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তষ্টঃ দততং যোগী বতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ । 
সধ্যর্পিতমনোবুদ্ধিযো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যম্মান্নোদ্বিজতে লোকোলোকানোখিজতে চ যঃ 
হধামর্বভন্লাদ্েগৈক্মক্তে। বং স চ মে প্রিয় ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচিনক্ষঃ উদানীনে। গতব্যথঃ | 
সর্ববারভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ 
যো ন স্বস্তাতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
- শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
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৩৭৬ ্ীমৎ কূপ-শিক্ষা ! 


২ সল পপ 


নমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানপমানয়ো 28 

শীতোষ্ণ কুখতুঃখেবু সঃ স্ঘবিবজ্ভিতঃ ॥ 

তুল/নিন্দাস্ততিন্দোনী সন্ধষ্টো বেন কেনচিৎ। 

অনিকেতঃ স্থিরমতিভঁক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো। নরঃ ॥ 

সুতরাং কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতে নাই, মৈত্র, করুণ, নিম্মন 
হইতে হইবে । নির্মম ও নিরহঙ্কার শব্দের অর্থ এই যে, নিজের ভোগ্য 
বলিয়া দেহ গেহাদ্দিতে আসক্তি রাখিতে নাই ; স্থখেতুঃখে এক ভাব, অপ- 
কারীর প্রতিও ক্ষমা, সর্ববাদা সন্তোষ, সংযম ও দৃঢ়নিশ্চয়তা, আমাতে 
যনপ্রাণ-বুদ্ধি অর্পণ, হ্-অমর্ষ-ভয় ও উদ্বেগ হইতে ঘুক্ত থাকা, কাহা- 
কেও উদ্বিগ্ন না করা, এবং কিছুতেই নিজেকে উদ্বিগ্ন মনে না করা,_-এই 
সকলই সাধুভজ্ের লক্ষণ! এইরূপ চরি-ত্রর লোক আমার বড় ভাল- 
বাসার পাত্র । কাহারও প্রতি কোনও বিবরের জন্য অপেক্ষ। রাখিতে 
নাই। বাধুর। সর্বদাই অনপেঞ্গ, নব্ববিবরে শুচি, দক্ষ ও উদাসীন ; 
কোন ব্যথার কারণ উপস্থিত হইলেও নাধুলোক তাহাতে ব্যথিত হন 
না। মন্দির মঠাদি কাধ্যারন্ত-পরি ত/গী,__শ্রীরূপ, এতাদৃশ ভক্ত আমার 
প্রিয়। বাহার কিছুতে উল্লাস নাই,কিছুতেই বিদ্বেষও নাই,প্রিরবস্ত বিয়োগে 
শোক নাই, তত্প্রাপ্তির আকাজ্ষ। ও নাই, শুভাশুভ উভরই পরিত]াণী-_ 
এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রির। মানে অপদানে সমান জ্ঞান, শক্রুতে 
মিত্রতে সমান ভাব, শীতোঞ্চ সুঃখ দুঃখে এবং নিন্দাস্তিতে সন্থষ্ট, স্থির- 
মতি, গৃহ্‌সম্পত্তাদি-বিবঞ্জিত, বিষয়ে অনানক্ত, দিনরজনী অননাভাবে 
(কবল আমাতেই আসক্ত,-এতাদূশ ভক্তই আমার প্রির।” ইহ! 
শ্রভগবানের শ্রীমুখোক্তি। ৰ 
নদাচার-পরায়ণ, ধশ্মাআজীবন-ধারণ, অতিথি-সেবন, পরছুঃখে নিজের 

দুঃখ বলিয়া বোধ প্রভৃতিও সাধুর লক্গণ। গীতায় বেনন শ্রীকৃষ্ণ 
অজ্জনকে উপদেশ করিয়াছেন, ক্রীভাগবতেও সেইরূপ একাদশ 
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স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে উদ্ধবের প্রতি তীক্ষ্ণ সাধলক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ" 
করিয়াছেন, বথা_ 
80155 ক্ষুঃ সর্বদেহিনাহ ৷ 
ত্যনারোহনবন্ান্ম| নমোঃ নর্ব্বোপকারকঃ ॥ 
কামের নন্তে| শুদ্ধ: শুচিরকিঞ্চন: | 
অনীহে| দিতভুক্‌ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণোযুনিঃ ॥ 
অগ্রমন্তে। গভীরাতা ধুতিদ্‌ তমান্‌ হ্িতযড় গুণঃ ৷ 
অমানী মানদঃ কল্পে! মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ 
একাদশ স্বন্ধের প্রায় সকইত্রই দাধুলক্ষণ ও দাধুদের কাধ্য প্রভৃতির 
বিস্তৃত বিবরণ লিখিত জাছে। ভাগবত ধম্ম, ভক্তগণের ও কর্তব্য কৰ্ম্ম 
প্রভৃতি এই স্বন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীর, একাদশ ও সপ্তবিংশ অধ্যায়ে বিশেষ 
রূপে উপদিষ্ট হই়াছে। তুমি স্ককবি, স্থপণ্ডিত ও ভক্তিমান, এই সকল 
উপদেশের তুমি যোগাপাত্রঃ 85 
“গ্রায়ঃ সন্ধ্যপদেশাহ। বীমন্তো। ন জড়াশরাঃ। 
তিলাঃ কুন্থ মসৌগন্ধ্য-গ্রাহিণে। ন ববাঃ ক্ষচিৎ ॥” 
বীমান্‌ ব্ক্তিগণই উপদেশের উপহুক্ত, দর জড়নতিদিগের প্রতি উপদেশ 
দিলেও সে উপদেশ কাষ্যকর হয় না। তিলই বুক্থম সুগন্ধ গ্রহণ করে 
কিন্তু যবের সে শক্তি নাই । 
কবিবর ভবভতি উত্তররামচরিতনাটকে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন :-- 
“বিতরতি গুরুঃপ্রাজ্ঞে ছিদ্যাৎ যথৈব তথা জড়ে” ইত্যাদি । 
গুরু, প্রান্ঞে এংং জড়ে সমান ভাবে উপদেশ করেন । তিনি কাহারও 
শক্তি বৃদ্ধি বা অপহরণ করেন না কিন্তু কলে প্রচুর তারতম্য দৃষ্ট হয়। 
সুর্য্যের কিরণ স্ফটিকে নিপতিত হইলে বিচিত্র সমুজ্জগ বর্ণচ্ছটা প্রতি- 
ফলিত হয় কিন্ত সেই কিরশরাণি মুত্তিকায় পতিত হইয়া কোনও বর্ণের 
অস্তিত্ব প্রকাশ করে না । 
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সাধুগণের লক্ষণ অতি চমৎকার, সাধুগণের ব্যবহারও অতি 
চমতকার ; তাহাদের ভাব সাধারণ লোকের বিপরীত । 

”মনন্থিহ্ৃদয়ং বত্তে রৌক্ষেণৈব প্রনন্নত 

ভন্মন। মুকুরঃ প্রারঃ প্রনাদৎ লভতে তরাম্‌ ॥ 


০ পা পাপ শীত 


মনম্থিগণের হৃদয় রুক্ষ ব্যব্হারেও অপ্রসন্ন হয় না বরং প্রনন্নতাই 
লাভ করে । দর্পণ, ভস্ম দ্বারা মাজ্জিত হইলে আরও উজ্জলতর দেখায় ! 
দুঃখ-সহিষ্ণুতাই দাধুত্বের পরিচর। নাধু ভিন্ন ইতর লোকেরা 
দুঃখ সহ্‌ করিতে পারে না। মহাশাণের ঘর্ষণ মণিই সহ করে কিন্ত 
উহার স্পর্শমাত্র মৃংকণ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যার । তাই কবি বলেন £-- 
“উত্তমঃ ক্লেশবিক্ষোভং ক্ষমঃ সোচুং নহীতরঃ। 
মৃণিরেব মহাশীণ-ঘধণং নতু মৃংকণঃ 
আপদে বিপদেও সাধুগণের চরিত্রের সদ্‌গুণ নষ্ট হয় না। কণুর 
অগ্নিদগ্ধ হইলে আরও অধিকতর সুগন্ধি দান করে ৫ 
ম্বহাবং ন জহাত্ান্তঃ নাধুরাপদ্‌ গতোহাপ সন্। 
কপুরঃ পাবক-পুষ্টঃ সৌরভং ভজতে তরাম্‌ ৷” 
সাধুদের আপতফালও শ্লাঘনার। চন্দ্র যখন রাহুগ্রাদে পতিত 
হন, তখনও লোকের ধন্মকাধ্যের হার হইয়া থাকেন :ঃ= 
“অপ্যাপতসময়ঃ নাবে।ঃ প্রবাতি শ্লাঘনীরতাং। 
বিধ্োবিন্তদা স্কন্নোবিপৎকালোপি সুন্দরঃ ॥* 
দুঃখ-বেগ অধমদিগকেই দুঃখিত করে, কিন্তু নাধুদিগকে দুঃখিত 
করিতে পারে ন। ৷ শীতলত৷ হস্তপদকে কষ্ট দের কিন্ত নয়ন-যুগলকে কষ্ট 
দিতে পারে ন্‌! 2 
ধনং বাধতে ভুয়ো হুঃখবেধোন তৃতমং 
হাঃ রুদ্রত্যাশু শীতম্পশোৌ নচক্ষুষী ৷” 
পরদত্তবৈভবে সাধুদের চিত্ত প্রনন্ন হয় না ৷ চন্দন-রস-বিন্দু নেত্রে 
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| es 


জালা উৎপাদন করে, কিন্ত শরীরের অন্য প্র উহ! আহলাদজনক |! কাব 
কৃসমদেব বলেন £-- 
বনমপি পরদভং দুঃখমৌচিত্যভাজাৎ | 
ভবতি হৃদি তবেবানন্দকারী তরেবাম,॥ 
মলয়জ-রসবিন্দু বাঁধতে নেত্র-মন্ত- 
র্নয়তি চ স হলাদমন্যত্র এব গাত্রে ॥ | 
্রীরূপ, বেদ বেদান্তে, তন্ত্রনন্তে, সঙ্গীত সাহিত্যে সর্বত্রই সাধুর মহিমা 
কীর্তিত হইয়াছে । তুমি বহুদশী স্থপণ্ডিত, তোমার তে! কিছু 
মজ্ঞাত নাই। তথাপি দু়ীকরণের জন্য আমার নিকট CIR 
হইয়াছ । বলা-বাহুল্য সাধুর মহিমা যেমন নসমন্ত শান্তর উল্লিখিত 
হইয়াছে, সাধুনদদের মহিনাও দেই প্রকার সন্বশান্রে দেখিত পাওয়। 
যায় যথা £-- 
যতপূজায়াং ভবে২ পূজ্য দৃষ্টণ ন বমদর্শনম,। 
পাপস্ংঘং স্পর্শনাচ্চ কিম্‌হে| বাধুস্ঘ মত ॥ 
যাহার সমাদরে সমাদরকারী নিজে সম্পূজ্য হন, বাহার দর্শনে 
ঘমভয় থাকে না, যাহার স্পর্শনে পাপরাশি প্রণষ্ট হইয়| যার নেই 
সাধুসন্দের মাহাত্ম্য আর কি বলিব? যাহারা ইহকাল ও পরকাল 
জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে সর্বদাই ভগবস্তক্তগণের সদ 
করা কর্তব্য । ভগবদীভক্ত বলেন :-- 
ভগবন্তক্ত-পাদাজপাদুকাণ্যে| নমোহস্ত নে । 
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যং চাখিলমুত্তমম্‌ ॥ 
বাহাদের সঙ্গ সমস্ত সাধন-নাধ্যস্বরূপ, সেই ভগবস্তক্তগণের পাছুকাকে' 
আমি নমস্কার করি । 
১। ভগবন্তক্তসঙ্গে সর্বপাতক মোচন হর, বথ। বৃহন্মারদীর যজ্ত- 
মালী-উপাখটানে £ 
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হরিভক্তি পরাণান্ধ সদ্িনাং স্দমাত্রতঃ ৷ 
নুচ্যতে সর্ববপাপেভ্যো মহাপাতকধানপি ॥ 
শ্রিহরিভক্কিপরায়ণ বাক্তিদিগের সঙ্গিগণের সন্ধমাত্রে মহাপাতকীও 
পাতক হইতে বিষুক্ত হয়। ভক্ত সদ্দের প্রভাব সম্বন্ধে বহু বহু শাস্ত্রীয় 
বচন প্রমাণ আছে । বাহুল্য ভয়ে কয়েকটামাত্র প্রমাণ দেওয়া হইল। 
২। সংসন্গ দ্বার অনর্থন নিবৃত্তি হয় এবং পরমার্থ-প্রাপ্তি হয়! পদ্ম- 
পুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্য মুনিশশ্মার প্রতি প্রেতগণ বলিয়াছেন :_ 
বিনাশয়তাপযশে বুদ্ধিং বিশদরত্যপি । 
প্রতিষ্ঠাপরতি প্রায়ো নুণাং বৈষ্ণবদর্শনম্‌ ৷ 
বৈষ্ণব দর্শনই নানবদিগের অপধশ নাশ করে, বুদ্ধি নির্মল করে এবং 
প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি করে। 
॥ ঘা প্রপদ্যমানন্ত ভগবন্তং বিভাবন্থু* | 
ভয়ং শীতং তমোহপ্যেতি সাধু-সংসেবিনাং সদ ॥ 
যেমন স্যর শরণাপন্ন হইলে শীত, ভয় ও অন্ধকার থাকে নাঃ 
সেইরূপ সাধুসেবী জনগণের কোন প্রকারের ভর থাকে না। 
অপাকরোতি দূরিতং শ্রের নংবোজরত্যপি ৷ 
বশোধিষ্তারঘত্যান্ড নৃণাং বৈষ্ণব-সঙ্গমঃ ॥ 
বৈষ্ণব-সন্গম পাণ নষ্ট করে, মঙ্গল সংযোজন করে এবং যশ বিস্তার 
করে। এই সকলই সগ্ত সহ্য ফলিত হা থাকে। 
জাড।ং ধীয়োহরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং 
জ্ঞানোন্নভিং দিশতি পাঁপমপাকরোতি ॥ 
চেতঃ প্রসাদর়তি দিক্ষুঃ তনোতি কীন্তিং । 
সংসঙ্গতিঃ কথর কিং ন করোতি পু'সাম্‌ ॥ 
সাধু, সঙ্গে বুদ্ধির জড়তা নষ্ট হয়, বাক্য সত্যপিক্ত হয়, জ্ঞানোন্নতি বৃদ্ধি 
পার, চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং কীঘ্বি প্রসারিত হয় । সুতরাং সংসঙ্গে কিনা হয় ? 
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৩। সর্ধতীর্ঘারিকতা--অধ্ধাৎ সর্বতীথ,-নেবাপেক্কাও সংসঙ্দের 
ফল অধিক । eS 
“গন্দাদি পুণ্যতীথেষু যো নরঃ আাতুনিচ্ছাত ! 
বং করোতি সতাং সন্দং তয়োঃ সংন্দমোবরঃ ॥ 
কেহব! গন্দাদি তীথে স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, কেহবা সাধুনন্দ 
করিতে ইচ্ছ। করেন, এই উভনের মধ্যে সত্সন্দের ফল অধিকতর । 
৪। সর্বসৎকম্মাধিকতা__ 
(ক) যঃ স্নাতঃ শান্তিশীতয়। সাধুসদ্ঘতি-গণ্রয়া | 
কিন্ত্ত দানৈঃ কিন্ডীথৈঃ কিন্তপোিঃ কিম্ধ্বরৈঃ ॥ 
যিনি সাধুনঙ্গরূপ পরমোজ্জন শান্তিমুর গন্ধাজলে স্ন করেন, তাহার 
নিকট দানধশ্স, তীর্থবন্ম, তপস্ত। ও বজ্ঞাদি ধৰ্ম্ম অতি নিম্প্রর়েজন | 
(খ) রহৃগণৈতৎ তপস! ন ষাতি 
ন চেজ্র] নির্বপণাদ্গৃহাছ। | 
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্রিস্থয্ৈ- 
বিনা মহৎ পাদরজোহভিবেকম্‌। 
রহ্গণ, তপস্তায়, বৈদিককম্ম দারা, গৃহ হইতে নির্বাপণ ছার।, বেদা- 
ধ্যয়ন দ্বার! কিখা জল, চন্দ্র-অগ্রির উপাসনা বারা এই সিদ্ধি লাভ কর] 
* যায় না । কেবল মহৎ সেবা দ্বারাই এই সিদ্ধি লাভ হয়। 
৫। ন্লাধুস্দ সর্বপ্রকার হইষ্ট-সাধক। এ সংসারে যাহ! অত্যন্ত 
দুলপাপ্য, সাধুসর্ঘ প্রভাবে ততসযুদয়ই লক্ধ হইয়। থাকে। 
বানি যানি দুরাপানি বাঞ্চিতানি মহীতলে । 
প্রাপ্যানি তানি তান্তেব সাধুনামেব সঙ্গমাৎ ॥ 
৬। সাধুসমাগমে অনর্থও সার্থক হয়। 
শূন্তত| পুর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে ৷ 
আপং দম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন-সমাগমে ॥ 
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ভক্তজনের সমাগন হইলে বন্ধুবিরোগাদি জনিত শন ভবন পরিপুণ 
হয়, মৃত্যু অমৃতের ন্যায় হয়, আপৎ সম্পদের তুল্য হয়! 


Al 
৩৭ 


সুপণ্ডিত ডে ক্তি, অসতের = 
রা করেন। 19 সন্দটি মা 
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৭ ভুলতে দেহও দৈহিক ব্যাপারাদ্তেও বিস্থৃতি জন্মে । 
তেন স্মরস্ত্যতিতরাং প্রিরমীশ মর্ত্যং 
বে চান্বদঃ সুতন্হৃদগৃহবিত্তদারাঃ | 
যে জবজ্জনাভ ভবদীর পদারবিন্দ- 
সৌগন্ধা-লুদ্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসন্গাঃ ৷ 
হে গ্রুগোবিন্দ, হে পদ্মনাভ, যাহারা আপনার পদারবিন্দের সৌরভে 
লুন্ধহৃদয় ও একান্ত ভক্ত, তাহাদের সঙ্গে যাহার! সন্গ করেন, তাহাদের 
অতি প্রির যে মানবদেহ এবং তাহার অনুগামী গৃহ, ধন, মিত্র, পুত্র, 
কলত্র প্রভৃতি কিছুতেই তাহাদের স্মরণ থাকে নাঁ। 
৮। ভগদানন্দকত। £- 
রদায়নময়ী রি পরমানন্দদায়িনী । 
নানন্দরতি কং নাম বৈষ্চবাশ্রয়-চন্দ্রিকা ৷ 
ভগবদ্ভজ্গণের সদ জগতের আনন্দকর। পন্মপুরাণে প্রেতের 
বাক্যে কথিত হইরাছে, রসায়নময়ী শীতলা, পরমানন্দদায়িনী বৈষ্ণব- 
আশর্বরূপ চন্দ্রজ্যোৎসা! কাহাকে না আনন্দিত করে? 
৯। মোন্দপ্রদায়কত্বঃ - 
“ভবাপবগঁ ভ্রমতে! যদা ভবেৎ 
জনস্ তরহ্যচু।ত-সৎ্যমাগম্ঃ । 
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দ্রাবরেশে হা ; 
রাজা মুচুকুন্দ বলিলেন, হে অচ্যুত, আপনার কৃপা বলে 
বখন নংনারাসক্ত জনের নংনার বিনষ্ট হয়, তখনই ভ 
সমাগম হয়, তাহ! হইলেহ 
সাধুদিগের পরম-গতি-স্বরূপ পরাবরেশ-ভগবানে 
কলে সৎসব্দী মুক্তিলাভ করেন । 
১০ | সর্বপারতা £-- 
অসারভূতে সংসারে নারমেত 
ভগবদ্ভজি-সঙ্গো হি হরিভক্তি-নমিচ্ছতাং ॥” 
তগবদ্তক্তের সঙ্গ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । যাহার! হরিভক্তি ইচ্ছ। করেন, 
তাহাদের পক্ষে এই অনার সংসারে ভগবদ্তক্ত-সন্দই সার । 
অসাগরোখং পীবুবমত্রব্যং ব্যননৌবধং । 
হষশ্চালোকপধ্যন্তঃ সতাং কিল সনাগম্ঃ ॥” 
সাধুগণের সমাগমই, অসাগরজাত-অস্থৃত, পাক-ভিন্ন আশ্চাধ্য ওষধ, 
এবং নিখিল লোকের আনন্দগ্রন, ইহ! অতি নিশ্চয় 
১১। ভগবৎকথা-পানৈকহেতুতা £ 
’ প্রসন্দেন সতামাত্মনন্‌ঃ শ্রুতিরনায়নাঃ। 
* ভবন্তি কীত্রনীর়স্য কথাঃ ক্ুষ্চন্য কোমলাঃ |” 
সাধুগণের প্রসন্দে, সাধুগণের কীন্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের কোমল কথা জীব- 
গণের আত্ম-মন-কর্ণের রসায়নরূপে কীত্তিত হইয়| থাকে । 
সতাং প্রসঙ্গান্সম বীর্ষসন্বিদে। 
ভবস্তি হৃংকর্ণরনারুনাঃ কথাঃ 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গআ্নি 
অদ্ধারতিতক্তি রঙ্গক্রমিব্যতি | 


পাশ ত" 


দত্ত । 
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কপিলদেব বলিলেন, যা, সাধুনপ্ের জা আমার বাধ্যবিকাশক 
কথা কীত্তিত হয়। হৃদয় ও কর্ণের সুখপ্রদ সেইকথা সেবন তি 
শীপ্রই মুক্তির পথন্বরূপ 


যন্ত্র ভাগবত। রাজন্‌ দাধবে। বিশদাশয়াঃ 
ভগবদ্গুণাক্কথ-অবণ-ব্য গ্র-চেতনঃ ॥" 
তন্মিন্‌ মহন্মুখরিত নধুভিচ্চরিত্র- 
পীধবশেষ-সরিতঃ পূরিতঃ অবস্তি। 
তা যে পিবন্ত্যবিভূষে নৃপ গাঢ়কর্ণৈ- 
্তানস্পৃশন্ত্যশনত্বড ভর়শোক মোহাঃ ॥ 
যে স্থানে নিম্মলাশয় ভগবন্তক্ত ক্র সাধুগণ, ভগবৎ কথা অবণ নিমিত্ত ব্যগ্র 
ত্র হইয়া বিন্তমান থাকেন, সেই স্থানেই মহাপুরুবগণের মুখ হইতে 
্রীমবুস্থৰনের পবিত্র কথা প্রায়ই কীন্তিত হয় । ভগবানের পবিত্র 
_ কথা সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী হইরা চারিদিকে প্রবাহিত হয়। বাহার! 
তৃষ্ণাতুর হইয়া সাবধানে কর্ণদ্বার। উক্ত নদীর জল পান করেন তাহাদিগকে 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভর, শোক, মোহ প্রভৃতি কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না । 
যত্রোত্তমগ্লোকণ্ডণাঙ্গুবাদঃ প্রস্ত য়তে গ্রাম্যকথাবিঘাত: । 
নিষেব্যমাণোহঙ্সুদিনং মুমুক্ষোর্ম তিং সতীং যচ্ছতি বাস্থদেবে। 
সাধুদিগের মধ্যে পবিত্র যশঃ ভগবানের গুণান্তবাদই কীন্তিত হইয়া 
থাকে । গ্রাম্যকথার গন্ধও থাকে না । (সেই ভগবত্কথা সর্ব্বদ! শ্রবণ 
করিলে সাধুগণের হৃদয়ে সদ্ধদ্ধি উদিত হ্য়। 
তেযু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেবু মংক্থাঃ । 
সম্ভবস্তি হি ত। নৃণাং জুষতাং প্রপুনস্ত্যঘম্‌ ॥ 
সাধুগণের মধ্যে সর্বদাই আমার কথা কীত্তিত হয় এবং সেই সকল 
কথা; তৎ সেবনকারী-ব্াযক্তিগণের পাতক মোচন করে। 
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তা ছে শুক স্ভিগারন্তি হন্ুমোদন্তি চাদৃতাঃ । 
মংপরাঃ শ্রদ্বধানাশ্চ ভক্কিৎ বিন্দতি তে মরি ॥ 
বাহার। আদরের সহিত আমার কথ। শ্রবণ করে, গান করে, অন্ু- 
মোদন করে এবং শ্রদ্ধা করে, তাহারাই আমাতে ভক্তি লাভ করিতে 
পারে। 


Ed! 


ভক্তিস্ত ভগব্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। 
ভ্তিঃ সুকৃতৈঃ পূর্বসঞ্চিতৈঃ ॥ 
কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে সন্গ SE ভগবন্তক্তি জন্মে, আর পূর্বব জন্মে 
সঞ্চিত পুণ্য থাকিলেই সংকথা-লাভ হয়! 
১২। তিল ১ 
অখৈতৎ পরমং গুহ শৃণ ত যদছুনন্দন। 
স্থগোপ্য মপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভূত্যঃ সুহৃৎসখা । 
ন রোধরতি মাং যোগো ন 9 ধশ্ম এব বা। 
ন স্বাধ্যায় সুপ স্তাঁগো নেষ্টাপৃত্তৎ ন দক্ষিণা । 
ব্রতানি বজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়ম! বমাঃ। 
বথাহবরুন্ধে সৎসন্দঃ বর্বসঙ্গাপহ্থো হি মাম্‌॥ 
ভগবভ্ভক্তের সঙ্গই শ্রীভগবান্কে বশীভূত করে । শ্রীভগবান্‌ বলি- 
" লেন, হে যদুনন্দন উদ্ধব, তুমি আমার ভৃত্য, সুত্বং সখা অতএব স্থগোপ্য 
হইলেও ‘সে গুহ কথ। বলিব, তাহা শ্রবণ কর। সাধু সঙ্গই আমার 
অন্তরঙ্গ সাধন । প্রাণায়ামাদি অষ্টা্ঘ যোগ, তত্ববিবেক, সাংখ্য, অহিংসাদি 
ধৰ্ম্ম, বেদ-পাঠ, তপস্যা. সন্যাস, যজ্ঞ, উদ্যানাদি প্রস্তুতি এই সমস্ত আমাকে 
বশীভূত করিতে পারে না। একাদশী প্রভৃতি ব্রত, দেবার্চন, রহস্ত- 
মন্ত্র তীর্থ, নিন্ম, যম এই সকলও আমাকে বশীভূত-করিতে পারে না । 
সংসারের আসক্তি-নাশক কেবলমাত্র সাধুসদই আমাকে বশীভূত 
করিতে পারে ! 
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১৩। পরম পুরুষাথত। £_- 
তুলায়াম লবেনাপি ন স্বর্গ নাপুনভবং | 
ভগবতসব্বিন্ন্ত মর্ত্যানাং কিদুতাশিবঃ ॥ 
ভগবন্তক্ত সঙ্গের স্বভাবতঃই পরম পুরুষার্থত। ৷ গ্রচেতাগণ বলি- 
তেছেন, হে ভগবন্‌, তোমার ভক্তগণের যে নন্দ তাহার লেশ অর্থাৎ 
অত্যন্নকালও স্বৰ্গ এবং মুক্তির সদ্দে তুলন! করিন! ? মন্তযদিগের প্রার্থনীয় 
রাজযাদি সম্পত্তির প্দে কি তুলনা করিব? অর্থাৎ তুলাদণ্ডের এক- 
পারে স্বর্গ ও মুক্তি, অপর পার্থে অত্যল্ল কাল হরিদাসের সঙ্গ; তুলনা 
করিতে গেলে কিছুতেই সমান হয় না, হরিদাসের সদ, _সহনগুণে অধিক 
হইয়া দড়ায়। 
ক্ষণার্দেনাপি তুলয়ে ন ব্বর্গং নাপুনর্তবং | 
ভগবৎসঙ্দিসন্গন্ত মন্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ 
প্রীশিব বলিলেন, হে ভগবন্, তোমার দাসের সহিত বে ক্ষণার্থ 
কাল সঙ্গ, তাহাও স্বর্গ ও মুক্তির সহিত তুলন| কর! বায় না, আর মরণ 
র্াত্রান্ত মনুন্তদিগের রাজ্যাদি ভোগের সহিত কি তুলনা। করিব ? 
তথাপি সংবদিষ্যামে! ভবান্তেতেন সাধুন! ৷ 
অয়ং হি পরমো! লাঠে। নৃণাং সাধুসমাগমঃ ॥ 
তিনি আরও বলিতেছেন, হে পার্বতে, তথাপি এই সাধুর সহিত 
সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছ। করি, যেহেতু সকলের পক্ষেই নসাধুসমাগম 
পরম লাভ । 
অক্কোঃ ফলং তাদৃশদরশনং হি 
তন্বোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসন্ধঃ ৷ 
জিহবাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি 
সুদুর্লভ! ভাগবত! হিলোকে ॥ 
ভক্তের দর্শনই নেত্রের সকলত। | ভক্তের অঙ্গ-সঙ্গই অঙ্গের নফলতা, 
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পরম দুর্লভ । 
দুর্লণেঁ মানবে! দেহে! দেহিনাং ক্ষণ হু 
তত্রাপি ছুর্লভং মন্যে I প্রি। “নমূ॥ 
দেহীর মধ্যে মন্যুদেহ ক্ষণভন্দুর রে ন ব নয! স্বীকার করি,. 
তাহার মধ্যে ভগবদ্তক্তের দর্শন অতি ছুর্ল = | 
ভক্তি: মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রশধো। 
যাদনস্ত মহতামম্লাশয়ানাম্‌ ॥ 
বেনাপ্রসোলণ মুরুব্যননং বান্ধি | 
নেষ্যে ভবদণ,ণ-কথাম্বত-পাঁনম ৪; ॥ 
ধ্রুব বলিলেন, হে অনন্তদেব, তোমার চরখ।রবিন্দে ভন পবহ্নশীল 
নিশ্মল হৃদয় নহাপুরুষদিগের সহিত যেন আমার সঙ্গ হ’, থেহেতু সেই 
সঙ্গ দ্বারা তোমার গুণ-কথারূপ অমৃতপানে মত্ত হইয়া অনায়ামে অতি 
দুঃখপ্রদ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব। 
অথানঘাজ্ধে স্তব কীন্তিতীর্ঘয়ো- 
রন্তর্বহিঃ ন্নানবিধৃত-পাগ্সনাম্‌ । 
ভূতেষহুক্রোশ্সত্বশালিনাং 
স্তা সর্দমোহনুগ্রহ এব ন স্তব ॥ 
নহাদেষ বলিলেন, হে ভগবন্‌, আপনার যশঃ এবং ভীর্থ এই উভয় 
দ্বারা বাহির ও ভিতরে বে সকল মানব পবিত্র হইয়। থাকে, তাঁহাদের 
এবং প্রাণির প্রতি দয়ালু, ক্রোধাদিরহিত ও সারল্যাদিগুণবিশিষ্ট মহৎ 
সাধুপুরুষদিগের সহিত যে আমার নন্দ তাহাই আপনার অন্থগ্রহ ! 
বাবত্তে মায়য়! স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ। 
তাবষ্তবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নে|। ভবে ভবে ॥ 
প্রচেতাগণ বলিলেন, হে ভগবন্‌, আপনি যে বর দিতে হচ্ছ 


EE 
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করিয়াছেন, বরের মধ্যে এই বর গ্রহণ করিতে পারি যে-_আপনার 
মায়! দ্বারা স্পষ্ট হইয়া যতকাল পর্য্যন্ত সংসারে পরিভ্রমণ করিব, তাবৎ 
কাল জন্মে জন্মে যেন আপনার দানের সন্দে বঙ্গ হয়। 
তন্মাদমূ স্তনুভূতামহ্মাশিযোজ্ঞ। 
আঘুঃ ঝিয়ং বিভব মৈভ্ড্িরমাবিরিধ্চাৎ ॥ 
নেচ্ছামি তে বিলুলিতান্থরুবিক্রম্ণে। 
কালাত্মনোপনয় মাং নিভভূত্য-পার্বম্‌॥ 
্প্রহলাদ বলিলেন,_হে প্রভো, প্রাণধারী বঃক্তিমাত্রের পরিণাম 
যাহা হয়, তাহ! আমি অবগত আছি, আয়ু, স্ত্রী, সম্পত্তি ব্রহ্মার 
ভোগ পৰ্য্যন্ত ইন্দিয-ভোগ্য বিষয়ও বাঞ্ছা করি না, অণিমাদি দিদ্ধির 
প্রতিও আমার অভিলাষ নাই, যেহেতু মহাপরাক্রমশালী কালচক্রে 
সকলই সময়ে বিনষ্ট হয়। আমার প্রার্থনা এই বে, আপনার স্বীয় ভূত্য- 
বর্গের নিকট যেন আমায় লইয়। যান । 


ূ চতুর্থ অধ্যায়-_প্রেমভক্তি । 


এরূপ, আনন্দমর, রসময় ও প্রেমমর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা 
জীবের প্রধানতম কর্তব্য । সেই আরাধনার একমাত্র উপায় বিশুদ্ধ 
প্রেমভক্তি | এই প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে সাধন ভক্তির আঅর- 
গ্রহণ প্রথমতঃ আবশ্যক । প্রথমতঃ গুরুপদাশ্রন্ন করিয়! গুরুবাক্যে এবং 
শন্্বাক্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হর; এই দৃঢ় বিশ্বাসের নামই 
অদ্ধ।। তাই আমি তোমাকে শ্রদ্ধ। সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি কিন্তু এই 
অদ্ধাও সাধুকৃপা ভিন্ন অন্প্রীণিত। ও ক্রিয়াশীল! হইতে পারে না! এই- 
. জন্য সাধু-সঙ্গের প্রশ্মোজন। আমি তোমায় সাধুর লক্ষণ বলিয়াছি; 
সাধুসঙ্গ দ্বারা জীবের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হর তাহাও তোমায় 
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বলিয়াছি। ইহার পরেই ভজন ক্রিয়। . এই ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইতে 
হইলে প্রথমতঃ বৈধী ভক্তির শান্দ্সম্মত শান্্রবিহিত আচার ব্যবহার 
এবং চতুঃষঠি অঙ্গ ভক্তি ক্রিয়ার অনুষ্টান করা কর্তব্য। তাহার সংক্ষিপ্ত 
“বিবরণ পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীভাগবতে একাদশ দ্বন্ধে, তীর অধ্যায়ে, 
একাদশ অধ্যায়ে এবং সপ্তবিংশ অধাায়ে এই সকল বিষয়ের উপদেশ 
আছে। শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং শ্রীমুখে ভক্তরা উদ্ধবকে এই নকল উপদেশ 
করির়াছেন। এই সকল অনুষ্ঠানে চিন্ত স্থমাঞ্জিত হয়, ভগবদোস্ুখ হয় 
এবং উপাসনার প্রবৃত্তি জন্মে। ধীরে ধীরে ভগবহক্রপায় অনৎ -নিবৃত্তি 
হইয়। বার এবং নিষ্ঠার উদয় হয়। নিষ্ঠ। অর্থ,--নিশ্চয়রূপে স্থিতি । 
এই অবস্থায় ভগবানের সেব। ছাড়ির। চিত্ত অন্যদিকে বিচলিত হয় না । 
ইহাকে চিত্তের স্থিরতাও বলিতে পার। এই স্থিরত। হইতেই ভগবৎ 
সেবায় রুচি জন্মে, যাহা কর্তব্য বলিয়া করা হয়, এই অবস্থার সেই 
কর্তব্যতা ভাব চলিয়া যায়। ভগবখনেবার দিকে চিত্তের একটা 
হ্বাতাবিক আকর্ষণ জন্মে । এই অবস্থাকে রুচি বলা যাইতে পারে । এই 
কচিটা ক্ষুংপিপানীর মত একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি! পেটের অন্গুখ ন! 
থাকিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় লোকের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে, জীবের 
সাংসারিক অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে ভজন-ক্রিয়ার নিষ্ঠা জন্মিলে চিত্তের 
হ্বভাবতঃই ভগবৎসেবার রুচি জন্মে, এই রুচিই আসক্তির হেতু । এই 
অবস্থায় চিত্ত সততই ভগব২সেবায় নিরত থাকিতে চার। সেবা 
ছাড়িয়া অন্ত কার্যে চিত্তের প্রবৃত্তি থাকে ন! কিন্ত সর্ববদাই চিত্ত ভগবন্িষরে 
আমক্ত হইয়া থাকে। এই আসক্তি হইতে ভা জন্মে । পূর্বেই 
বলিয়াছি, ভাব প্রেমের প্রথম অবস্থ, ভাব, প্রেমস্থয্যের অরুণোদয়- 
অবন্থা । ভাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে, প্রেম-প্রকাশের আর বিলম্ব 
নাই। রূশান্ত্রে ভাব অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু এন্থলে 
ভাবভক্তি, প্রেমভক্তিরই পূর্ববাবস্থাসাত্র। ভাব,__প্রেমেরই প্রথম 
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অবস্থা, ভ।বেতে প্রেমেতভে মাখাখাখি সম্বন্ধ | প্রা প্রিয় ও হৃদয়ের সতত 
আঁকাঁজ্কিত গ্রথরীদের গ্রথন শম্মিলনের পূর্ববাবস্থাই,--ভাঁব । 
আমিচণ্ীবান হইতে তোমার ভাবের ছুই একটা পদ শুনাইতেছি। 
সে বড় মধুর ব্যাপার! মধুর বটে কিন্ত ভীত আকাজ্ষার দারুণাবেগে 
এই অবস্থায় চিত্রে যে কত তীত্র দশা ঘটে তাহা বলা যায় না) 
কখনও ব1 অতি চাঞ্চদ্য, কখনও ব| ধ্যান-মজ্জিত মহাযোগীর স্থির, ধীর, 
গভীরতা, নীরবতা ও নিষ্পন্গতা! আমি ছুই একটা পদ তোমায় 
গাহিয়া শুনাইতেছি £-- 
ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, 
তিলে তিলে আইনে যার। 
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, 
কদন্ব-কাননে চায়। 
শ্রী, শ্রীমতীর ভাবের চাঞ্চল্য ইহা হইতেই বুঝিতে পার । রসশাস্তে 
লিখিত আছে,-“নির্ববিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া ।” শ্রীমতী 
বাল্যাবস্থায় শান্তচিন্ত ও নির্বিকার ছিলেন। তখন তীহারচিত্তে কোন 
উদ্বেগ ছিল না, কিন্তু ভুবনমোহন শ্যামস্থন্দরের বংশীধ্বনিতে ও চিত্রপটে 
তাহার ভুবনমে!হন্রূপ-নন্দর্শনে,এমন কি সব্বপ্রথমে তীহার নাম 
শুনিয়াই তিনি বিকল হইয়া পড়িলেন £ = ্‌ 
পহিলা শুনিলু যবে শ্যাম দুই আখর 
তৈখন মন চুরি কৈল! 
শ্যামের নাম শুনিয়াই শ্রীমতীর ভাবের সার হইল! তখন সথীরা 
বলিতেছেন: - 


>! 


* রাই এমন কেন বা! হ’ল, 


পুরু ছুরজন- ভয় নাহি মনে 
কোথা বা কি দেবে পাইল । 
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সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল 
সম্বরণ নাহি করে। 
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 
ভূষণ খনসায়ে পড়ে ॥ 
ইহাই ভাব, এই ভাব হৃদয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের স্থ্ট করিয়! তুলিয়াছে। 
কিন্ত আবার দেখা যার, সমুদ্রের তরল-চঞ্চল-তরঙ্-লীল! একবারেই 
ম্হাধ্যানের মহাগাভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে । ভাবের প্রচাপে দেহ মস- 
ইন্দ্রিয় বিবশ হইয়া গিয়াছে £-. 
রাধার কি হ’ল অন্তরে ব্যথা। 
বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারও কথা । 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
না চলে নয়ান-তারা | 
বিরতি আহারে রাঙ্গ। বান পড়ে 
যেমন যোগিনী পারা ॥ 
ইহাও ভাবের কোন এক গম্ভীর অবস্থা । এই ভাব ভাষায় বলিয়া 
বুঝাইবার উপায় নাই। শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণান্্রাগের এই ভাব-চিত্র 
বুঝিবা কেবল চণ্ডীদাসের ভাষাতেই কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। এই 
এক মহীষোগীর ধ্যানের ব্যাপার, পার্থক্য এই যে, যোগীর ধ্যান সাত্বিক 
বটে কিন্তু নীরস। কিন্ত শ্রীরাধার এই ধ্যান-ব্যাপার মধুর রসের ধ্যান- 
চ্ছবি,_কি সুন্দর, কি মনোহর !! 
্ীরপ, চিরহুন্দর চিরমধুর ভগবান্‌কে ভাবিতে হইলে এইরূপ ভাবে 
ভাঁবিলেইং বুঝিবা চিত্তে পরিতোষ জন্মে। এক্গপ ন! হইলে আর 
ভাব কি? চিত্ত যদি প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানের চরণে আসক্ত হয়, তবে 
এই অশীস্তিমন্ধ কলোল-কোলাহলময় সংসার আর কি ভাল লাগে? আর 
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কি জপতের লোকের সহিত বিষয়-সহ্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা হয়? আর 
কি তখন সংসারের গোলধোগে দশজনের মধ্যে একজন হইয়। দশের মৃত 
চলিতে ফিরিতে পার! যায়? কি বল শ্রীরূপ ? 
শ্রীরূপের তখন অশ্রজলে নয়নযুগল পূর্ণ হইয়।৷ ছিল। তিনি বলিলেন, 
প্রভো, তাহাও কি কখনও হর? এ ব্যথা বাহার হয় সেই বুঝিতে 
পারে; অপরে বুঝিতে পারে ন1। দয়াময়, শ্রীচণ্ডীদাস-_মহাকবি,__ 
কবিই বা বলি কেন, তিনি ব্রজলীলার,__ব্রজের নিকুপ্র-লীলার লীলা- 
ময়ীর যেন সাক্ষাৎ সহচরী। সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে অন্গরাগের এই 
ধ্যানচিত্র কেহ কি কখনও ভাষায় দিখিয়া পরিক্ষুট করিতে পারে ? 
প্রভু বলিলেন, শ্রীরূপ, তুমিও পারিবে । এখন আরও শুন। ভাবের 
এই অবস্থায় কেবল নিজ্জনতাই ভাল লাগে । বিজাতীয় লোকসঙ্গ অতি 
ক্লেশকর ; এমন কি নিজের প্রিয়জনের নহিত,--যাহার। দুঃখের কথা 
বুঝিতে' পারে, তাহাদের সহিতও কথ! বলিতে প্রবৃত্তি হয় না । কেবল 
ধ্যান,-_কেবলই ব্যান! কিছুতেই চিত্ত সেই ধ্যান ছাড়িতে চাহে না। 
ভাবের প্রভাব দেখ। হ্কুধ। তৃষ্ণা দূর করিয়া! দিয়া, দেহের স্থৃতি বিতাড়িত 
করিয়। ভাব কেবলই আপন প্রভাব বিস্তার করে । ভাবে ভাবে শ্রীমতীর 
জনসঙ্গ তিরোহিত হইল, বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি কেবলই শ্যাম- 
জলদের রূপের ধ্যানে বিভোর হইলেন; গগনের গায় নবনীরদ 
দেখা দিল, উহ! শ্রীমতীর ধ্যানে শ্টামের রূপে পরিণত হইল ॥ তিনি 
অনিমিক নয়নে মেঘকে শ্ঠাম ভাবিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া রহিলেন । 
তখন-_"না চলে নয়ন তারা” কি প্রগাঢ় ধ্যান-গাভীরধা। তারপরে-_ 


হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে 
কি কহে দুহাত তুলি । 


এই এক জগ ছার৷ ভাব। ভাবে ভাবে পূর্ণ সাক্ষাৎকার ? প্রমতী 
আকাশের মেখে কষ সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। তাহার ভাব তখন 
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প্রেমে পরিণত হইল, তিনি হান্যমুখে হাত তুলিয়া শ্যামস্ন্দরের সহিত 
বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন । 
শ্রীরপ, ইহাই ভাবের স্ষ্টি, এখানেই ভাবের পূর্ণতা । তিনি আরও 
বলিতেছেন, 
জলদ বরণ কান দলিত অঞ্জন জনন 
উদয় হয়েছে স্থধাময় । 
নয়ন চকোর মোর গীতে করে উতরোল 
নিমিখে নিমিথ নাহি নর | 
ইহারই নাম ভাব-প্রভাবে নিনিবাসহিষ্ণত। | শ্রীরূপ, এই ভাব- 
সাগরের অনন্ত তরন্ব, কুল-কিনারা জানে না, ইহার বিরাম নাই, বিআম 
নাই, সে এক সীমাহীন অগাধ অফুরন্ত ব্যাপার! এখন এ সম্বন্ধে 
আর অধিক কিছু বলিব না, ইহ! হইতেই তুমি বুঝিয়| লও ৷” 
এই বলিয়া ভাবঘর মহাপ্রভু নীরব হইলেন! তাহার নরনধুগল 
প্রেমাস্রুতে পূর্ণ হইল, তিনি আর ভাল করিয়| চাহিতে পারিলেন না, 
নয়নের কপাট স্বতঃই বন্ধ হইয়া গেল, তিনি ভাবধ্যানে নীরব নিষ্পন্দ 
হইয়া পড়িলেন । চি 
ভ. কিয়ংক্ষণ পরে প্রভু বলিলেন শ্রীূপ, ভাবরসের তরঙ্র-লহরী হৃদয়ে 
উঠিলে সম্বরণ কর! কঠিন,_কোথা হইতে কোথার যে ভাসিয়! যাই, 
ঠিক করিতে পারি না । মনে করিয়াছি, তোমায় ভক্তিরসের কথা কিছু 
বলিব কিন্ত কি বে বলিব, কিরূপে বলিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। 
এই রসসাগরে ঝাপ দিয়া নিঙ্জেই এখন অকুল সাগরে ভাদিতেছি॥ তুমি 
আমার সাথী হইবে? নর 
প্ররপ বলিলেন দরামর, এ অধম কি সে কপার যোগ্য ? কোথায় 
এ নরকের কীট, আর কোথায় আপনি গোলোক-বুন্দাবনের পরমারাধ্য 
, সময় মহাপুরুষ, আমি কি আপনার সহচর হইবার যোগ্য ? দাসাহ্গুদাস 
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করিয়। যে | চরণান্তিকে স্থান দিয়াছেন, ইহাই এ ' অধমের মহাসৌভাগ্য। 
যদি শ্রীমুখ হইতে যৎকিঞ্চিৎ শ্রথণের যোগ্য হই তবে সেই কৃপা করুন। 
প্রভু বলিলেন, তবে যতটুকু বলিতে পারি,শুন। রসতত্ের গার 
নাই। তৈত্তিরীয শ্রুতি বলেন,_-“রসে সঃ।” প্রথমতঃ এই কথার 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম নাঁ। ভক্তিদেবীর শরণাগত হইয়া বংকিঞ্চিৎ 
বুঝিতে পারিলাম, গ্রীববন্দাবনে অনন্ত টি শ্রীগোবিন্দই 
এই রসঘন-বিগ্রহ--অখিল রসামৃত মৃত্তি। চিত্ত যখন এই বিশ্ব প্রপঞ্চ 
ছাড়িরা,__বিরজার পরপারে মহাব্যোম ছাড়িয়া ভক্কিদেবীর সাহায্যে 
গোলোক-বুন্নাবনে পৌছিল, তখন দেখিলাম, সেই চিন্তামণিময় রাজ্যে 
রত্ববেদিময় সিংহাসনে অনন্ত লীলামর প্রীগোবিন্দদেব বিরাজমান, তিনিই 
অখিল-রসামুত মৃত্তি। তখন শ্রুতির অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। 
রস যে কি বস্তু তাহা তে বুবাইবার যো নাই। কোন কোন সিদ্ধ- 
পুরুষের পক্ষে উহ! কেবল অন্ুুভাঁবামন্দ স্বরূপ, কিন্ত আমার মনের আশা 
তাহাতে মিটিল না, আমি তাহাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে বাসনা 
করিলাম । চকোর যেমন চন্দ্রের সুধা পান করিতে উর্দে উদ্ধে উধাও 
হয়, আমার চিত্র-চকোর শ্রীগোবিন্দের চরণ-চক্ড্রিকা-রসন্থ্ধা-পানের জন্ 
তেমনি আকুল হুইয়। উঠিল । মনোরথের ত অগম্য স্থান নাই, লোকে , 
কথায় বলে “বামন হইয়া চাদে হাত, ” আমার ঠিক সেইদশা ঘটিল। 
আমি ব্যাকুল হুইরা,_ব্যাকুলই বা বলি কেন--পাঁগল হইয়া “উঠিলীম। 
আমাকে এইরূপ নিরুপায় দেখিয়া শ্রীমতী ভক্তিদেবী সম্মুখে আসিয়া 
দাড়াইলেন ; বলিলেন, তুমি রসিকশেখর রসরাজ অখিল রণাম্ৃত 
মৃন্তি দেখিতে লালায়িত হইয়া? জগতে এ বাসনা তো আর কেহ 
করে না, তুমি মহাভাগ্যবান্‌, তাই তোমার এই সৌভাগ্যের উান্দ 
হইয়াছে। যাহার রসে এই গোলোক-বুন্দীবনের মহালৌন্বধ্য,_মহা- 
মাবুধ্য, যেখানকার গো-গোপ-গোপীগণ, বিহগাদি কীটপতঙ্গ, তরুলতা 
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উদ্ভিদগণ,--সচ্ছিলানন্দরসের ুন্তিকূপে বিরাজমান, তোমাকে আমি 
দেবেন্দ্র-মুনীন্দর-বোগীন্্র শিবশুকক্র্দ-নারদ প্রভৃতির ুদদর্শ সেই স্থানে 
আনিয়াছি। তুমি ঠিক স্থানেই আনিয়াছ। এবার তোমার চতুর্থ নয়ন 
প্রদান করিলাম। ওঁ দেখ, তোমার সম্মুখে সেই অখিল রসামৃত মৃত্তি!” 

আমি জানিতাম সাধারণ লোকের ছুই চক্ষু, মহাযোগী মহাদেবের 
তিন চক্ষু, তিনি ভ্রিনরন, এ ভৃতীয়নয়নেই ব্র্মজ্ঞান ও ভগব২তন্বজ্ঞান 
লব্ধ হইয়া থাকে, কিন্ত এই চতুর্থ নেত্রের অস্থিত্ব শ্রীমতী ভক্ভিদেবীর 
গ্রভাবেই জানিতে পারিলাম্‌। কেবল এই নয়নের প্রভাবেই রসরাজ মূন্তি- 
সাক্ষাৎকার ঘটে । আমি বিজলি চমকের স্তায় সেই ভুবনমোহন রূপ 
দর্শন করিলাম, কি হইল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ননে করিলাম, 
আমি আনন্দ-রদপিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়াছি। 

শ্ররপ, তোমায় কি বলিব? মানুষের ভাবা চিরদিনই অপূর্ণা। 
ভাবের কথা ভাষায় ফোটে না। তুমি নিজে কবি; জানতো-_এ সকলই 
মুকাস্বাদনবং । কিন্তু ভক্তি মৃহারাণীর কপার কথা তোমার আর কি 
বলিব। ইনি যোগমায়ারই জ্যেষ্ঠা ভগিনী । ইনি তাহা অপেক্ষাও 
অধিকতর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী । আমি গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে 
ইহার কিছু পরিচয় পাইরাছিলাম, তাহাতেই জানিয়াছিলাম,--একমার্জ 
. ইনিই রসরাজের সমক্ষে লইয়া যাইতে সমর্থা। ইনি প্রীভগবানের সব্বরপ- 
শক্তি সিতের ও হলাদিনীর সার-নমবেত-অংশ-রূপিণী, ইহার কৃপা ভিন্ন 
সচ্চিদানন্দ-ঘন-রসসান্ শ্রীবিগ্রহ্‌ সন্দর্শন-লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 
দর্শন দূরে রহক, কিঞ্চিদ্‌ বুঝিবারও উপায় নাই। নিজের কথা তোমায় 
অনেক বলিলাম, ইহা ভাল নয়; কিন্তু তথাপি ভক্তিদেবীর মাহাত্মা,_ 
না বলাও অরুতজ্ঞতাঁ। তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না। আমি 
যতটুকু পারি, তোমায় বলিতেছি। 

্রীরূপ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন দয়াময়, এ অধম 
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অত উচ্চতম তত্ব শ্রবণের একান্ত অযোগ্য । আপনার স্বকীয় লীলা-স্থধ 
বিন্দুমাত্র পান করিতে পারিলেও পরম ক্ৃতার্থ হইব। আপনার 
শ্রীগোবিন্দ কে এবং কেমন, তীহার স্বরূপ কি, তীহার প্রাপ্তিরই বা উপায় 
কি, তাহা আপনি জানেন । নে সকল কথা শুনিবার আমার প্রয়োজন 
নাই। আমি জানি আপনিই আমার সাক্ষাৎ আনন্দরস-স্থধাময় 
প্রীগোবিন্দ। ইহার উপরে আর যে কোন তত্ব আছেন, সে ধারণাই 
আমার নাই । কুতরাৎ তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই । আপনি 
স্বযংই নিখিল-রসন্ুধ!-মাধুষ্যময় শ্রীমৃত্তি। আপনার উপরে আর কোনও 
তত্ব নাই; আমার বিশুদ্ধ চিত্তত আমার এ ধারণার সাক্ষী । দয়ামর, 
এ দাসানুদাসের নিকট নিজের কথা নিজে বলিরা এ অধমকে ক্ৃতার্থ 
করুন। 


পঞ্চম অধ্যায় _ভক্তি-রস-তত্ ৷ 


মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরপ, অমন কথা বলিতে নাই । তুমি ভক্তি-রস- 
-তত্ব শুনিতে ব্যাকুল হইগ্রাছ। শ্রীগোবিন্দ আমার মুখেও তাহার প্রিয়- 
তমভক্তকে ভক্তি-রস-তত্ব শুনাইতে পারেন, ইহ! কিছু অসম্ভব নয়; 
বনের পাখী ও কুষ্চকথা! বলির। ভক্তচিত্তে আনন্দ দের । বাহ! হউক, 
তবে শুন। বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রসই একমাত্র তত্ব, রদই গো'লোকের 
বন, রসই জগতের জীবন,_-সর্ধত্রই রসের তরঙ্গ । এ যে তোমার নয়ন- 
সমক্ষে নয়নানন্্কর শ্যামল দুর্ববাদল দেখিতে পাইতেছ, উহার সমস্ত অব- 
য়ব রসে পরিপূর্ণ । তুমি এই জগতে যাহা রদ বলিয়া মনে কর তাহা 
খাটি রস নহে, দুগ্ধও রস নহে; ইহ! সকলই সচ্চিদানন্দরসের নিগুঢ় 
রসশক্কির প্রাকৃতিক বিকার, কিন্ত ইহাই জীবের জীবনের মূল । এষে 
দুর্বাদল দেখিতেছ উাহাও জীব। রসই উহার জীবন,_“জীবানাং 
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Nits ২০ 
ভীবনং রদঃশ! উদ্ভিদের দধোও ইন্্িযের স্ুক্ষবৃত্তিসমূহ আছে। 
মহাতরতে নোক্ধর্ম্ম পর্বাধ্যারে লিখিত আছে 2 তিষ্মাৎ গণ 


পাদপাঃ, তন্মাৎ জিন্রত্ধি পাদপাঃ, ইহাদের দর্শনেক়্িব ত্তিও স্পশেব্দ্রিয় 
বৃত্তি অদূতরূপে বিদ্যমান । ফলত এই রসই জীবনের মূল । বেদ- 


ংহিতাতেও ইহার প্রমাণ আছে। যেখানে রস, সেখানেই জীবন 
যেখানে রসের অভিব্যক্তি নাই, সেখানে জীবনেরও অভিব্যক্তি নাই। 
রসরঙ্গ সর্বব্যাপি, জীবন ও সর্বত্রই বিরাজমান, কিন্তু সকলেরই একটা 
ব্যকত-অব্যন্ত অবস্থা আছে । ঘোরতর নিদাঘের মরুভূমিও জীবন-শৃন্ত 
নহে কিন্তু সেখানে জীব ও জীবনের ক্রিয়া অব্যক্ত ; রনের পরিমাণের 
উল ভীবনী-ক্রিয়ার তারতম্য ঘটে, চিচ্ছশক্তির তারতম্য ঘটে, 
হলাদিনীশক্তির তারতম্য ঘটে । যে রসে জীবনের চিদানন্দ শক্তির 
তারতম্য ঘটার, তাহা প্রারুতিক বা প্রাপঞ্চিক রস নহে; তাহা সেই 
“বসো বৈ সঃ" বস্তরই কণ-লব-লেশীভাস। যে জীবনে সে রস নাই 
সেখানে আনন্দও অতিবিরল । সেই রসে হৃদয় পরিধিক্ত হইলে নরনারী 
প্রকৃত আনন্দ অনুভব করে। শ্রুতি মাতা বলেন, রে! বৈ ডি 
“রসং হেবায়ং লক্ধানন্দী ভবতি," জীব সেই রিটা মুন্তির 
চরণামুত্-গ্রভাবে আনন্দলাভ করিছ্া থাকেন ৷ ভক্তিরসই আনন্দদায়ক । 
্রীরপ, এখন তুমি হয়ত বুঝিতে পারিতেছ ভক্তির রস কোথান। 
ভক্তি ইখন শ্রীভগবানেরই স্বরূপ শক্তি সার-সমবেত-বিশেষ, আর 
স্বয়ং ভগবান্‌ যখন সেই “রসে বৈ সঃ,” তখন সহজেই বুঝা গেল ভাজ 
অবধিলামৃতরস-মৃত্তির স্বরূপশক্তি-বিশেব । এই রসের ক্রিয়|-প্রভাব অনস্ত L 
যাহাতে হৃদর বিদ্রাবিত হয়, বিশুদ্ধ প্রেমানন্দে বিগলিত হয়, তাহাই 
ভক্তিরস। ভাব, অন্ভাব, বিভাবদ্ধার! রস নিষ্পত্তি হইয়া থাকে । কৃষ্ণ- 
রতি একটা স্থায়িভাব, ইহা ভক্তিরস ; ভক্তহৃদয়ে বিবি রস- 
স্থধা আনয়ন ইহারই কর্তৃত্ব-প্রভাব। বাহার পূর্বজন্মের এবং ইহ্জন্সের 
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ভগবত্তক্তিবিবয়িনী বলবতী আকা নি থাকে, তিনিই ভক্তিরপা- 
দ্বাদনে সমর্থ হইয়। থাকেন । যখন ভক্তিদ্বার। হৃদয়ের নিখিল দোয নিঃশেষ 
রূপে বিনিঃস্থভ হুইয়। বার, অতঃপরে যখন হৃদয় প্রসন্োজ্জল ভাব ধারণ 
করে, তখন ভাগবত-রনপিন্ত রসিক নর্দিগণের সঙ্গই তাহাদের পরমানন্দ- 
জনক হর। শ্রী;গাবিন্দ-পাদপন্ম-ভক্তিন্থখ-লক্মীই যাহাদের জীবন-স্বরূপিণী, 
প্রেমান্ুরপ্ভূতা ক্রিয়ানকলই ধাহাদের জীবনের একমাত্র অনুষ্ঠান, 
তাদুশ ভগণের হৃদয়েই প্রাক্তনিক ও আধুনিক সংস্কার-যুগলোজ্জলা 
এই আনন্দরূপ| কৃষ্ণরতি,__-রসের উদয় করির। থাকেন । 

শ্রীরপ, ভোনাকে একথাট। একটু বিশেষরূপে বলিতেছি £ঃ--শাস্বে 
নিত্যসিদ্ধ, সাধননি্ধ ও কৃপাসিদ্ধ,-এই ত্ৰিবিধ ভক্তের কথ। শুনা 
যার। আমি তোমায় সাধনসিদ্ধ ভক্তের কথাই বলিব । আত্মা জন্মজন্মা- 
স্তরের কর্ম্ম-সংস্কার লইরা আবিভূ্তি হয়। ভক্তিবানন| ও অন্যান্ত বাপনার 
ন্যায় সংস্কাররূপে চিত্তে বর্তগান থাকে, পূর্বজন্মাঙ্ধিত এবং ইহ জন্মারঞ্জিত 
সন্ভঞ্তি-বাসনা বাহাদের চিন্তে সংস্কাররূপে বর্তমান থাকে, তাহাদের পক্ষে 
ভক্তিরপাস্বাদন অপেক্ষাকৃত সহজ । স্তক্তিদ্বারা জীবের নিখিল পাপ- 
রাশি নিঃশেষিতরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা! শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহিত তোমায় 
বলিয়াছি। ভক্তির দ্বার পাপ বিনষ্ট হইলে চিত্ত থে প্রসন্নোজ্জল অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, শ্রীভাগবতে বহুস্থলে তাহা বলা হইরাছে। আত্মার এই 
প্রসন্ন অবস্থাকেই বোগস্থত্রকার পতঞ্জলি তীর বোগুত্রে ‘প্রসাদ’ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। আত্মার এই গ্রনানগ্ুণের কথা ভাষ/কারও 
বলিয়াছেন। ভগবদশীতাতেও এই চিত্ত-প্রসাদ জনিত আত্মার উন্নত 
অবস্থার কথ৷ বহুবার বল! হইয়াছে। ভক্তিদ্বারা চিত্ত প্রসন্নোজ্জলরূপ 
ধারন করে। 

এরূপ, তুমি তোমার নরন-সমক্ষে প্রসন্ন সলিল! ভগবতী ভাগীরথীর 
বিমল প্রবাহ দেখিতে পাইতেছ,_-কেমন কিপ্ক, কেমন শীতল, কেমন 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ভক্তি-রস-তত্তব ৷ ৩৯৯ 


পবিত্র ও কেনন জুন্মর ! কিন্তু ভগবতৎ-শক্তিরূপিণী ভগবতী ভঙ্তিরাণীর 
প্রসন্নোঞ্জল ভাব-প্রবাহ নানন ন 

হইবে । আত্ম-প্রনাদনী ভক্তিপ্র ভাবে বাহাদের চিত্ত সমুজ্জল ও সুপ্রসন 
হয় নেই সকল ভঞ্জের চিত্তে ভগবস্তাব প্রতিরিধিত হয়, তাহারাই ভঞ্জি- 
রসাস্বাদনে অধিকারী হন । মানুৰ স্থখ-সম্পত্তির অন্বেষণে ঘুরিয়! বেড়ায়, 
কিন্ত প্রকৃত স্থখ-সম্পতি কি এবং তাহার অনুসন্ধান স্থলই বা কোথায় 
তাহা তাহারা জানে না । মোহের ছলনায়, 'মবিষ্যার বঞ্চনায়, স্খসম্পর্তি- 
লাভ করিতে যাইয়। এই মায়া প্রপঞ্চের কেবল দুঃখই সঞ্চয় করে, কিন্ত 
লোকে কথার বলে,_*বে জন কৃষ্ণ ভে, বে বড় চতুর” । এই স্থচতুর 
ব্যক্তিগণ তন্ন তন্ন করিয়। সুখের অঙুসন্ধান করেন, প্রপঞ্চে নেদং নেদ* 
তাবে,_ইহা সুখ নয়৮ এখানে স্থখ নাই, এই ভাবে ভ্রমণ করিতে 
করিতে, অবশেষে গুরুকৃষ্ণের কৃপায় দেখিতে পান, শ্রীকষ্চ-পাদপন্সে 
তক্তিই প্রকৃত সুখনম্পত্তি। এই ভক্তিই যাহ'দের জীবনের একমাত্র ব্রত, 
তাহীরাই ভক্তি-রসান্বাদনের অধিকারী । 

এত্যেক রসেরই বিষয় ও আশ্রয় আছে। ভক্তিরসের বিষয়” 

বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ । এই বিষয়কে বিভাব বলা বাইতে 

পারে । বিভাব, অনু হাব, সাত্বিকভাব ও সঞ্চারীভাব, এই চারিভাবে 

বলাস্বাদন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিভাব সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে 
লিখিত অদছে £-- রি 

বিঙাব্যতে হি রতিত্যাদি্ষত্র যেন বিভাব্যতে ! 
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনা স্মকঃ ॥ 
বাহাতে ভক্তির বিভাবনীয় হর, অথব। যাহাকে উপলক্ষ করিয়। 

্ুক্তিরল আস্বাদন করা হয়,_তাহাই বিভাব। বিভাব ছিবিধ”_ 
জালদ্বনা ও উদ্দীপনা । কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত ভক্তিরসের আলম্বন। শ্রীরুষ্ণই 

ভক্তিরমের বিষয়, কেননা তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই ভক্তিরস প্রবর্তিত 
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হয়। লীলাপরিকরগণ ব। ভক্তগণ এই ভক্তিরসের আশ্র। ব্রজেন্র- 
নন্দন স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অশেষ-কল্যাণ-গুণমর | ভীহার প্রত্যেক 
গুণই ভক্তচিত্তাকর্ষক। গুণগুলির নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে, 
তদ্‌ বথাঃ-_সুরমান্, সর্বলক্ষণান্বিত, রুচির. তেজঃশালী, বলীয়ান, 
বয়সান্বিত,বিবিধঅদ্ুত-ভাষাবি২, সত্যবাক্য, প্রিয়স্বদ, বাবছুক, স্ুপাণ্ডিত্য, 
বুদ্ধিমান, গ্রতিভান্িত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ত্রত, দেশকাল-- 
স্পান্রজ্ঞ, শাস্্রচক্ষ, শুচি, বশী, স্থির, দাস্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্‌, 
সম, বদান্ত, ধাৰ্ম্মিক, শুর, করুণ, মাগ্মাণরুৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান, 
শরণাগত-পালক, সুখী, ভক্তনুহৃৎ, প্রেমবশ্ঠ, সর্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, 
কীর্তিমান্‌, রক্তলোক, সাধুসমাশয়, নীরীগণ-মনোহারী, সর্ব্বারাধা,সমৃদ্ধি- 
মান্‌, বরীয়ান্‌, ঈশ্বর. সদ। স্বরূপসংপ্রাপ্ত, সর্বজ্ঞ, নিত্য নৃতন, সচ্চিদানন্দ, 
সান্দ্রানন্দ, সর্ববসিদ্ধি, নিষেবিত, অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, দিব্য-সর্গাদি কর্তৃত্ব, 
্রন্বরুদ্রাদি মোহন, ভক্তপ্রারদ্ধবিধ্বংস, কোটিত্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ, অবতারা- 
বলীবীজ, হতারিগতিদায়ক, আত্মরামগণাকষা, লীলাধিক্য ও প্রেমের 
দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম । 

শ্রীরূপ, নন্দের আঙিনায় যে পরক্রহ্ম ক্রীড়া করেন, তিনি এইরূপ 
অশেব-কল্যাণ-গুণের ম্হাসিন্ধু। জগতে চিৎ অচিৎ যত কিছু আছে, 
সকলেই তাহার গুণে আকৃষ্ট, তাহার গুণ-মুগ্ধ। ব্রজবৃন্দাবনে তাহার 
আনন্দ-চিন্মর-রস-বিভাবিতা হলাদিনী শক্তিবুন্দ তাহার প্রতি'যে প্রেমে 
আকুষ্ট হইয়া থাকেন,তাহার লীলা-পরিকরবর্গ তাহার সে সকল সদগ,ণের 
কিয়দংশে তাহার চরণে বিশুদ্ধভক্তি প্রদর্শন করেন । এ জগতে বিশুদ্ধ- 
ভক্তি সাধকগণ তাহারই কণ-লব-লেশাভাস প্রাপ্ত হইয়া নিজ্দিগকে 
কৃতার্থম্মন্ত বোধ করেন। 

আধুনিক ভক্তগণের ভক্তিরসের কিঞ্চিৎ তথ্য তোমাকে বলিতেছি। 
ভক্তির লক্ষণ-মাহাত্মাদি ইতঃপূর্ধ্বে বলা হইয়াছে । রসতত্ব সম্বন্ধেও 
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যৎকিঞ্চিৎ আভাম দেওয়। হইরাছে। ভাব হইতেই রসের স্থচন| হয়, 
এই অবস্থায় ভাবই রতি নামে অভিহিত হইয়। থাকে । সাধন ভক্তির 
অনুষ্ঠানে শ্রীভগবানে রতির উদর হয়, চিত্ত শ্রীভগবান্কে ছাড়িয়া! অন্ত 
কোন বিষয়ে যাইতে চাহে না । জীবের আত্মা তখন বিষয়-স্থখ পরিত্যাগ 
করিয। সর্ধেক্জির দ্বার| শ্রীকৃ্চ-সেবায় নিরত হয়,_'ইহাই রতি। রতি 
গাঢ় হইলে প্রেম নামে অভিহিত হয় । এ অবস্থায় চিত্ত অতীব মস্থণ 
হইয়। উঠে। একমাত্র শ্রীরু্কই যে সাধকের যথাসন্বস্ব, এই ধারণা 
তাহার চিত্তে বদ্ধমূল হয়, সাধক তখন মনে করেন ইহকালে কি পরকালে 
সর্বত্র সর্বদ| ও সৰ্ব্বথা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমার আর কেহ নাই। 
এইরূপ শ্রীক্ণ-প্রতি মমতাধিক্য দৃঢ় হইয়া উঠে, পূর্ব লক্ষণান্বিত ভাব 
ঘনীভূত হ্র ইহাই প্রেমের লক্ষণ । 

শ্রীরপ, রসশাস্্টা অতি সুক্্ দার্শনিক তত্বে পরিপূর্ণ। ইহার 
ভাষা আছে, পরিভাব৷ আছে । ভূয়োদর্শন ছারা ইহার স্ুক্ম বিচার- 
সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়। ক্রমের উপরে ক্রম, আবার তাহার উপরে 
ক্রম,--চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাশে প্রেমের উৎকরানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা 
নির্দিষ্ট হয়। তোমায় ভাবের লক্ষণ ও প্রেমের লক্ষণ পূর্বে বলিয়াছি, 
কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমরাণী ঠাকুরাধীদের রাজ্যে সংজ্ঞাগুলির অনেকটা 
পরিবর্তন হয় । তাহা পরের কথা, এখন এখানকার কথ। শুন। 

প্রেমের গাঢ়ত! অনুসারে নামভেদ আছেন 

“প্রেম-বৃদ্ধি-ত্রমে নাম, ন্সেহমান প্রণয় ।” 

সাধারণ সাহিত্যে ‘স্নেহ’ শব্দটা যেরূপ অথে বা যেরূপ স্থলে ব্যবহৃত 
হয় এখানে সেরূপ প্রয়োগ হয় না। লোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্নেহ 
করে, পুত্রকে স্নেহ করে, ভগিনীকে স্সেহ করে; নিজ হইতে কনিষ্ঠ- 
সম্পর্কে প্রেমের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে স্সেহ শব্দ দ্বারা সে উদ্দেশ্য 
সাধিত হয়, কিন্ত এই পরিভাষায় ইহার অর্থ, স্বতন্ত্। প্রেম গাঢ়তর 

২৬ 
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হইয়া চিত্ত দ্ৰব করিলে সেহ্‌ সংজ্ঞা অভিত্তি ২ হয়া থাকে। এ অবস্থার 
এক মুহ্ত্তও বিরহ সহ হয় না । ইহার লক্ষণ এই £- 
সান্দ্রশ্চিত্ত দ্রবং কুর্ববন্‌ খেন! স্নেহ ইতীধ্যতে। 
ক্ষণিকস্তাপি নেহস্তাতপ্লেষস্ত সহিষ্ণুতা ॥ 
আবার এই সেহ যখন প্রগাঢ় হয়, তখন পূর্বের অননুভূত মাধুব্য 
চিত্ববৃত্তিতে উপস্থিত £ইয়| থকে । এই অবস্থায় প্রেমের গতি স্বভাব 
কিছু কুটিল হয়, তখন তাহার নাম হয়”_মান । ইহার লক্ষণ এইরূপ $-- 
ন্েহস্তৎ কষ্ঠত৷ বাধ্য। মাধুধ্যং মানয়নবং । 
বোধয়ত্যদাঞ্ষিণ্যং সমান ইতি কীত্যতে ॥ 
প্রী্প, মানের আদর্শ এই প্রপঞ্চে বড় দেখিতে পাওয়! যার না কিন্ত 
ইহার প্রকৃত আদর্শ গোপীরমণী-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার প্রেমে 
দেখ! যায়। যেমন ভার্দিবার জন্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেখর স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীগোবিন্দকে শ্রীরাধার চরণতলে লুটাইরা লুটাইয়! নয়নজলে শ্রীরাধারাণার 
শ্রীপাদ-পদ্ম বিধৌত করিতে হইয়াছিল এবং প্রেম গদ্‌ গদ কণ্ডে বলিতে 
রাধে, মুঞ্চ ময়ি নানমনিদানম্ - -' 
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদ-পল্লব মুদ্ারম্‌ । 
শ্রীরপ, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার । “ত্রজ-গোপীর মান হয় রনের 
নিদান” । আমার মনে হয়, মানে বে প্রেমমাধুধ্য আছে, মিলনে বুঝিব। 
সেরপ নাই । অদম্য বেগবতী ভগবতী ভাগীরখীর তীব্র প্রবাহ কোথাও 
কথঞ্চিৎ বাধ। পাইলে উহ! যেনন উদ্দীপ্ত গঞ্জে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে, 
অবশেষে দুকুল ভাসাইয়া সুনীল সাগরে সম্মিলিত হয়, ভ্রর-গোপীদের 
প্রেম মানে যানে উচ্ছৃসিত হইয়া অবশেষে কল হাত্তরিতার পরে শ্যাম 
সাগরে মিলিয়া মিশিয়। আত্মসমর্পণ করে,__এদৃশ্য অতি সুনার, অতিমনধুর ! 
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5 রা AL 
ভহার পত্র 1] যব <! ০12৬ ভবার € অথে প্রণয় “যব 

a ০ ১২০৯ হু 
ব)বহৃত হয়, রননাছ্ছে পংরভাবায প্রণয়ের সখ ডিক লেন ছে তাহ। 
২৬৪০) ০3 ডকা 
অশেক্ষাও সহভ্র গুণে প্রগাচতর ও গশ্তারতর । মান যখন প্রগাঢ় হহয়। 


নে 
মনে হয় বেন ন উহা ছি পরে বিন্ধ হইয়াছে! প্রেমের আতিশয্যে 
বায় । প্রেমের রাসারনিক আকর্ষণে তিন্ন 


9 
) 


মহাপ্রভু এই কথা বলিতে ন! বলিতেই শ্রীন্ূপ বলিলেন দয়াময়, 
রনমর, এবার জা নি নর বুঝেছি 
নহাপ্রভ। কি রে 
প্লীরপ। তবে বলি,_-অবণ করিতে আজ্ঞ। হউক £-- 
রাধা কুষ্ণ-প্রণয়বিরুতি-হলণদিনী-শক্তিরস্ম।- 
দেকাজ্মানাবপি ভুবি পুরা নেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ।ং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক।মাপ্তং 
রাধাভাবদ্যুতি-সববলিতং নৌমি কৃষ্ণন্বরূপম্‌ ॥ 
এই বলিয়। এপ মহাপ্রভুর চরণতলে লুটাইয়। পড়িলেন। মহাপ্রভু 
তাহার মন্তকে হন্তার্পণ করিয়া বলিলেন শ্লীরপ, দুদ্ধের মধ্যে গোচনা- 
নিশ্রণ কেন? এখন রাগের কথা শুন। এই প্রণর আবার গাঢ়ত। 
বশতঃ উৎকৰ প্রাপ্ত হইয়া রাগনংজ্ঞায় অভিহিত হয়! নে অবস্থার কৃষ্ণ- 
খই হউক না৷ কেন, কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশ বা 


প্রাপ্তির দন্ত যত দুঃখ 2 
ন ছুঃখগুলিও সুখ বলিদ্ধাই অন্রভূত হয়। ইহার 


সম্ভাবনা! থাকিলে € 
লক্ষণ এই ৮ ; 
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দুঃখমপ্য ধিকং চিত্তে সুখত্বনৈব ব্যজ্যতে ! 
বতন্ত প্রণয়োৎকর্ধাৎ স রাগ ইতি কীত্ত্যতে ॥ 
এখন ভাবিয়া দেখ, প্রেমের পরিমাণের কত আধিক্য হইলে ইষ্টবস্ত 
লাভ-নিঘিত্ত দুঃখগুলিও সুখ বলিয়া অনুভূত হয়। মনে কর, ভ্যৈষ্ট- 
মাসের ভীষণ নিদাঘ; স্থান,_গোবর্ধনতট ; বেলা_দিবা আড়াই: 
প্রহর । পর্বতের সান্ুদেশের কণ্টক কঙ্করময় ভূমি প্রতপ্ত লৌহের ন্যায় 
উষ্ণ হইয়৷ উঠিয়াছে, পর্বতের গাত্রে পদ-রাখা অতি বড় সহিষ্ণু শ্রমজীবীর 
পক্ষেও দুঃসাধ্য । এই অবস্থায় এই সময়ে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লাল- 
সায় উৎক্ঠিত হইয়া শ্রীমতী রাধিকা উপস্থিত হইলেন । নবনীর স্যার 
মৃদু কুন্থমকোমল চরণ দুখানি এই প্রতপ্ত ভূমির উপরে ন্ন্ত করিতে 
করিতে পর্বতে আরোহণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। শ্রকুষ্ণের দর্শন 
গাইবেন এই আশায় তাঁহার কোনও ক্লেশ অনুভূত হইল না, অথচ 
আহ্লাদে উল্লাসে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ইহাই রাগের 
লক্ষণ। অন্থত্র রাগের আর একটা লক্ষণ আছে, সেইটা এই £-_- 
“ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ” 

হষ্টে সারসিকী পরমাবিষ্টতা রাগো ভবেৎ।” অর্থাৎ তীব্র প্রেমতৃষণা 
বশতঃ ইষ্টবস্তুতে চিত্তের যে পরমাবিষ্টতা, তাহাই রাগ নামে অভিহিত । 
প্রধল প্রেম তৃষগই ইহার হেতু ৷. এই রাগময়ী ভক্তিকে রাগাত্মিকা! ভক্তি 
বলা হয়। এতাদৃশী ভক্তি, ব্ৰজবাসী শ্রীকৃষ্ণ-লীলাপরিকরেই দুষ্ট হয়। 
যে ভক্তি এই রাগাত্মিকা ভক্তির অঙ্গুসরণ করে, তাহা রাগানুগা নামে 
কথিত হয়। এন্থলে পূর্বোক্ত রাগই লক্ষ্য । ইহার পরে আবার অনুরাগ । 
এই রাগ যখন প্রগাঢ় হইয়া ঘনীভূত হয়, তখন প্রি্নতম প্রণয়ী সর্বদাই 
নব নবায়মীন্‌ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকেন। এ সংসারে দেখা যায়, 
ভালবাসার প্রথম উদ্যমে প্রণয়ীকে যেমন সুন্দর ও মধুর বলিয়া মনে হয় 
কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাহার সেই সৌন্দর্য্য মাধুধ্য আর পূর্ব অনুভূত 
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হয় না। পু সিত খাছ্যের ন্যায়, পযুযনিত ফুলের স্যার তাহার সেই 
নৌস্বাগ্য, সৌন্দর্য্য ও সৌরভ্য আর অনুভূত হর না। এ সংনারে মানব 
প্রকৃতির এই এক ম্বভাব। পুরাতনে আর তেমন প্রণরের আকাঙ্কী, 
প্রাণের তৃষ্ণ প্রবলবেগে প্রবাহিত হর না । কিন্ত প্রকৃত ভক্তের অঙ্্রাগ 
সেরূপ নহে। উহা ব্র্জ-বৃন্দাবনের অমল অনর স্পশে চিরদিনই নৃতনবৎ 
“প্রতিভাত হয়। “নিতুই নৃতন” বলিরা মনে হয়। গোপীপ্রেম এক 
অদ্ভুত অলৌকিক আনন্দন্থধা, ইহ! চিরপুরাতনকে নৃতন করিয়া দেখায়। 
ইহার রাজ্যে কালের অধিকার নাই, কিছুই পুরাতন হইতে জানে না। 
শ্রীমতী বলিতেছেন, ললিতে, তুমি আমায় কি বলিতে চাহ ? আমার 
চিত্তে এমনই ভাবের উদয় হয় যে আমি, আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার 
আত্মা প্রাণ-বল্পভকে বেন প্রতি মুহুর্তেই নৃতন মৌন্দর্যা-মাধুধ্যে 
“বিরাজমান দেখি । 
জনম অবধি হাম ওক্ধপ নেহারিন্ 
নয়ন না৷ তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়! হিয়া রাখি 
তবু হিয় পরশ না গেল ॥ 
ব্রিরূপ, এই এক অসীম, অবিতৃপ্ত, অফুরন্ত তৃষ্ণা । 
“গহিলুহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ]। ভেল। 
*  অন্ুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥” 
ইহা! পুরাতন হইতে জানে ন।। এ ভাবের বিরাম নাই, বিশ্রাম 
নাই, সীমা নাই, শেষ নাই, অথচ প্রতি মুহুর্তেই নব-নবারমান ! 
্রীরপ, এই প্রেমরস-সিন্ধু যেমন অগাধ, তেননহ ইহার বিস্তার 
অসীম, ইহার তরক্গও অনন্ত বৈচিত্র্যমর । কি বলিব তোমায়! এই 
প্রেমসিন্ধু মহাচমৎকারময়, অনন্তব্যাপারময়। আঙ্গরাগের লক্ষণটা 
শুনিলেই ইহ! বুঝিতে পারিবে, উহা এই := 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


৪০৬ শ্রীমৎ বূপ- শিক্ষা। | 


_সদানুভূততঃ তমপি বং ং কু্যারবনবং প্রিয়ং। 
বাগোভবেরবনব: সোহন্রাগ ইতীধাতে ॥ 
ভোহীর এখন আর একটা ভাবের কথা বলিতেছি। 
হইয়াছে প্রেমের প্রথম অবস্থা ভাব নামে অভিহিত, কিন্তু এই 
এন্দের আর এক প্রকার অর্থ হয়, দে অর্থ অতি গুগাঢ়। এই ভাব 
প্রেমের অতীব উচ্চতর অনস্থ। | বে প্রেন বাড়িতে বাড়িতে স্রেহ, মান, 
প্রণয়, রাগ এ" অগ্গরাগ দশ! পান্ত উন্নীত হইয়। থাকে, সেই প্রেম 


এ ্ oe ১ পৌনে 
আর এক ধাপ উপরে উঠিলেই ‘ভাব’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। একই পদার্থ 
ভ্রবিকাশের ফলে ভিন্ন আকারে ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পাইলে ভা 


স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করে না! বিশ্বন্থপ্ির অঙ্গরালে এই নি 
পরিলক্ষিত হ্য়। এই যে আমাদের নয়ন-সমক্ষে ভূপৃল্টে সমাস্তৃত পর 
গুলি মুত্তিকার হরিদ্বর্ণের যু হইতেছে, উহারাও 
আবার অশ্বখও মেই উদ্ভিদ জাতীয়। আমাদের পদ্দলিত ভূপুষ্টান্তূত 
ুর্বাদল, আর ছ্ংশংস্থ-পরিমিত-স্থদীর্ঘ সমূচ্চ গগনস্পর্শী, অই বংশশ্রেণী 
উদ্ভিদৃশাস্ত্ের বিচারে এই উশ্তরই এক জাতীয়। সেইরূপ স্সেহ্‌, মান, 
প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব ইহা৷ সকলই শ্রীভগবানের হলাদিনী 
শক্তির অবস্থা বিশেষের নাম ভেদ মাত্র । 
হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার,._ ভাব । 
ভাবের প্রমকাষ্ট। নাম,_-মহাভাব ॥ 
মহাভ।ব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী । | 
সর্ব পুণ-খনি, রুষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥ 
কোথায় ভূপুষটান্ভূত শৈবাল, আর কোথায় বা বন বিটপী রাজাধি- 
রাজ অশ্বথবৃক্ষ! ভগবানের বে শক্তি, ভাসা-ভাসা-রূপে এই জগতে 
আহ্লাদকত্বের পরিচয় প্রদান করে, তাহা মহীভাবেরই চরম অধস্তন 
শৃত্তি' বিশেষ । উহাই ক্রমবিকাশের নিয়মান্ুসারে প্রেম, স্েহ, মান, 
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টিভির 8৯2888858--.-....---::- 
প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব নামে অভিঠিত য়। যাহ 
আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে মাননিক বু নিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, 
সুন্ম বিচারে দেখ। যার, তার গে সর্পব্যনিনী মহা মহাযশী, মহাশক্ষি 
'বিরাভরমান!। এই প্রপঞ্চে যাং! কিছু আনন্দপরনক বা আনন্দ দায়িনী 
বলিয়। মনে হয় তৎ সমস্তই নানাবিধ পরিমাণে সেই মহাশক্তিরই পরিক্ষীণ 
চ্ডায়াভালস মাত! প্রথমতঃ ৫৭ ভাবের কথা বলিয়।ছি সে ধারণা 
সবিশেষ কঠিন নহে কিন্তু প্রেম অন্থরাগ অবস্থায় উঃতি হ্ইয়। 
শেৰে যে ভাবদণ। প্রাপ্ত হয়, তাহা ধারণা করা কঠিন। উবার লক্ষণটা 
এইরূপ £-- 
অন্্রাগঃ স্বর বেদ্যদশাং প্রাপা প্রকাশিতঃ | 
যাবদাশ্রয়-বৃত্তিশ্চেন্ভাব ইত্য ভিবীয়তে ॥ 

অনুরাগ আত্মবেদনীয় দশা প্রাপ্ত হইর! যাদবাঅয়বৃত্তি হইলে 
ভাব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। তুমি হরতো৷ একথাটা বুঝিতে পারিতেছ 
কিন্তু জনসাধারণ ভাবের এই লক্ষণটী বুঝিতে পাবিবে না; কাজেই ইহার 
বিশেষ ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। অনুরাগ যে প্রেমের কি অবস্থা, পূর্ব্বেই 
বলা হইয়াছে! প্রেম স্বীয় প্রগাঢ়তায় আপনার ভাবে আপনি সমুচ্ছৃদিত 
হইয়! নিজের প্রভাব বিস্তার করে। প্রণরীর প্রতি প্রগাঢ় গ্রীতি থাকায় 
প্রেমের বিষয়কে নিত্য নব নব ভাবে অনুভূত করাইয়া দেওয়াই অন্থ- 
রাগের কার্ষা ! এই ভাবের প্রকর্ষই, অনুরাগের আত্ম জ্ঞাপনীয় অবস্থা! ৷ 
প্রেম এই অবস্থায় কালপরিপাকে পুনঃপুন: দর্শনজনিত অভ্যাসজাত পুরা- 
তনত্র-বোধকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া স্বীয় প্রভাব-প্রকর্ষ 
প্রকাশ করির। থাকে । তখন মহাভাবই ইহার একমাত্র আতর হ্ইয়। 
উঠে। তখন ইহার গতি মহাভাবের নিকটস্থ হয়। এই অবস্থাই 
এন্থলে ভাব নামে অভিহিত হুইরা থাকে । ফলতঃ এই ভাবটা মহাভাবে- 
রই প্রথম অবস্থা । ইহার পরেই মহাভাব। মহাভাব প্রেমের অতি 
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লা 


এ Ee _--_- 
চরম অবস্থা। ইহা ব্রজদেবীগণেরও সুলভ নহে, ইহ। কেবল শ্রীনতী 
রাধিকীতেই্পষ্টতঃ বিরাজমান,অথবা শ্রীমতী রাধিকাঁই মৃহাভাব-স্বরূপিণী । 
শ্রীরপ, মানুষের ভায৷ অতি অসম্পূর্ণ! ভাষা, ভাবেরই পরি- 
চারিকা। কিন্ত ভাষা, ভাবের সকল আদেশ সম্পন্ন করিতে পারে ন!। 
মহীভাব বস্তুটী কি, ভাষায় তাহ! প্রকাশ পায় না। রূসশান্ত্রের পণ্ডিত- 
গণ প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বর্ণন করার জন্য যে সকল লক্ষণ করিয়া- 
ছেন, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লক্ষণই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হয় | অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, এই সকলের'লক্ষণ ভাষার 
প্রকাশ করা যায় না। কখন কখন তটগ্থ লক্ষণ দ্বারা পণ্ডিতগণ বস্ত-তত্ব 
বুঝাইতে প্র্নাস পান কিন্তু তাহাতে বস্তুঞ্জান পরিস্ফুট হয় না । ভাব, 
ব্যাপক, ভাষা,_ব্যাপ্য| স্থতরাং ভাষ! ভাবকে সর্ধপ্রকারে আকড়িয়। 
ধরিতে পারে না । মহীভাবের স্বরূপ-লক্ষণ রস-শাস্ত্র-বিদ্গণ প্রকাশ কর! 
দূরে থাকুক, ভাবের স্বরূপ লক্ষণ পর্যন্ত পরিস্ফুট করিয়। বলিতে পারেন 
না। অনুরাগের স্বসংবেদ্য দশাট। কি, তাহা আপন হৃদয়ে বুঝিতে হয়। 
যাবদাশ্রয় বৃত্তিই বা কি তাহাও আপন আত্মায় অনুভব করিতে হয়। 
মানুষের উচ্চতম অনুভবের প্রগাঢ় অবস্থায় ভাব প্রকৃত বস্তুতে পরিণত 
হয়। এই অবস্থায় জ্ঞান জ্ঞেয়, ধ্যান ও ধোয় এক হইয়া যায় । জ্ঞান 
তখন জ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, ধ্যানী তখন ধানের বস্তু প্রত্যক্ষ 
করেন। ইহার আর এক ধাপ উপরে উঠিলেই জ্ঞানী, জ্ঞান, জ্ঞেয়। 
ধ্যানী, ধ্যান, ধ্যের একাকার হইয়া যায়। সে অবস্থায় এক অথও 
অদ্ধিতীয়তার কৃলকিনারাবিহীন, সীমা সংখ্যাবিহীন প্রেমানন্দ রসের 
এক মহাসিন্ধুতে আত্মা নিমজ্জিত হইরা পড়ে। এখানে জ্ঞান ও 
ভক্তি আত্ম-পরিচায়ক বিভিন্ন লক্ষণ পরিহার করিয়া মিলিয়া মিশিয়া 
এক হইয়া! যায়, তখন “কেন ব। কং পশ্যেং” ইত্যাকার এক অচিন্ত্য 
অনির্বচনীয়, কি-জানি-কেমন এক ভাবে ইহা আপন অস্তিত্ব হারাইয়া 
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ফেলায় । এই অত্যন্ত নিরুপাবি অবস্থার জ্ঞান, ধ্যান, ভাব, মহাভাৰ, 
কিছুরই পার্থক্য সুচক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না । কিন্ত আনন্দলীলা-বিহারী 
্রীগোবিন্দের মধুমরী বৃন্দাবন-লীলার যে ভাব-নহাভাবের সন্ধান প্রেমিক 
ভক্তগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহ! অচিন্ত হইলেও রসান্কুভবের সীমা- 
বহিভূ্ত হয় না। আমি তোমায় নহা ভাবের আভাস অন্ত সয়ে 
অন্যভাবে বুঝাইব | ভাষার সাহানে৷ তাহ। বুঝাইতে পারিব না। 
এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন ! ক্ররপ চাহিয়া দেখিলেন, 
প্রভু কেবল নীরব নহেন,-অতি নিস্পন্দ ; নয়নের তারা উত্তানভাবে 
অবস্থিত ₹_-কথা! বলিতে বলিতেই প্রভু যেন ভাব সিন্ধুতে নিমজ্জিত 
হইয়া পড়িগ়্াছেন। শ্রীরগ অতীব মৃহুকঠে বলিলেন, ভাই বল্লভ, একি 
হলো! প্রভু যেন একবারেই সংজ্ঞাহীন |” বল্লভ বিস্মিত হইয়া বলি- 
লেন, “তাইতে| দাদা, একি হলো ! একি হলে!” এই কথ! বলিতে না 
বলিতেই মহাপ্রভু বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় মুঙ্ছিত হইয়া ভূমিতে 
পড়িলেন। শ্রীরূপ অতি বাস্তভাবে প্রভুর শ্রীমস্তক আপন কোলে তুলিয়া 
লইলেন । শ্রীমুখমগ্ডলে প্রগাঢ় আনন্দ, আপন প্রভাব বিস্তার করিল ; 
নাসায় নিশ্বাসের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না,সমুজ্জল বদনমগ্র অধিকতর 
প্রসন্নোজ্জল হইয়া উঠিল । শ্রীবল্লভ ব্যজন করিতে লাগিলেন, অন্যান্ত 
ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ অতি মৃদু্ররে হরিনাম উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিয়ংক্ষণ অতিবাহিত হইলে প্রত দীর্ঘনিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া 
বদিলেন, এবং অতি মৃদুল মধুর কঠে বলিলেন, শ্রীরূপ, আমার এই 
এক রোগ! শ্রীরাধাগোবিন্দ-কথা বলিতে গেলেই কখন কখন এই দশ! 
ঘটিয়া থাকে! কি করিব উপায় নাই। নিজের দেহ-ইন্দিয়-মন-প্রাণ- 
বর উপরে আমার কোন হাত নাই, সহ্স! অতর্কিতভাবে এই এক 
প্রকার ব্যাপার মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে । তোমায় যে কি বলিতেছিলান,_. 
এখন আর তো মনে নাই, বলিতে বলিতে ভুলিরা গেলাম । 
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শ্রীক্নপ করযোড়ে বলিলেন, এখন না হর শে কথ। থাকুক, কেমন 
একটুক আনমনা দেখিতে পাইতেছি। মহাভাবের কখীতো-_না হয় 
অতঃপরে শুনিব। আপনার ক্ুপায় বোধ হয় কিছ সন্ধানও পাইন্নাছি! 
আমার বলিতে ইচ্ছা হয় ই 


এমন দ্দাব ধরালো কোন্‌ 'লাবিনী 
বল দেখি তাই চিন্তামণি ॥ 
প্রভু হানিয়| বলিলেন, শ্রীরপ শামি এক বাতুল, আমার ভাব দেখিরা 


উপহান করিও ন|। সময়ে সময়ে উপস্থিত ভক্তবুন্দকে বড়ই ব্যস্ত 
করিয়া তুলি।” শ্রীরপ আবার করযোড়ে বলিলেন, এ তে! ব্যস্ত করা 


নয়, এ ভাবেই প্রকৃত শিক্ষা দেওরা' এ সকল ব্যাপার, ভাবে ন! 
দেখাইলে কি ভাষায় ফোটে ? 
মহাপ্রভু বলিলেন শীরূশ, শ্রীরাধিকার প্রেম এক অনির্ববচনীয় 
অনীম অফুরন্ত অমৃত! এই ম্‌হাপ্রেম-সিন্ধুতে চিত্ত নিমগ্ন হ হইলে আর 
অতক্ছু জানিবার, শুনিবার বা বুঝিবাত প্রয়োজন হয় না । এই ভাবই, 
ভব জীবের সাধনার চরম লক্ষ্য । শ্রীগোবিন্দের কৃপায় হৃদয়ে এই 
ন্ুভব অঙ্কুরিত, বিকশিত ও সম্বদ্ধিত ঃ- 4 * ৮ 
i বলিয়াই আর তিনি বলিতে পারিলেন না। ভাব-গম্ভীর 
ক্রগৌরাদ্বন্ন্দর আবার সহসা নীরব হইলেন, দেখিতে দেখিতে তিনি 
মহাভাবামূত-রসপিন্ধতে আবার নিমজ্জিত হইয়া প্রেমানন্দ-লীলারস- 
সমাধিতে নীরব ও নিম্পন্দভাবে নিমজ্জিত হইলেন । শ্রীরূ্প অতীব 
বাস্ত হইর়| তাঁহার শ্রীমন্তক আপন কোলে তুলিয়! লইলেন। শ্রীমদ্‌ 
বল্লভ প্রভুর চরণ দুখানি আপন কোলে তুলিয়া লইলেন । অপর এক 
ভাগ।বান্‌ ভক্ত তাল-ব্যজনে মৃদু মৃদু ভাবে বাতাস করিতে লাগিলেন । 
আমরা এখন কিছুকালের জন্য প্রভুর এই আনন্দ-সমাধি ভঙ্গ করিব 
না। প্রভু শ্রীপাদরূপকে যে প্রগাঢ় উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছিলেন, 
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তাহা ধারণাতেই আনিতে পারিব নাস অন্থভ করা তো দুরের কথা । 


Te কস Le CA 
[তীমুতে যাহা লিখিত আঁছে.এ সময়ে তাহার কিঞ্চিৎ 


তাবে এ সম্বন্ধে বীচ 
২ম ৩ ২ 5 ক 
আলোচনা করিব। তহৎপরে রীপ্রভুর বাহজ্ঞান হইলে তাহার সাক্ষাৎ 
গদেশের ভাখ্পধা ।লপিবদ্ধ কার 
উপদেশের তাৎপর্ষা লিপিবদ্ধ করিব । 
নি ব্রনের আলোচন! দৃষ্ট হয় । উহাতে 
লিখিত আছে £ I 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জাব! 
গুরুক্ষণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বাঁজ ॥ 
এইস্থলে “ব্ৰন্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব’ এই ঘে কথাটা 
লিখিত হইয়াছে শ্রীভাগবতের দশন স্বন্ধে ৫১ অধ্যায়ে ইহার মূল প্রমাণ 


Al 
থে 
AS 
Al 
A{ 
টি. 
5৩ 


ভবাপৰর্গ ভ্রমতে। যদা ভব্জেও 

জনস্য তহ্যহাত-ন২সমাগমঃ। 

সংসঙ্গমে! যহি তদৈব সদ্গতৌ 

পরাবরেশে তি জায়তে রতি: ৷ [ও 

হে অচ্যুত, অনাদি কাল হইতে এই বংসারে ভ্রম্ণশীলজনের যখন 

সংসংর-নাশের সমর উপস্থিত হয়, দেইকালে তোমার ভক্তের বরা 
হইয়া থাকে । যে কালে সংসন্বপ্রাপ্তি হয় নেইকালে ব্ৰহ্মাদি তৃণ পধ্যস্তর- 
কার্য-কারণের নিয়ন কপী তোমাতে রতি উৎপন্ন হয়। স্থতরাং সন্ভক্ত 
সমাগম বা জন্তক্ত-দন্দর্শন পরম সৌভাগ্যেরই কল।” অতংপরে 
প্রচরিতাম্বতে লিখিত আছে “গুরুরুষ্ণ-প্রদাদে পায় ভক্তিলতাবীজ” 
এস্থলে গুরুর’ পদের অর্থ কি,_শ্রীচরিতামুতেই তাহারও ব্যাখ্যা. 
দেখিতে পাওয় যায় যথা, 

যন্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। 

তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ 
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গুরু কুষ্চকূপ হন শান্ের প্রমাণে। 
গুরুবূপে কৃষ্ঝ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ 
শিক্ষা গুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ | 
'অন্তর্যযামী,_-ভক্তশ্রেষ্ট-এই ছুইরূপ ॥ 
এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় গ্রমাণ এই যে-- 
১। আচাধ্যং মাং বিজানীর়ানাবনন্যতে কহিচিৎ | 
নমর্তয। বৃদ্ধয। স্থয়েত সব্বদেবদয়ো গুরুঃ ॥ শ্রীভাগ ১১। ১৭২২ 
২। নৈব্যেপযন্ত্যপচিতিং কবরন্তবেশ 
ভঙ্গায়ুষ!পি কৃতমৃদ্ধমুদঃ ম্মর ৪ 
যোহন্তবহি স্তনুভৃতামশ্ুভং বিধুন্ব- 
্নাচাধ্য চৈত্তবপুষ! স্বগতিং ব্যনক্ষি ॥ শ্রীভাগ ১১। ২৯। ৬। 
প্রথম শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট, দ্বিতীয় পন্যের অর্থ এইযে হে ঈশ, বেদজ্ 
"পণ্ডিতের! ব্রহ্মার পরমায়ু প্রাপ্ত হয়াও আপনার প্রতুুপকাররূপ আহুণ্য 
লাভ করিতে পারেন ন" যেহেতু তাহার। আপনার কৃত উপকারকে 
স্মরণ করিয়! পরমানন্দে বিভোর হয়েন। উপকার এই--আপনি বাহিরে 
গুরুরপে ও অন্তরে অন্তধ্যামিরূপে দেহধারীদিগের বিষয়বাসনা নিরাশ 
করিয়া নিজরপকে প্রকট করেন । 
“অতঃপরে লিখিত আছে 2 - 
মালী হয়ে করে সেই বীজ আরোপণ । 
অবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 
উপজিয়৷ বাড়ে লতা ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি যায়। 
বিরজা ব্রঙ্মলোকে ভেদি পরব্যোম পার ॥ 
তবে বায় তছুপরি গোলক বৃন্দাবন । 
কুষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 
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তাহ! বিস্তারিত হঞ| ফলে প্রেমফল। 
ইহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল ॥ 
ভাগ্যবান্‌ সাধক গুরুরুষ-প্রসাদে ভা ক্রেলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 
ভক্তিকে লতা বলিয়া প্রকল্পন। করিলাম কেন? লতিক৷ স্ব ডাবতঃই 
কোদলা ও পরাশ্রয়।। লতিকার গতি নিরস্তরই আশ্রয়ের অভিমুখে । 
কি প্রকারে আশ্ররকে অবল্ন করিবে, লতিকার দিবানিশি কেবল 
নেই চেষ্টা। ভক্তি-লতিকার পরম আশ্রয়,_এঁকৃঞ্ণচচরণ-কল্পবৃক্ষ । 
EE ভক্তিলতা-বীজ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ববপ্রথমে গুরু পদ৷অরয় করেনঃ, 
গুরুর কৃপায় ভক্তিলতা-বীন প্রাপ্ত হইয়! স্বীয় হৃদয়ে উক্ত বীজ বপন 
করেন । জল-সেচন না করিলে ভূমি সরস হয় না, বীজ অস্করিত হতনা, 
অবণকীর্রনই জল-সেচন | শ্রবণ ও কীর্তঁনরূপ জলসেচনে হৃদয়' ভূমি আর্দ্র 
হয়, চিত্ত সরস হয়, তাহার ফলে বীজ অঞ্কুরিত হইয়া থাকে । এইরূপে 
শ্রবণকীর্ভনাদি জলসেচনে ভক্তিলতা দিন দিন প্রবদ্ধিত হইতে থাকে | 
টি ্রীরুষ্চচরণ প্রাপ্তি না হওয়। পথ্যন্ত এই ভক্তিলত। অন্থক্ষণ 
বাড়িতে থাকে৷ ভক্তিলতার গতি ব্রদ্দাণ্ডের উদ্দসীমার বা তছুপরিস্থিত 
পরব্যোমেও স্থগিত হয় না। মায়াতীত গোলক বৃন্দাবনস্থ শ্রীরুষ্চরণ-কল্প- 
তক্ই উহার একমাত্র আশ্রয় A তিক। তদ্যতীত অপর কোনও 
আর স্বীকার করেন না। প্রেমই ভ ক্িল£তিকার ফল। পর ব্যোখাদির 
কথ! পরে বল৷ যাইবে । 
ভক্তিলতিকার এইরূপ প্রকৃতি হইলেও ইহার পোষণে ও স্বদ্ধনে, 
বহুল বাধাবিপ্ন আছে। যথা প্রীচৈতগ্ুচরিতাম্তে £_ 
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা । 
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তারে, শুকি যার পাতা ॥ 
বৈষ্ণব অপরাধ ভক্তিলতার সম্বন্ধে প্রমত্ত হস্তিদ্বরূপ । ভীষণ অনিষ্ট 
কর প্রমত্ত হস্তী যেমন দিগবিদিক্জ্ঞানশৃন্ত হইয়া কাননের লতা প্রভৃতি 
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ক্ষ 


উৎপাটিত ব। বিচ্ছিন্ন করিয়। কেলে, এই বৈষ্ণবাপরাধ হন্তীও তদ্রপ 
ভঞ্তিলতিকাকে বিনাশ করিয়। থাকে। বাহ।তে 
হস্তীর প্রভাবপাত ন! হইতে পারে, নাধক-মালীকে তজ্জন্ত আবরণ প্রদান 
করিতে হর। 

কিন্তু ভক্তিলতিকার পক্ষে কেবল থে বৈষ্ণবাপরাধই একমাত্র বিন 
তাহা নহে, ইহার আরও বহুল বিত্ব আছে। উপশীখা লতিকা-বুদ্ধির 
এক প্রধান বিদ্ব। মুক্তিবাঞ্ছা, ভক্তিবাঞ্ছ, নিধিদ্ধচার, কুটিনাটি, জীব- 
হিং, লাভ, পুজা ও প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি ভক্তিলতার উপশাখা। বিশুদ্ধ 
ভক্তির সন্বর্ধনের পক্ষে এই সকল ব্যাপার অতীব বিস্পকর । 

বেদে লিখিত আছে “স্বগাকামে! বজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামূনার ভন্ 
যজন করিবে। স্বর্গ কে্ল ভোগের স্থান মাত্র। ভূক্তিকাম লোকেরাই 
স্বর্গের জন্য যজ্ঞাদি করিরা থাকে, উহাদ্ধার। ভ্তির উদয় দূরে থাকুক, 
উহাতে ব্রদ-দাধনোগার জ্ঞানের উদর পর্যন্ত হর ন।। মুক্তিবাসনা'ও ভক্তির 
বিস্ব। মুক্তি কি? এক শ্রেণীর দার্শনিক বলেন “আত্যপ্তিক দুঃখ 
নিবৃত্তিই মুক্তি ৷” বৈষ্চবের অভিধানে এইরূপ মুক্তির অপর পর্যায়, 
্বার্থপরতামাত্র। নিখিল দুঃখ হইতে পরি হ্রাণ-লাভের জন্যই এতাদৃশী 
মুক্তির প্ররাস। যেখানে দুঃখ, সেইস্ল হইতে দেহ মন ও আত্মাকে 
সরাইয়া লওয়াই এই মুক্তির প্রথম ও প্রধান সাধন। ইহাও ভক্তির অন্তরায়! 
উপাস্তদেব, বৈঞণবের আত্মার অন্তরভম দেবতা, তিনি জীব হইতে ভিন্ন 
হইয়াও অভিন্ন, কেন ন। তিনিই আত্মার আত্মা। তাহার সহিত 
প্রগাঢ় প্রেমের স্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে ছুঃখও স্থখ বলিয়াই প্রতিভাত 
হুয়। এইরূপ অনুভূতির নামই অন্গরাগ । অনুরাগ শত ছুঃখকে উপেক্ষা 
করিতে খিক্ষা দেয়, কেবল একনাত্র গ্রাণেশ্বরকেই হৃদয়ের সিংহাসনে 
স্থাপিত করিয়! রাখিয়! দিনযামিনী তাহার সহিত প্রিয়জনকে সম্মিলিত 
করিয়া রাখিতে চাহে। সাধারণ লোকে বাহাকে মুক্তি বলে, তাহা 


এ বে স্পি “ভা? লন ০৮ 
ভাত্রলতার অপরাধরূপ 
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কামেরহ নামান্তর সুতরাং এই মুক্তি, শুদ্ধ ভক্তির বাধক । নিষিদাচও ও 
ভক্তির বিদ্বকর। পাদ শারদ গোদ্বামা এভাক্তরসামৃত -সিন্ধুগ্রন্থে 
লিখিয়াছেন £-- 
শ্তিস্থৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। 
আত্যন্তিকা হরেভক্তিরৎপাতায়ৈব কল্প্যুতে ॥ 
অথাৎ শ্রুতি স্থতি ৮ ও পঞ্চরাঞ্র প্রভৃতি বিধি ব্যতীত থে 
আত্যন্তিক হরিভক্তি, তাহাও উৎপাতন্বরূপ |  নিষিদ্ধাচারে কখনও 
বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হর ন|॥ দেহের সহিত মনের সদ্বন্ধ বড় ঘনিষ্ট । 
সাত্বিক আহার ও সাত্বিক আচরণ ভিন্ন সান্বিকগুণের আবির্ভাব হয় ন। 
সাত্বিকগুণের অভাবে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় অনভ্ভব। কিন্ত শ্রীরুষঃ 
ভজনের আবার এমনই গুণ, যে ছুরাচার ব্যক্তিও যদি কৃষ্চতজনে প্রবৃত্ত 
হয়, তবে সহজেই তাহার হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহার প্রত্যেক 
কাধ্যেই সদীচারের ভাব পরিলক্ষিত হইয়৷ থাকে। অগ্নি সংযোগে 
শীতল জল যেমন উষ্ণ ও দাহক হইয়া! উঠে, শ্রীভগবানে মনোনিবেশে 
ছুরাচারের হ্বদয়েও যে সদাচারের সঞ্চার হইবে, তাহাতে “আর 
সন্দেহ কি? 
্রীরুষ্ণ চরণে ভক্তিই জীবের প্রধানতদ নাধন। তাহা ত্যাগ করিরা! 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঞ্চল-লাভের জন্য থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর যোষিদ্‌ ব্রতাদির স্যার 
বিষয়ে উপাসনাবৃত্তির প্রেরণা-_তাহাই কুটিনাটী । এই সকল কুটিনাটাও 
শক্তির বিদ্কর। লাভ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার আশায় । ভগবদুপাসনায়. 
প্রবৃত্ত হওয়া,_ভক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল । এই সকল উপশাখা বৃদ্ধি 
পাইলে, ভক্তিলতার উদ্ধগতির বিস্ন হয়! লতিকা! স্বীয় মূলদ্বারা যে 
রনাকর্ষণ করে, সে রস যদি অগণ্য উপশাখার পোষণে ব্যরিত হয়, তবে 
মূল লতাটা আর বাড়িতে পারে না। লতিকার গতি তখন স্তব্ধ হয়। 
তাই শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন £₹_ ্‌ 
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সেক জল পাঞা৷ উপাশাখ। বাড়ি যায়। 
স্তবধ-হৈএ। মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ 
আমর! উদ্ভিদ্-কাননেও দেখিতে পাই, লতার উপশাখা বাড়িলে 
মূললত! অধিক দূর প্রদারিত হইতে পারে না| যদি মূল লতিকাকে স্থদূর 
প্রসারিত করিতে হয়, তবে মানী প্রথম হইতেই উপশাখাগুলিকে চ্ছিন্ন 
করিতে আরম্ভ করে। লতিকার দুল অতি ক্ষুত্র, ইহ! ঘার। আকৃষ্ট 
রনে উপশাখাগুলি পুষ্ট হইলে মূল লতিকা অধিকতর বিবদ্ধিত হইতে 
পারে ন! । সুতরাং উপশাখা দেখিতে পাইলেই মালী উহ বিচ্ছিন্ন 
করিয়৷ দেয়। যিনি ভক্তি-লতিকার উৎকর্ষ এবং উচ্চতম পরমাশ্রর 
প্রাপ্তি দর্শন করিতে আশা করেন, তাদৃশ সাধক-মালীকেও উপশাখার 
প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হুইবে । যাহাতে উপশাখা উপজাত হইয়া মূল: 
লতিকার গতি স্তব্ধ না করে, তথ্গ্রতি অন্ুক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে !- 
তাই এঁগ্ৰীযহাপ্রভুর উপদেশ এই যে :_ 
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন । 
তবে মূল শাখ! বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ 
প্রেমফল পাকি পড়ে, মালা আব্বাদয়। 
লতা৷ অবলম্ধি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ 
তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন । 
সুখে প্রেমরস ফল করে আস্বাদন ॥ 
সুতরাং সাধক ভক্ত মা ্রকেই উপরো্লিখিত উপশাখাগুলির বিনাশে 
যত্ববান্‌ হইতে হইবে । মহাঞ্ুতুর উপদেশ এই যে শররুষ্ণচরণ-লাভই 
জীবের প্রয়োজন । ভক্তিলতিকার আশ্রয় করিলেই সেই একৃষ্ণচরণ" 
কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হওয়। বার । প্রেমই এই কল্পবৃক্ষের সুস্থাদ সুপক্ক 
ফল।  শ্রীচরিতাম্বতে তাঁহার উপদেশের নার কধ। এইরূদে লিখিত 
হইয়াছে যথাঃ 
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এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ । 
যার শাগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ 
মহাপ্রভুরই উপদেশের সারমর্শ শ্রীপাদ শ্রীঙ্জীব গোস্বামি মহোদয় 
তদীয় ললিতমাধব নাটকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন যথা £ 
খদ্ধ। সিদ্দিংব্রদ্-বিজয়িত| সত্যধৰ্ম্মা সমাধি- 
ব্রদ্মীনন্দো গুরুরপি চম্ৎফারয়েত্যেবতাবৎ। 
যাবৎ প্রেক্সাং মধুরিপুরশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং 
গন্ধোহপ্যত্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন প্রধাতি ॥ 
অর্থাৎ যে পর্যন্ত ৃষ্ণবশীকরণের সিদ্দৌষধি-স্বরূপ প্রেমের 
গন্ধলেশও অত্বঃকরণের পথের পথিক না হয়, সেই পর্য্স্তই 
অণিমাদি অষ্টসিদ্বি, সত!ধন্মোপেত সমাধি এবং উহার ফল স্বরূপ গুরুতর 
ব্ৰহ্মানন্দ সাধকদিগের চিত্ত চমৎকার করিতে সেই পধ্যন্তই সমর্থ হয়, 
যাবৎ শ্রীকুষ্জ বশীকরণের দিদ্বৌষধি-স্বরূপ প্রেমসমূহের লেশও 
অন্তঃকরণে উদিত না হয়। অর্থাৎ প্রেমের উদয়ে ব্রহ্মানন্দও অতি 
তুচ্ছ হয় স্থতরাং প্রেমই পরম পুরুষার্থ। শুদ্ধ ভক্তি হইতেই প্রেমের 
প্রকাশ হ্য়। 
অন্যাভিলাষিতা-শুনা' জান কর্মগ্ন। বৃতং | 
আনুকুল্যেন রুষ্ণান্ুশীলনৎ ভক্তিরূতমা ॥ 
অর্থাৎ জ্ঞান কম্পাদি দ্বারা অনাবৃত অন্যাভিলাধিতাশূন্য অন্ুকুলভাবে 
যে কৃষ্কাহুশীলন তাহাই উত্তমাভক্তি। ইহা কিন্তু শ্লোকটীর 
বঙ্গান্সবাদ মাত্র । কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা বহুল অর্থমূলক। শ্রীপাদ শ্রজীব 
গোস্বামী উক্ত শ্লোকটীর বিস্তৃত ব্যাখ্য। করিয়াছেন । আমর! এস্থলে 
উহার কিঞ্চিৎ মর্শ প্রকাশ করিতেছি । এই প্লোকোক্ত অনুশীলন শব্দটা 
অন্ুপূর্বাক শীল ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শীল ধাতুটা ভাদি ও চুরাদি- 
গণীয়। চুরাদিগণীয় শীল্‌ ধাতুর অর্থ উপধারণ (অভ্যাস) ইহা! ্বৃত্ত- 
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থক । আবার ভ্যাদিগণীর শীল ধাতুটা “সমাধি” অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে, উহ নিবৃত্যর্থক। রতি বা প্রেমাদিস্থাযিভাবরূপ সেবা, নিবৃত্যযর্থক । 
এস্থলে প্রবৃত্ত্যর্থক শীল ধাতুর অর্থ কীয়মনোবাক্ে চেষ্ট| স্থৃতরাৎ কৃষ্ণ 
সম্বন্বীয় বা কবষ্ণার্থ কায়িক মানসিক ও বাচিক চেষ্টাই কবষ্ণামুশীলন ! 
অথবা কৃষ্ণ-বিষয়ক মানসিক নমাধিই কৃষ্ণান্ুশীলন | এই অঙ্গশীলন থে 
ভক্তিমূলক, এই ভাব প্রকাশের নিনিত্ত “আনুকুলোন” পদের প্রয়োগ 

করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রোচমান! প্রবৃত্তিই ভক্তি। বৈরীভাবেও 

শ্রকৃষ্ণের অনুশীলন সম্ভবপর হইতে পারে। কংদাদিও শ্রীরুষ্₹-বিষয়ে 

নিরন্তর চিন্তা করিতেন, কিন্তু সেই অন্থশীলন অনুকুল নহে, উহা শ্রী 

রোচমানা৷ প্রবৃত্তি নহে। অনুশীলনের ভক্তিত্ব নাই। অনুকুল অস্ক- 
শীলেরই ভক্তিত্ব। অনু উপসর্গট ‘হীন’ পশ্চাৎ’ ‘সহ’ প্রভৃতি অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বথা £₹_ 

অনু হীনে সহার্থেচ পশ্চাৎ সাদৃশ্ঠরোরপি 
লক্ষণেখভুতাখানভাগবীগ্াদঙুক্রমঃ ॥ 
এখানে “অন্থ” শব্দটাও অনুকুল্যাখে ব্যবহৃত হইয়াছে । এইরূপ 

কৃষ্ণান্থশীলন কেবল এ্রীকষ্ণের প্রীতির নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে। 
ইহাতে তদ্যতীত অপর কোন অভিলাষ থাকে না। অপরন্ত ইহা জ্ঞান 
ও কম্মাদি ঘ্বারা অনাবৃত । অর্থাৎ এই অন্শীলনের সহিত জ্ঞান কম্মীদির 
কোনও সংশ্রব থাকে না । “কর্ম্মাদি” পদের “আদি” শব্দটা বৈরাগা- 
যোগ-সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতিকে বুঝায় । এস্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ নির্তেদ 
ঙষানসন্ধান। কিন্তু ভগবত্ততবানুসন্ধান জ্ঞান বুঝিতে হইবে না। কর 
শবের অর্থ স্থৃতি-সম্মত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কার্য্য কিন্তু ভনীর পরি" 
চর্য্যাদি নহে। কেন-না, সে সকল অবশ্য কর্তব্য। যে হেতু এ সক 
ব্যাপার ও কৃষ্তানুশীলনরূপ। ইহাই বিশুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ । এই শুদ্ধ ভক্ত 
হইতেই প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে । 
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এই শুদ্ধি ভক্তি, ইহ! হৈতে প্রেম হর ॥ 
পঞ্চরাঞ্তে ভাগবতে এই লক্ষণ কর ॥ 
সর্ব্বোপাধিবিনিধুক্তিৎ তৎপরত্বেন নিশ্মল্ং 
স্বধীকেন হৃববীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপাধিবিরহিত এবং উপাস্তবেবত| -পরত্ব-জনিত 
নির্মল ইন্দিয়-ব্যাপার সমূহ দ্বার। কুষ্ণনেবাই ভক্তি। এই গ্লোকোজ্ত 
“সর্ধবোপাধিবিনির্ু্ত”পদের অর্থ অন্যাভিলাধিতাশৃন্, “তৎ্পরত্বেন” পদের 
অর্থ আন্ুকুল্যে ; “নির্শলংপদের অর্থ জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃত, “হৃযীকেন” 
পদের অর্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা, আর “সেবনম্‌” পদের অর্থ “অঙ্গশীলন" দেহে- 
্রিয়ান্তঃককরণের অভ্যাসই অনুশীলন । কেহ কেহ বলেন '্ববীক' 
পদগারা দেহান্তকরণও বুঝিতে হইবে । 
শ্রীমভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব স্বীর জননী দেবহুতিকে ভক্তি 
সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে সেই গ্লোকগুলি হইতে 
কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । সগ্ুণ ও নিগুপ ভেদে ভক্তি দ্বিবিধ | 
গুণ ভ্রিবিধ-_-সত্ব, রজ ও তমঃ। গুণভেদে ভক্তিরও বিভিন্নতা আছে 
এই তিন গুণের মধো প্রত্যকটী আবার পরস্পর মিশ্রণের তারতম্যে নয় 
সংখ্যায় বিভক্ত । ইহদের উত্তরোত্তরেই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্বসম- 
স্বিতা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । অবণকীর্তনাদিভেদে ভক্তি নয় প্রকার ৷ এই 
নয় প্রকার ভক্তি প্রত্যেকে আবার উক্ত নয় প্রকার ভক্তির ছার। শ্রেণী- 
ভুক্র। স্থতরাং সগুণ ভক্তি ৮১ ভাগে বিভক্ত কিন্ত নিগ্তণ ভক্তির 
আর কোন প্রকার ভেদ নাই, উহা! একবিধ। সেই নিপুণ ভক্তির লক্ষণ 
প্রকটনার্থই উদ্ধৃত গ্লোকের অবতারণা । এই সকল কথ! পূর্বেও বল! 
হইঘ়্াছে। তবে একটুকু বিশেষত্ব আছে। 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, অমি খকলের হ্বদয়প্থিত। আমার গুণ শ্রবণ 
মাত্রেই আমাতে যাহার মনোগতি, সাগরে গণ্াপ্রবাহের স্যার নিরন্তর 


পল টি 
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অবিচ্ছিন্ন তাহার সেই মনোবৃত্তিই নিগুণ| ভক্তি । এস্থলে অবিচ্ছিন্ন পদের, 
অর্থ সন্তত! অর্থাৎ যাহা গন্দাজল-প্রবাহের ন্যায় নিরন্তর গতিশীল! | অহৈ- 
তুকী শব্দের অর্থ ফলাভিদন্ধানরহিতা। অব্যবহিত! বিশেষণটার অথ 
ভেদ-দর্শনরহিতা। ‘গুহাশয়ে” পদের অর্থ গুহা অর্থাৎ আশ্রয় ঘর» 
অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তঃকরণবস্তী, এই নিমিত্ত তিনি সুখধ্যেয়, অর্থাৎ 
অতি সুখে তাহার ধ্যান সম্পন্ন হইতে পারে। এস্থানে অন্থুধিতে গন্দা- 
প্রবাহের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, এ দৃষ্টান্ত অতি সুন্দর । পরাবন্তিত জল- 
প্রবাহ বিবিধ আবর্ভনে যেমন এক সাগরেই প্রবাহিত হয়, নিগুণ ভক্তিও' 
নেই প্রকার গ্রীভগবানের পাদপন্মের অভিমুখেই প্রবাহিত হইয়! থাকে।- 
পারমেষ্ঠয, সাষ্ট সালোক্যদি ফলদ্বারা প্রলোভিত হইলেও নিগুণ ভক্ত এই 
সকল প্রলোভনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়। কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চরণ- 
চিন্তাতেই অনুক্ষণ নিরত থাকেন। অন্য জলপ্রবাহের পরিবর্তে এই 
উদাহরণ অর্থ চমৎকারিত্বস্থচক হইয়াছে । গঙ্গাপ্রবাহ যেমন দ্রুতগামী 
সুশীতল, অতি পবিত্র ও জগৎপুজ্য, নিগুণ ভক্তিও তাদৃশী । 
ভগবানের সহিত একলোকে বাস, সালোক্য ; তাহার সমান এশ্ব'য 
সাষ্টি ; তাহার সমানরূপই,_-সারপ্য এবং তাহার সহিত একত্রই সাযুজ্য । 
শ্রভগবান্‌ বলিতেছেন আমার গুণ-অবণমাত্রেই সর্ববগুহাশয়-স্বরণ 
আমাতে সাগরগানী গন্াপ্রবাহের স্তায় বে অনবচ্ছিন্না মনোগতি হ্‌ইয়! 
থাকে, তাখাই নিপুণ ভক্তি । আমার গুণ শ্রণণমাত্র কেবল আমার 
লাভের উদ্দেন্ত বাতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে নিগুল ভক্তের মতি 
আম;তে প্রবত্তিত হয় না। আমিই সকল প্রকার প্রাকৃত কারণনিচয়ের 
কারবব্ব্ন॥ এই নিমিত্ত শান্ত্রবিদ্গন আমায় গুহাশয় নামে অভিহিত 
করেন (গুণয়াং খেতে নশ্চলতয়! তিষ্ঠতি ষ:; তম্মিন্‌_ওহীশয়ে )। 
মনোগতি গণের বিশেষণ,__অবিচ্ছি্।। অবিচ্ছিন্ন) পদের অর্থ এই যে 
বিষ গর ছারা যাহা চ্ছিন্ন হয় না, তাহাইঅবিচ্ছিন্না এইরূপ শ্রীভগবানে 
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অনবচ্ছিন্ন অনুরাগই নিগুণ ভক্তির লক্ষণ। শ্রীগোপাল তাপনীতে 
লিখিত আছে ১-- 

“্তক্তিরস্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্ঠেনাদুন্মিন্‌ মনঃকল্পনম্‌, 
,এইলক্ষণ দ্বারাও ভক্তির নৈ্বর্্য প্রতিপাদিত হইল । শতপথত্রাহ্মণে 
লিখিত আছে = 

“সহোবাচ যাজ্ঞব্্যং তৎপুমানত্মহিতার প্রেন্ন। হরিং ভজেৎ।” 

্রীরুষ্ণ প্রেমদ্বার৷ বে আত্মহিত হয়, তাহা স্বকীয় কামনার অন্তর্গত 

নহে, স্থতরাং ইহা নিগুণ ভক্তির লক্ষণ। এই নিগুণ ভক্তি অকিঞ্চনা 
ও আত্যন্তিকী ভক্তি নামে খ্যাত । বৈধী ও রাগাঙ্গগাভেদে ভক্তি খিবিধ। 
শান্ত্রোক্ত বিধিদ্বার যে ভক্তি প্রবস্তিত হয় তাহাই বৈধীভক্তি, এই বৈধী- 
ভক্তি আবার দ্বিবিধ। ১ম বৃত্তিহেতু, অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যের জ্ঞান হেতু । 
শাঙ্রকার বলেন 

তম্মাদেকেন মনসা ভগবান্‌ নাত্বতাং পাতিঃ। 

শ্রোতবাঃ কীত্তিতবাশ্চ ধ্যেয়ঃ পুজ্যশ্চ নিত্যদা | 

দ্বিতীয় প্রকার--অর্চনা-ব্রতাদি-গত | শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে: 

মামৈব নৈরপক্ষ্েণ ভক্তিযৌগন বিন্দতি। 

ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্‌॥ 

একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতিক্রত ইহার উদ্াহ্রণ-স্বরূপ | এই বিষয়ের 
সবিস্তার’ আলোচনা ভক্তিসন্দর্ত ও তক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ৷ 
বিশ্তদ্বভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছাদ্বারা 
এই বিশুদ্ধভক্তি কলুষিত হইয়| থাকে । . 

প্রীমন্‌ মহাপ্রভু ভগবৎসাধনের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তির প্রকর্ষ সাধক যে 
সকল ক্রমের উপদেশ করিয়াছেন সেই সকল ক্রমাবলদ্বন বৈষ্ণব মাত্রেরই 
একান্ত কর্তব্য । এই সকল বিষয় মনস্তত্বের উচ্চতম তথ্যে পরিপূর্ণ । 
প্রভূ বলেন *_ 
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সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঁ হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥ 
বৈধী ও রাগানুগ ভেদে সাধন ভক্তি যে দ্বিবিধঃ ইতঃপূর্ব্র তাহা 
বলা হইয়াছে। এই সাধনঃভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। এখন জিজ্ঞান্ত 
এই যে রতি কাহাকে বলে? আলঙ্কারিকগণ বলেন £-- 
“রতিশ্চেতোরগ্রকতা। সুখভোগান্ুকুল্য কু ।” 
ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে ₹_-“চিত্তম্য রঞ্জনং, দ্রবীভা বস্তজ্বন- 
কধৰ্শ্ম বিশেষ এব চেতো রঞ্তকতা সা এব সম্প্রয়োগচিত্তদা রতি রুচ্যতে। 
ইয়মেব চিত্বকঠোরত্বং দূরীকৃত্য কোমলত্বং দ্রবীভাবঞ্চোৎপাদয়তি ॥ অর্থাৎ 
চিত্তের রঞ্জকতাই রতি। এই রতি স্থুখভোগের আলন্কুল্যকরী। যে 
ধর্মের দ্বার! চিত্ত দ্রবীভূত হয়, চিত্তের কঠোরত। দূরীভূত হইরা যন্বারা 
চিত্তের কোমলতা জন্মে, তাহাই রতি । 
ভাবভক্তিই রতি নামে প্রসিদ্ধ। নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে প্রিয় 
পদার্থের আকর্ষণে প্রথমতঃ যে বিলোড়ন বা বিকার উপস্থিত হয়, তাহাই: 
ভাব! অমরও বলেন “ভাবো মন্‌সো বি ্কারঃ* | মনের বিকারই ভাব। 
ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত আছে ঃ=_ 
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামীানীতোশ্রবণাদ্িভিঃ 
শুদ্ধসত্ববিশেধাত্মা শ্রীকৃ্চ-বিষয়া রতিঃ । 
ভগবংকথা অবণীদি দ্বারা হৃদয়ে আনীতা শুদ্ধসত্ববিশেষাত্ম। শ্রীকৃষ্ণ 
বিষয়ারতি ভক্তগণের স্বাগ্য । “শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা” পদটী রতির বিশেষণ! 
এই পদে বিন্যস্ত শুদ্ধ শব্দের অর্থ দৌষরহিত। এই শুদ্ধত্ব কেবল স্থান 
ভব-বোধগম্য ৷ যদি তর্কস্থলে বল! যায় যে অনুভব অস্ঃকরণের বৃত্তি; 
এই বৃত্তি স্ুলসথম্মদেহবিকারময়ী। স্থতরাং এতদ্বারা সেই বিশুদ্ধ পদার্থের 
বোধ কি প্রকারে হইবে? ইহার উত্তর এই যে, এই অনুভব, তত্তৎবিকার- 
রহিত । আরও একটা আপত্তি এই যে অন্ুভবটি বিষয়াকার, ইহাতে 
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বিষয়েরই জ্ঞান জন্মে! শুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান অনুভব সিদ্ধ নহে, কেন না 
উহা প্রত্যগ-রূপ। কিন্তু কথা এই যে, স্থল ও সথস্মদেহের আবেশ, 
বিষয়াকার-রহিত হইলে ব্বরং শুদ্ধ স্বপ্রকাশ ও চিন্ময় হ্য়। অঙ্ণুভবও 
চিদ্ৰৃত্তিময় । সত্ব শব্দ দ্বারাও স্বপ্রকাশত্ব সুচিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়! 
রতি,ণ্ুদ্ধ সত্বমী সুতরাং স্বপ্রকাশস্বরূপ!। শরবণা্ি দ্বার! শুদ্ধচিত্তে শ্রীরুষ্ণ- 
বিষয়া রতির উদয় হইয়া থাকে । পুজ্যপাদ সন্দর্তকার লিখিয়াছেন $= 
আবির্ভূত মনোবৃতৌ ব্রজন্তী তৎ স্বরূপতাং। 
স্বয়ং প্রকাশরূপাঁপি ভাসমানা প্রকাশ্যবং॥ 
বস্তুতঃ স্বযমাস্থাদস্বরূপৈব রতিস্থসৌ । 
কুষ্ণাদি-কণ্মকাস্বাদহেতুতা৷ প্রতিপদ্যতে ॥ 
প্রীচরিতামৃতকার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন :-_ 
নিত্য সিদ্ধ কুষ্খপ্রেম সাধ্য কভু নয়! 
অবণাগ্ে শুদ্ধচিত্তে করায় উদয় ॥ 
রতিদ্বারা জীবের চিত্ত, ভগবদভিমুখ হয়! এই অনুভব অন্তৰ্বহিঃ 
ৎকারলক্ষণবিশিষ্ট ৷ 
a এই রতি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে হাতি নামে 
অভিহিত হইয়াছে! এই রতি মুখ্য! ও গৌণী ভেদে দ্বিবিধা । শুদ্ধ 
সত্ববিশেষাত্মা রতিই মুখ্য! । স্বার্থ ও পরার্থা ভেদে তি দ্বিধা । 
স্বার্থ ও পরাথা আবার শুদ্ধ প্রীতি, সখ্য টা ও প্রিয়তাভেদে পাচ 
প্রকার | সামান্তা, স্বচ্ছ ও শাণ্ডি, শুদ্ধ রত্তির এই ত্রিবিধ ভেদ এইরূপে 
রতি বিষয়ে বহুল সুম্মালোচনা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগের ৫ম 
লহরীতে দ্রষ্টব্য। এই রতি গাঢ় হইলে উহা প্রেম নামে অভিহিত 
হয়। যথা 8 ৃ 
রতিঃ প্রগাঢ়ঃ কান্তভাবঃ সাধারণী সমঞ্জনা। 
কিঞ্চিদ্‌ বিশেষ মায়াস্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ ॥ 
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রত্য। তাদাত্ম্যমাপন্না স! সমর্থেতি ভণ্যতে | 
সাদৃঢেরং রতিপ্রেমা প্রোগ্ন্‌ ন্নেহক্রমাৰরমূ ॥ 
স্তান্মানঃ প্রণরে। রাগোহনগুরাগোভাবৰ ইত্যপি ॥ 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থ, এীশীমহাপ্রভুরই উপদেশামৃতের প্রতিধ্বনি । 
শ্রীরিতামৃতকারও এই সকল উপদেশের সার সঙ্কলন করিয়াছেন, 
আম্র! উহাতে দেখিতে পাই। 
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥ 
প্রেম-বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্েহমান প্রণয় | 
রাগ অন্থরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার। 
শর্করা সিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর ॥ 
এই সব কৃষ্ণতক্তি রস স্থারী ভাব। 
স্থায়ীভাবে মিলে যদ্দি বিভাব অনুভাব। 
ধৈছে দেখি সিতাত্বত মরীচ কর্পুর ৷ 
মিলনে রসাল! হয় অমৃত মধুর ॥ 
শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি এই জগতের কোনও প্রেমের সহিত তুলিত 
হইতে পারে না। পুজ্যপাদ প্রীতিসদর্ভকার এই সম্বন্ধে স্থমধুর 
ভাষায়, শব্দলঙ্কারে ও অর্থালঙ্কারে সৌন্দ্যযমাধুধ্যম্য় শ্রীগ্বান্‌ ও 
প্রীতি-বিষয়ক যে মহাসিদ্ধান্ত প্রীতি সন্দর্ভে লিখিয়াছেন তাহা নিগ্নে 
পাদটিগ্লনীতে উদ্ধত করা গেল | * উহাতে শ্রীতগবানের স্বরূপ ও তীহার 
প্রীতির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । উহার মর্শান্ুবাদ এই যে £__ 


“নিখিল পরমানন্দচন্দ্িকা-চন্দ্রমসি, সকল ভুবনলৌভা গ্যসীর-সর্বস্বসত্বগুণোপজীব্যানন্ত- 
বিলাসময়ামায়িক বিশুদ্ধ সব্ববাননবরতো ললানাদামমোর্দ সধুরে, শ্রীভগগবতি কথমপি চিত্তাবতা 
রাদনপেক্ষিত বিধিঃ স্বরমতঃ এব সমুল্লন্তী বিষযাস্তরৈরনবচ্ছেন্ত! তাং 1 
হলাদিনী সারবিশেষরপা ভগবদানুকুল্যাত্কতদনুগততৎস্পৃহাদিময়জ্ঞানবিশেষাঁকারাতাদৃশ 
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শ্রীভগবান্‌ নিখিলপরমানন্বচন্দ্রিকার চন্ত্রপ্ব্ূপ এবং সকলভুবন- 
সৌভাগ্যসারসর্ববন্ধ। তিনি ব্বগুণোপজীব্য অনন্তবিলাসময় অমায়িক 
বিশুদ্ধ সত্ববান্‌, অনবরতউল্লাজনিত অসমোদ্ধ মধুর । এতাদৃশ 
শ্রীভগবানে জীবের প্রীতি সঞ্চার যে কত উচ্চত্তম চিত্তবৃত্তির 
প্রেরণা তাহা বুঝাইয়| বলার আর প্রয়োজন কি? ভগবৎ গ্রীতি- 
বিষয়ান্তর দ্বারা অনবচ্ছিন্না, তাৎপর্য্যান্তর-অসহমানা, হলাদিনীর-বৃত্তি- 
বিশেষ স্বরূপা, ভগবদান্গকুল্যাজ্বকতদন্গগত-ততস্পৃহাদিময় জ্ঞানবিশেষা- 
কারা, তাদৃশভক্তমনোবিশেবদেহা, ভক্তকুত্যরহস্তসন্দোপগুণময়বাসনা' 
বাপপমুক্তাদিব্যক্তপরিফারা, সর্ব্বগুণৈকনিধানন্বভাবা, দাসীরুতাশেবার্থ 
সম্পত্তিকা, ভগবৎপাতিব্রাত্যব্রতচর্ধাপধ্যাকুলা, ভগবন্মনোহরণৈকোপায়- 
হারিরূপা--এই ভাগবতী প্রীতি ভগব্তী ৷ এই প্রীতি প্রকৃতি ভক্ত চিত্তের 
উল্লাস সাধন করেন, মমতা দ্বারা ভগবানের প্রতি চিত্ত সংযোগ করেন, 
বিঅন্ত জন্মান, প্রিয়ত্বাতিশয় দ্বারা অভিমান জন্মান, চিত্তকে দ্রবীভূত 
করেন, প্রত্যভিলাষ ছারা স্ববিষয়ে মনোযোগের সঞ্চার করিয়া দেন,প্রীতির 
“বিষয়ে মনকে নব নব অনুরাগী করেন, অসমোর্ধচম্খকার গুণে ভক্তহ্বদয় 
উন্মত্ত করেন। এই প্রীতি-রতি উল্লাসমাত্রাধিক্যব্যপ্তিকা'। এই রতির 
উদয় হইলে অন্তত্র তুচ্ছ বুদ্ধির উদয় হর । মমতাশয়াবির্ভাৰ দ্বারা 
সমৃদ্ধা রতি প্রেম! নামে অভিহিত । এই মমতা অন্যত্র মমতাবঞ্জিতা । 
বিঅন্তাতিশয়াত্মক প্রেমাই প্রণয় । প্রণয়, ক্রীড়াপারতন্ত্য । অনুগ্রাহ- 
তাভিমানময়ী প্রীতি, ভক্তি শব্দের মুখ্য অর্থ। 


ভাত ৯ - ২২.২২৭২২ 
ভক্তমনোবৃত্তিবিশেষদেহ| পীযুষপূরতোইপি সরসেন স্বৈনৈব স্বদেহং স্বরসয়স্তী ভক্তকৃতাস্মরতস্য 
সঙ্গৌপগুপময়রদনী-বাপপমুক্তীিব্যন্তপরিস্কারা সর্ব্বগুণৈকনিধানস্বভাব! দাসীকৃতাশেষাপুরুষার্থ- 
সম্পত্তিকা ভগবৎপাঁতিব্রাত্যব্রতবধ্যাগব্যাকুল৷ ভগবন্মনো হরণৈকোপায়হারিক্লপা ভগবতী 
তাঁগবতী প্রীতি স্তমুপদেবমানাবিরাজ্রত ইতি নেয়মথণডাঁপি নিজীলম্বনস্ত ভগবত আঁবির্ভাব- 
তাঁরতম্যেন স্বয়ং তাঁরতম্যেনৈবাবির্ভবতি তদেবং সতি গ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্তেন তত্ত্বমন্দর্ভে 
দর্শিতত্বাৎ তত্রৈব তস্য! পরাপ্রতিষ্ঠা । 
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'_ শ্রীচরিতামূতের অপর একটা পয়ার এইযে 
“যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার ৷” 
এই পয়ারটী একটা শ্লৌকের অনুবাদ। সে শ্লৌকটী এই :_ 
বীজমিক্ষুঃ স চ রস সগুড় খণ্ড এব সঃ । 
স শর্করা সিতা সাচ সা যথা স্তাৎ সিতোপল! ॥ 
রসশান্ত্ে রতি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা দৃষ্ট হয়। স্থানান্তরে লিখিত আছে :_ 
রতিশ্চেতে৷ রগ্চকতা৷ সৃখভোগানুকুল্যকুৎ। 
সা প্রীতি মৈত্র সোহার্দ্য ভাবসংজ্ঞাঞ্চ গচ্ছতি ৷ 
যা সম্গ্রয়োগবিষয়া সা রতিঃ পরিকীন্তিতা। 
বিষয়াসম্প্রয়োগঃ স্ত্রীপুরুবব্যবহারঃ সতাং মতঃ। 
অসম্প্রয়োগবিষয়। সৈবপ্রীতি নিগছ্যতে ॥ 
রতি আহ্লাদিনী শক্তির বৃ্তি-বিশেষ । ইহার মাত্রা-বিশেষে অনন্ত 
ভাবের উদগম হয়। স্থৃতরাং সেই সকলও অসংখ্য নামে অভিহিত 
হইতে পারে । ৰ 
এস্থলে রতি ও প্রেমার্দির কথা আরও একটুকু বল! যাইতেছে। 
অবণদর্শনারদিনিবন্ধন স্রীরুষ্ণে যে প্রীতির উদ্রেক হয়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ 
মন আকৃষ্ট ও লগ্ন হয়, উহাই রতি নামে খ্যাত। এই রতি হইতেই 
প্রেমের উদ্ভব হয়। বিশ্বের আশঙ্কা থাকা সত্বেও রতি যদি দৃঢ় হয় অর্থাৎ 
রতির কিছুমাত্র হ্রাস না হয়, তবে তাহা প্রেম নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুকার প্রেমের যে দার্শনিক লক্ষণ করিয়াছেন তাহ' 
প্রসন্কান্তরে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। এইস্থলে কেবল রতির 
পরিপাকজনক প্রেমলক্ষণই উক্ত হইল । ভরতমুনি বলেন £-- 
বিভাবান্ুভাবব্যভিচাঁরি সংযোগাদ্রস-নিপ্পত্েঃ । 
অর্থাৎ বিভাব অন্থভাব ব্যভিচারী প্রভৃতির সংযোগে রসনিষ্পতি 
হইয়া থাকে । 
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বিভাব- বিভাবয্নতি উৎপাদ্প্নতীতি বিভাবঃ-এতদ্বারা জান। 
বাইতেছে বিভাব,_-কারণস্থরূপ | 
অন্ুভাব--অন্পশ্চান্ভীবো ভবনং বস্ত অন্গভাবো কার্যাম্‌ ; স্থৃতরাং 
এই অনুভাব কাৰ্য্য-স্বরূপ । 
ব্যভিচারী বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরিতুং শীলং যন্তেতি ব্যভিচারী -- 
অর্থাৎ সহকারী । 
ইহাদের সংযোগেই রসনিপত্তি হইয়া থাকে।  কার্ধ্যকারণও 
সহচারিত্ব দ্বারাই রসনিপ্পত্তি হয় । বিভাবকে যে ‘কারণ’ নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে উহা নিমিত্ত অর্থছ্যোতক। আলম্বন ও উদ্দীপন 
ভেদে বিভাব দ্বিবিধ । আলস্বন ও উদ্দীপন এই দুইটীই অস্থভাবের হেতু 
স্বরূপ, _অন্ুভাব ইহাদেরই কাৰ্য্য । সমবারী কারণই স্থায়ী নামে খাঁত। 
আলস্বন ও উদ্দীপন এই দ্বিবিধ নিমিত্ত-কারণ মাত্র । অলঙ্কার শাস্ত্রে 
স্থারী ভাবের বে লক্ষণা করা হইয়াছে, তাহা এখানে উদ্বাহরণ স্বরূপ উদ্ধত 
করা যাইতেছে = 
আস্বাদাঙ্কুরো কন্দোস্তি-বর্ম্মঃ কশ্চন চেতসঃ | 
রজোস্তমোভ্যাং হীনস্ত শুদ্ধতত্বতয়| সতঃ ॥ 
স স্থায়ী কথাতে বিজ্ঞে বিভাবস্ত পৃথকৃতয়া । 
পৃথকৃৰ্ধিত্বং যা ত্বেষ সামাজিকতয়া সতাং ॥ E 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই বে রজন্তমবিহীন শুন্ধসত্ববিশিষ্ট [চিত্তের 
ধর্মাবিশেষই স্থায়ী রস নামে অভিহিত । এই রসাস্বাদক-চিত্ত-নিষ্টধর্ম,, 
হলাদিনীশক্তির আনন্দাত্মিক-বৃত্তিস্বরূপ, উহা! জড়ীয় নহে। 
এখন একটা আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে থে স্থায়ীভাব এক ও 
নিত্য । ইহার মধ্যে আবার উৎসাহজনক বীররস, শোক-রস করুণরস, 
হিশ্ময়জনক অদ্ভুত রসের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবগর। যেহেতু 
এইসকল ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। 
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একটুকু বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার সহজ সিদ্ধান্ত লাভ কর! 
যাইতে পারে৷ স্থারীভাব এক ও নিত্য । ইহার মধ্যে অন্যান্ত পরস্পর 
বিরুদ্ধ ভাববিশিষ্ট রসের উদ্ভব হইলেও ইহাকে অস্থায়ী বলা যায় না। 
যেমন একই শুত্রম্ষটিক জবাদি নাঁনাবর্ণ বিশিষ্ট কুন্থমের সন্দগুণে কখনও 
লাল, কখনও পীত এবং কখনও শ্যামাদি বর্ণ প্রকাশ করে। স্থামীভাবও 
বীররসাদি পৌষকবর্গের সঙ্গনিবন্ধন নানা ভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে । 
এই নিমিতই তক্তিরসামূত সিন্ধুকার লিখিয়াছেন :£_ 

অবিরুদ্ধানবিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্‌ যো বশতাং নয়ন্‌। 
স্ুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভীব উচাতে ॥ 

অর্থাৎ যে ভাব বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাব সকলকে আপন আয়ত্তাধীন 
করিয়া হুরাজের স্ায় বিরাজ করে, তাহাই স্থারীভাব। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া 
য়তিই এই স্থায়ীভাব। মুখ৷! ও গৌণীভেবে স্থায়ীভাব দ্বিবিধ | শুদ্ধ- 
সন্ববিশেষাত্বা রতিই মুখা রতি। স্বার্থ ও পরার্থভেদে মুখ্যারভি আবার 
'দ্বিবিধ। এতংসমন্ধে ইত:পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 

ক্ষুধা যেমন অন্নব্যপ্রনাদির ভোজন স্ুখাঙ্গুকুল্য করিয়া থাকে, রতিও 
সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীল! প্রভৃতি আস্বাদন স্থখোপভোগের 
অনুকূল কারণরূপে প্রতিভাত হর । রতিমান্‌ বাক্তিদিগেরই শ্রীকৃষ্ণের 
রূপগুণাদি শ্রবণের নিমিত্ত আগ্রহ্াতিশয় পরিলক্ষিত হয়। রতিশুন্ত 
বাক্তিদিগের সে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। দ্রৌপদীতে ও শ্রীকৃষ্ণে থে 
সখ্য বর্তমান তাহা গ্রীতি নামে অভিহিত। স্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর 
যে সখ্যভাব হয় উহা, মৈত্রী ৷ পুরুষে পুরুষে এইরূপ সখ্যও মৈত্রী নামে 
অভিহিত হইতে পারে। 

প্রীকৃ্ণ, অখিল রসামৃত-মুন্তি। তাহার সম্বন্ধে কিকিৎ উপলব্ধি করিতে 
হইলে, রসশাস্তরের প্রগাঢ় গুড় রহস্তের কিঞ্চিৎ মর্শ্ম পরিস্ষুট করিয়া তনীয় 
রাজো প্রবেশ করার উপায় করিতে হয়। এই নিমিত্ত ভক্তিরসাৃত- 
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সিন্ধুকার, ভক্তি রসের দার্শনিক বিবৃতি করিয়! £রাখিয়াছেন । রসময় 
রসিকশেখরের বিন্দুমাত্র তথ্য জানিতে হইলেও এই ভক্তিরসের 
সাহায্য ভিন্ন অন্ত কোনও রূপে তাহাকে জানিবার আর বিতীয় উপায় 
নাই, এই নিনিভ্ত আমাদিগকে এই বিষয়ের প্রতি একতান দৃষ্টি রাখ! 
একান্ত কর্তব্য । 

বৈষ্ণবদর্শনে ভগবত্গ্রীতিই পরম পুরুষার্থত৷ বলির স্থাপিত হইয়াছে। 
পৃজ্যপাদ গ্রীতিসন্দর্তকার শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেন, এই প্রীতির 
্বরূপ-লক্ষণ বিঝুঃপুরাণে ভক্ততেষ্ঠ গ্রহলাদের মুখে বণিত হইয়াছে, যথা * 

যা শীতিরবিবেকানাৎ বিষয়েঘনপায়িনী । 
ত্বামনথস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥ 

অর্থাৎ অবিবেকী লোকদিগের বিষয়-সম্ভোগে যে প্রকার শাশ্বতী 
প্রীতি বর্তমান থাকে, হে ভগবন্‌, তোমার প্রতি সেই প্রকার প্রীতি 
যেন আমার জব্দ হইতে কখনও অপসারিত না হয়। আমি এখন যেমন 
তোমার স্মরণ করিতেছি, সর্বদা সর্ধ্বথা যেন সেই প্রকার তোমায় স্মরণ 
করিতে পারি, কখনও যেন আমার হৃদয় হইতে তোমার প্রতি প্রীতি 
বিনুয়াত্রও বিচলিত ন| হয়। প্রীতি শব্দে মুদ্‌, গ্রথদ, হর্ষ, আনন্দ 
ইত্যাদি পথ্যান্নতুঞ্জ সুখকে বুঝায় । আবার প্রিয়তা শব্দে ভাব, হাদ্দ 
এবং নৌন্বদাদি বুঝায়। উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষই সুখ কিন্তু স্থথ- 
অপেক্ষা প্রিযনতায় একটুকু বিশিষ্টতা আছে। প্রিরতা শ.বার প্রকৃত অথ- 
বোধ কি প্রকারে নিপন্ন হয়, শ্রীপাদ গোম্বামি মখোদয় গ্রাতিসন্দর্তে 
তাহা বিশেষ করিয়। লিখিয়াছেন, বথা,_“বিষয়ানুকৃপ্যাত্মক “ন্তদাছ- 
কুল্যান্গত-তৎস্থৃহা-তদঙ্থু এবহেতুকোল্লাসময়োজ্ঞানবিশেষঃ”, __প্রিয়ত| ৷ 
এইরূপ শাব বোধ দ্বার! স্পষ্টতঃই দেখা যায়, প্রিয়তা কোন বিষয়কে 
অবলম্বন করে, অর্থাৎ প্রীতি বা প্রিয়তার বিষ আছে । রস মাত্রেই 
বিষয় এবং স্বর দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন মাতৃবাৎসল্য একটা 
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রদ; ইহার আশ্রয়, মাত; ইহার বিষর,--পুক্র। এই বাৎসল্য-রসট। 
কিন্ত মারা-শক্ভির বৃত্তি মাত্র। বিশুদ্ধ প্রীতির বিষর»যশোদা নন্দন 
শ্ৰীকৃষ্ণ ; ইহার আশ্রর,__লীলাপরিকরগণ এবং প্রেমিক ভক্তগণ। এই 
গ্রীতিভক্তি শ্রেষ্ঠত! সম্বন্ধে শ্রীমতী গোপালতাপনী শ্রুতি ৰলেন,--“ভক্তি- 
রেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শরতি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়- 
সীতি।” যে ভক্তি ভগবানকে স্বানন্দে প্রমন্ত করেন, তাহার লক্ষণ কি ? ভক্তি 
অবশ্যই আনন্দময়ী কিন্তু সেই আনন্দ, সাংখ্যগণের স্বীকৃত প্রারুতি সত্ব 
মায়িকানন্দ নয় । কেননা, ভগবান্‌ কখনও মায়ার অভিভাব্/ নহেন, 
তিনি আত্মতৃপ্ত । নির্ধিশেষবাদীদিগের স্বীকৃত ভগবান্‌ ক্বরূপানন্দ 
নহেন, কেননা, উহাতে অতিশয়ত্ব নাই, অপিচ জীবনিষ্ঠ আনন্দের 
মৃতও নহে, কেননা তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র । 
তাহা হইলে এই ভক্তির স্বরূপ কি? ইহার স্বরূপ পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। তাহা এইযে ;_-ভগবৎ স্বরূপশক্তির সন্ধিনী সন্বিৎ ও হলাদিনী 
এই তিনটা বিভাগ আছে। শেষ-উভয়ের সার-সমবেতাজ্িক। সর্বানন্দ- 
দায়নী শক্তি-বিশেই ভক্তি । এই শক্তি ভক্ত বৃন্দের মধ্যে নিক্ষিপ্ত ইরা 
প্রীতি নানে অভিহিত হ্ইয়া থাকে। এ গ্রীতি,_-ভক্ত এবং ভগবান্‌ 
উভয়েরই আস্বান্ত । এই গ্রীতি স্থথে ভক্ত ও ভগবান্‌ উভয়ই আনন্দান্ *ব 
রেন। তাই ভগবান বলেন ;_ | 
: সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হৃদরং তৃহম্‌। 
মদন্তত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ 
সাধুরাই আনার হৃদয়, আমিও তাহাদের হৃদয়। তাহার! আমাকে 
ভিন্ন কাহাকেও জানেন না, আমিও তাহাদের ভিন্ন কাহাকে জানিন|। 
ইহাই হলাদিনী শক্তির লীলা । ব্রজ-গোপীদিগের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের 
এই সম্বন্ধ । ইহার অর্থ এই যে, যাহার! নকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া! 
আঁগোবিন্দ-চরণে আত্ম সমর্পণ করেন, গোবিন্দ ও তাহাদেরই আপন হন 
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ভক্তি-রস-তত্ ৷ ৪৩১ 


শুধু আপন নহেন,_ একবারেই বশীভূত হইয়া! পড়েন। শ্রীভাগবতে 
শ্রত্যধ্যায়ে লিখিত আছে £- 
অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্‌ জিতাত্মভিরভবত| । 
বিজিত! স্তেপি চ ভজতা৷ সকাশায্মনাং য আত্মদোংতিকরুণঃ ॥ 
অর্থাৎ হে অজিত, জগতে তুমি অপরাজিত কিন্তু তুমি অন্তের অজিত 
হইলেও সাধু ভক্তগণের দ্বারা তুমি পরাজিত হও ৷ তুমি স্বাধীন হইয়াও 
অধীন হও | অর্থাৎ তুমি তোমার স্বজনের অধীন হও। কেননা, 
তুমি অতি করুণ। বাহার! তোমার নিকট কিছুই কামনা না করিয়া 
তোমার সেবার্থ তোমার চরণে আত্মসসর্পণ করেন, তুমি আত্মদান ভিন্ন 
আর কিরূপে তাহাদের খণ, শোধ করিতে পার? এই নিমিত্ত অতি 
করুণের যে কার্য, তুমি তাহাই করিয়া থাক,__অর্থাৎ সেবামাত্রৈক-পরায়ণ 
নিফাম ভক্তের! যেমন তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তুমিও তাহাদের 
নিকট আত্মসমর্পন করিরা কৃতজ্ঞ ও অঞণী হও । প্রিয় পাঠক, ভগবানের 
আদান প্রদান ব্যাপারটা শুনিলেন ত? এখন আরও কিছু শুনুন । 
হরিভক্তি থবোদয়গ্রন্থে প্রহলাদের প্রতি শ্ভগবানের শ্রীদুখোজি, 
এই := 


সভয়ং সন্রমৎ বৎস মদেগীরবককৃতং তাজ । 
নৈষ গ্রিয়ো মে ভক্তেযু, শ্বাধীনপ্রণরী ভব ॥ 
১, অপি মে পূর্ণকামস্ত নবং নবনিদং প্রিয়ম্‌ । 

নিঃশঙ্ক প্রণয়াদ্তক্তে| যন্মাং পশ্তাতি ভাষতে ॥ 
সদ! মৃক্তোহপি বন্ধোহস্মি ভক্তেযু সেহ্রজ্জুভিঃ। 
অজিতোহপি জিতোহহন্তৈরবগ্যোংপি বশীকৃতঃ ॥ 
ত্যক্তবন্ধুজনন্সেহো ময়ি যঃ কুরুতে ব্রতিম্‌। 
একন্তস্তান্মি ন চমে ন চান্তোহস্যাবয়োঃ সুহৎ ॥ 

এই এক অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার। জগতে সকল প্রভুই সম্বম 
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৪৩২ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ । 


চাহেন কিন্তু এই প্রতুটা অন্ত রকমের । ইনি বলিতেছেন, বস, তুমি- 
মদেগীরব কৃত সভয় সন্ত্রম ত্যাগ কর। আমার ভক্তের মধ্যে ষে ব্যক্তি 
ভীত-ভীত ভাবে আমার ভঙ্জনা করে, সে আমার প্রিয় নহে। তুমি 
আমার প্রতি স্বাধীন ' গ্রণরী হও। যাহার নিঃশস্কচিত্তে আমরে সহিত 
কথা বলে এবং নিঃশঙ্ক নয়নে আমাকে নিরীক্ষণ করে, তাহারাই আমার 
প্রিয়। আমি পূর্ণকীম ; মানসম্্রম লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠা কামনা আমার 
কিছুমাত্র নাই। যেহেতু আমি আত্মারাম ও প্রাপ্তসর্বকাম। 

আমি মুক্ত হইয়াও শুদ্ধ ভক্তগণের সেহ-রজ্জুখারা আবদ্ধ, এবং 
অজিত হইয়াও তাদশ ভক্তগণের নিকট পরাজিত এবং অবশ্ঠ হইয়াও, 
তাহাদের বশীকৃত হই। যে ভক্ত বন্ধুজন-ন্েহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতে 
আসক্ত হয়, আমি তাহার আপনজন হইয়া থাকি এবং তাদৃশ ভক্তও 
আমাকে ছাড়! অন্য কাহাকেও জানেন না। স্থতরাং ভক্তও £আমার,- 
আমিও ভক্তের। / 


শ্রচরিতামৃতের আদির চতুর্থেও এই রূপকথ! লিখিত আছে £- 
্বযজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। 
বরশ্বধ্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ 
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 
তার প্রেম-বশে আমি না হই অধীন॥ 
আপনাকে বড় মানে আমার সম হীন। 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
ইন্দ-শক্র বৃত্রেরও বিশুদ্ধা প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রভাগবতে 
বৃত্রের প্রার্থন।টী এইরূপ £-- 
অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ। 
স্তন্তং মৃথ। বৎ্সতরা” ক্ষুধার্তাঃ ॥ 
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মনোহরবিন্বাক্ দিদৃক্ষতে ত্বাম্‌ ৷ 
এই শুদ্ধ প্রেমপ্রকাশময়ত্ধের জন্তই বুঝি ভাগবতে শ্রীমৎ বুত্র বধের 
বিলক্ষণত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমছ্ভাগবতের এই এক বিশিষ্টতা যে, 
ইহাতে ভীষণ দৈত্য বৃত্রেরও বিশুদ্ধ প্রেমচ্ছবি কীন্তিত হইয়াছে । 
শ্রীমন্হাপ্রহু শীপাদরূপের নিকট ভক্তিরসের উপদেশকালে 
এরি — 
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদর 
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥ 
প্রেম-বৃদ্ধি-ক্রমে নাম স্েহমান প্রণয় । 
রাগ অনুরাগ ভাব মৃহাভাব হয় 
শ্রীপ্রভু রসশাব্ত্রের এই সকল পারিভাষিক শব্দের লক্ষণ ও ব্যাখ্যান 
বিভ্তৃতরূপেই করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব, তদীয় জোষ্ঠ পিতৃব্য 
মহোদয়ের কৃত শ্রীহরি ভক্তি রসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জল নীলমণি গ্রন্থ পাঠে 
মহাপ্রতু-প্রদত্ত শিক্ষার কৃপাকণা-লেশাভাস ইহাদের চরণতলে বসিয়া 
লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীরপ ও সনাতন স্ব স্ব'গ্রন্থে যাহা যাহা 
লিখিয়াছেন, তংসমস্তই মহাপ্রহুর গ্রমুখ-নিংস্থত বিশুদ্ধ ভক্তির উপদেশ- 
পীযুষসম্পুটমাত্র ৷ 
্ৰীয্নগ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের অবতরণিকার মন্বলাচরণে স্পষ্টতঃই 
তাহা লিখিয়! রাখিয়াছেন, বথা £. 
হৃদি মস্ত প্রেরণয়া প্রবন্িতোহহং বরাকরূপোহপি । 
তস্য হরেঃ পদকম্লং বন্দে চৈতন্য দেবস্য ॥ 
স্থতরাং শ্রীজীব, পূজ্যপাদ ভগবৎপার্ষদ পিতৃব্যদ্ধয়ের এীমুখে এবং 
মহাপ্রভুর কৃপাপ্রসাদ-স্বরূপ ততপ্রদত্ত উপদেশ-সম্পুটরূপ গ্রন্থনিচয়ে প্রেম 
স্েহাদ্ির লক্ষণ অতি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ভক্তিরসাম্বত 
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৩৩৪ মিমি রূপ-1 -শিক্ষা। 


স্পা 
টি 
টি 

~~ 


নিন্ধুর দুগ্গননন্মমনী-টীক! এবং উজ্জলন্যলনণির লোচন-রোচনী টাক! 


শ্রীজীবেরই কৃত । ইনি প্রীতি-সন্দভে প্রেষ-৫ ন্হ-মানাদির নন্থন্ধে লগ 
কথায় যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধত কর। হইল, বথা ৮ 


গ্রীতিঃ খলু ভক্তচিন্রমুল্লানরত, নন্তয়। যোদরাত, বিঅরস্তরতি, 
হিজর দ্রাবযূতি ব্ব্ষিরং প্রত্য ডিলাবাতিশরেন 
যোদয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষরং নবনবস্থেনাহুভাবয়তি, আনঘোদ্ধচমূখ 
কারেণোন্মাদয়তি চ।  তত্রোল্লাসমাত্রাধিক্য-ব্যপ্রিক। প্রীতিঃ রতিঃ 
ব্যাং জাতারাং তদেকতাব্পধ্যমন্থাত্র তুচ্ছত্ববুদ্ধিশ্চ জায়তে । 

অতি সংক্ষেপে এস্থলে প্রীতি-সেহ-মান প্রভৃতির লক্ষণ বলা হইয়াছে। 
প্রীতি, ভক্তচিত্ত উল্লাসিত করে, প্রণরীর হৃদয়ে ম্মতাতিশর যোজন! 
করে, প্রণয়ীদের মধ্যে একত্বভাবের সঞ্চার করে, ইত্যাদি । 

গ্রীতি বা প্রেম, প্রাকৃত কাব্যের প্রণালী-অন্গসীরে বিভাব অন্ভাৰ ও 
সঞ্চারী ভাব দ্বার! রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে! কেবল গ্রীতি, হর্ষ, মাত্র- 
বোধক কিন্ত এই গ্রীতি, বিষয়, আশ্রয়, আলছ্বন, উদ্দীপন প্রভৃতির 
সহিত মিলিয়। রস-নিষ্পত্তি করিয়! থাকে, তখন ইহাকে গ্রীতি-রস বল! 
হয়; তখন ইহা স্থায়ীভাই নামে উক্ত হর । শ্রীপাদ প্রজীব গ্রীতি-ননদ্ভে 
লিথিয়াছেন,_“এবা চ গ্রীতি লৌকিক কাব্যবিদাৎ রত্যাদিবৎ কারণ, 
কাধ্য সহায়ৈ সিনিত্বা রসাবস্থামাপ্,বতী স্বয়ং স্থারীভাব উচ্যতে | কারা, 
্াশ্ ভ্রম্ণ বিভাবান্ুভাবব্যভিচারিণ উচ্যান্তে। তত্র তদ্যা ভাবহং 
্রীতিরূপত্বাদেব।” এই রসের কথা অতি প্রাচীন । পূর্ববকালে আমাদের 
এইদেশে এক ভরতমুনি ছিলেন । তিনি নাট/শান্স-প্রব্তন করেন! 
তিনি রমশাস্ত্রের আদি গুরু । প্রথদে ত্র্ধা তৎপুল্র নারদকে নাট্যশান্ 
শিক্ষা দিয়াছিলেন ; নারদ, ভরতমুনিকে এই বিছ্য। শিক্ষ। দেন। এই 
বিষয়ে সাধারণ একটুকু ইতিহাসও আছে । তাহাতে জান! যার, লি 
হইতে নাট্যাখ্য পঞ্চমবেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। খখের হইতে পাঠ্য, সামবেদ 
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হইতে গান, বহু হইতে অভিনয় এবং অধর্বব বেদ হইতে রন গ্রহণ 
করিয়া নাট্যবের প্রকাশ করা হয়! ইহাতে আমর! এই জানিতে 
পারিতেছি বে, অথর্ব বেন হইতেই রন-ব্যাপার গ্রহণ কর। হইয়াছিল 
মহেন্দ্র বিজয়োত্নবে সর্ধপ্রথমে দৈত্য পরাজয়ের অন্করণ করা হয়। 
ক্রমেই রননিপত্তির জন্ত ভরত অনেক প্রকার নিয়ন উদ্ভাবিত করেন। 


ভাব, বিভাব, অনগভাব, বঞ্চারাভাব প্রভ্থাতর সহযোগে রন আন্বাদনের 


রসশান্ত্র বিরচিত হইয়াছিল । লৌকিক কাব্যাদিতে এই রন শাস্ত্রে 

বিবিব্যাবস্থা আলোচিত হইত ৷ ভগবছিষয়ে এই সকল শান্ের ব্যবহার 
কোন্‌ সমর হইতে আরব্ধ হয়, তাহা ঠিক বলিতে পারি ন।। কিন্ত 
শ্রীমন্সহা প্রভুর ক্ুপায় শ্রীপান রূপ গোস্বামী ভক্তি-রনামৃত সিন্ধু ও উজ্জল- 
নীলমণি এই ছুইখানি গ্রন্থে লৌকিক কাব্যরসকে ভগবত্রনে ব্যবহৃত 
করি! প্রক্কত পক্ষেই এক অভিনব যুগের অনয়ন করিগ্নাছেন। স্বয়ং 
পরভত্ব, তৈত্তিরীয় উপনিধদে “কর্ন” নামে অভিহিত হইয়াছেন । তাহা 
হইতেই বিশ্ব ও বিশ্বপ্রাণীর জন্ম তা সুতরাং তিনি 
বি অ উনিই রঙের আলন্বনা, তিনি 

রর বধরূপে রদ নিপ্পাদন করেন, তিনিই অখিল 
চিন্ম-রলভ।বিত মুহিমতী হলাদিনী 
শির টড এবং Ln তত সহ এই প্রপর্চে আবিভূতি হইয়৷ 
ভন্তবর্গের চিত্তে প্রেমানন্দ-রন্‌ বিতরণ করেন | ভজননিষ্ঠ ভগবত পাদ 
প্রীদৎ সনাতন-রূপ গোস্বানি-প্রযুখ পরম দয়ালু গোস্বামিমহোদয়গণ 
ভগবদ্িষয়ে কাব্যরনের অবতারণ! না প্ৰকৃতপক্ষেই রস-ব্যাপারটাকে 
উপযুক্ত স্থানেই বিত্তন্ত করিয়াছেন! আমরা ইহাদের কুপার বুবিতে 
পারিয়াছি যে, উপনিবদের হন্ধ-বীজীভূত রন লোকলোচনের অ.গেচের 
অতি ুন্ম রনতত্ব মাত্র। কিন্তু শ্রিমভাগবতে অখিল রমামৃত শ্ক্ুক্কক্প 
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৪৩৬ প্ীমৎ রূপ-শিক্ষা। 


রর 


পর ই রনব্র্দে পূৰ্যতম প্রকাশ । ইনি বিভাব অন্থভাৰ ও দসঞ্চারী 
ভাব দ্বার! প্রেমিক ভক্তগণের শৌন্দর্য-মাধুধ্যপূণ মহ! আস্বান্য বস্তু: 
্লীতিই রদ এবং গ্রীতিই স্থারীভাব। এই স্থায়ীভাবের লক্ষণ এই বে ২. 
“বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈবা ভাবৈবিচ্ছিগ্যতে ন যঃ । 
আত্মভাবং নরত্যন্যান্‌ স স্থায়ী লবণাকরঃ ॥” 
স্থারীভাবটা লবণ-সমুদ্রের মত। লবণ সমুদ্র যেমন উহার স্বজাতীর 
বিজাতীর নমন্ত জনকেই লবণাক্ত করে, স্থারী ভাবও বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ 
সকল ভাবকেই আত্মভাবে আনরন করে । প্রীতি বা ভক্তিকেই এখানে 
স্থায়ী ভাব বলা হ্ইয়াছে। শ্রীরুষ্-বিষর়ে রতিই এন্থলে স্থায়ী ভাব 
বলিয়। বুঝিতে হইবে । হাস্যাদির ভাব ইহার অনুকূল, ক্রোধাদি ভাব 
ইহার প্রতিকূল । এই স্থারী রতি মুখ্য। ও গৌণী এই দুইভাগে বিভক্ত! 
ুদ্ধসত্ত বিশেষাত্ম। রতিই মুখ্যারতি, এই মুখ্যারতি আবার স্বার্থ ও 
পরার্থা ভাবে দ্বিবিধ। 
ভক্তিরমামৃত সিন্ধুতে এই স্থারী ভাবটার নানাপগ্রকার বিভাগ ও উপ- 
বিভাগ করিয়া অতীব বিস্তার কর! হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটার 
উদাহরণ দিয়া ভর্তগণের আব্বাদ-বাহুল্যের ভাণ্ডার করিয়া রী । 
হইর়াছে। এইভাবে বিভাব, অস্থভাব, সঞ্চারীভাব প্রভৃতি কারণাদির 
স্ষুিতে ভগবত প্রীতি রসময়রূপ ধারণ করিয়াছে। প্গ্রীতিময়ো রদ! 
গ্রীতিরনঃ”“ভক্তিময়ো রনঃ ভক্তিরসঃ” এইরূপ ভাবে ভক্তিরস পদের 
অর্থ বুঝিতে হইবে । তাই রসশান্ত্কার বলিয়াছেন, 
“ভাব। এবাভিসম্পন্নাঃ প্রধান্তি রনরূপতাম্‌” 
অর্থাৎ ভাব,_:বিভাব অন্ভাব ও সঞ্চারীভাব প্রভৃতি সম্পন্ন হইনে 
রসরপতা প্রাপ্ত হয়। রসত্ব প্রাপ্তির জন্য তিন প্রকার সামগ্রী আছে, 
বথা,_ স্বকূপ-যোগ্যতা, পরিকর-যোগ্যত। ও পুরুষ-যোগ্যত।। লৌকিক 
রসে এবং ভগবৎ প্রীতিতে পার্থক্য অনেক বেশী । ভগবত প্রীতিতে 
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ভাখেষ নিত্য স্খ-তরঙ্দ বর্তমান, উহ! ব্র-স্ুখান্থাদ হইতেও অশেষ গুণে 


অধিকতম! স্বয়ং ভগবান্‌ ব্ৰহ্মানন্দ হইতে9 অধিকতর আনন্দময় । 
সুতরাং ভগবং-প্রীতিরস-গাক্বাদনে আনন্দও অত্যন্ত অধিক, ইহা 
স্বরূপ-যোগ।তারই ফল। ভগবানের পরিকরগণ লৌকিক পরিকর- 
সামগ্রী অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ-বিশিষ্ট। দখকবিগণের লিপিচাতুধ্যে 


তাহাদের অলৌকিকত্ই প্রদর্শিত হইতেছে ১ অতএব পরিকর-ঘোগাত। 


উপযুক্তই হইর! থাকে ₹ আর পুরুষ-যোগ্যতা! সদ্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট 
হইবে যে, প্রহ্লাদাদি ভক্তগণই তাদূশ প্রীতির প্রার্থী, নেইরূপ 
প্রাপ্তির বাদন। ভিন্ন লৌকিক কাব্যেও রস-নিপত্তি অনম্তব। রপ- 
শান্সকার বলেন ঃ= 
পুণ্যবন্তঃ প্রমিন্বন্তি যোগিবদ্রস-সস্কতিম্‌। 
ন জায়তে তদাস্বাদো বিনারত্যাদি-বাসনাম্‌ ॥” 
পুরুষের রঙতাদি-বাসনা ভিন্ন লৌকিক রসের উৎপত্তি হয় না। 
সাহিত্য দর্পণে লিখিত আছে ২ 
সন্্বোত্রেকাদখণ্ড-হ্থ পরকাশানন্দচিন্মরঃ | 
বেছ্যান্তর স্পর্শশূন্যে! ব্রহ্মা ঘাদ- নহোদরঃ ॥ 
লোকোত্তরচমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিং প্রমাতৃভি: | 
সাকারবদভিন্নত্েনারমান্বাছ্যতে রঃ ॥ 
রজস্তমো ভ্যামস্পুষ্টং মনঃ সন্মিহোঠাতে । 
লীপাদ শ্রীজীব গ্রীতি-সন্দর্ভে, সাহিত্যদর্পণে লিখিত এই রস-লক্ষণ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্ত শেষ পঙক্তিটী উদ্ধৃত করেন নাই । রনের এই 
লক্গণটা প্রারুত কাব্যের জন্য লিখিত হইলেও ইহা বেদান্ত-নিরূপিত 
পরম তত্বেরই প্রতিধ্বনি । সত্ব শব্দের অর্থ শ্রীভগবানের দ্বরূপ-শক্তি । 
অপ্রারুত বিশুদ্ধ সই এই রদতত্ আলোচনার পরম এবং চরম লক্ষ্য । 
জভাগবতে লিখিত আছে,_ "সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিত ইত্যাদি । = 
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[এ ৮ ২১৮7৮০9০০৫৯ ই কি 
ব্র্গ-ন্দাদ হইতেও আবকতর উপাদেয়, শভাগবতে বা নবু।ত শ্ুনুতৃতাং 
৯৩7 ভাত হত তইহে এতদ্বাতীত “নাতান্তিকং 
ইত্যদি-পুছ্যে তাহাঁও প্রাতপনয্ন হহয়াহে | তব ৩৩ * তাত্বিক 
শা পা, পু 

নর 


সত্বোত্রেক ন! হইলে অলৌকিক কাব্যার্থ-পরিশীলন হয় না। অখণ্ড 


শব্দের অর্থ-_এক ! এই একমাত্র রসই বিভাবাদি রতি প্রভৃতি প্রকাশ- 
সুখ-চমংকারাত্মক । এই রস স্বগ্রকাশ,-কেননা, ইহার মূল, সেই 
সচ্চিদানন্দময় ক শেখর শ্রীভগবান্‌ বিরাজমান ! চিন্ময় পদে স্বরূপার্থে 
মরটু প্রত্যয় হইরাছে। ন্বপ্রকাশানন্দ চিন্মর,_রসেরই বিশেষণ,হহা 
স্বরূপ-বিশেষণ। 

অতঃপরে বল! হইয়াছে “লোকোত্তর চমতকার প্রীণঃ” | ইহা. একটা 
আশ্বাদনের প্রকার, ইহাকে তটস্থ লক্ষণও বলা যাইতে পারে । লোকৌ- 
ত্র চমংকারত্বই এই রসের প্রাণ। জনদাধারণের মধ্যে এই চমতকার 
অসম্ভব । ঘে রন লাভ করিলে মানু চিরতরে “আনন্দী” হয়, তাহা থে 
লোকাতাত হইবে বা" অলৌকিক হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? 
চমৎকার শব্দের অপর পর্যায় চিত্ত-বিস্তাররূপ বিস্ময় । শ্রীভাগবতে? 
এই চমৎকারত্বের প্রমাণ আছে বথা-_-“বিস্মাপনত স্বপ্য চ সৌভগর্ধেঃ' ৷ 
শ্রচরিতাষূতে লিখিত আছে__“রূপদেখি আপনার, কুষ্ণের হর চন 
কার” । শ্রীক্ষ্ণ আপনার রূপ দেখিয়া আপনিই চমৎকৃত হইলেন! 
পদাবলী কাব্যের কবি লিখিয়াছেন,__“আপনার রূপে নাগর আগ 

বিভোর” । আ্ীললিত মাধব নাটকে লিখিত আছে ২ 

ৃ অপরিকলিতপূর্ববঃ কশ্চমৎকারকারী 
স্কুরতি মম গরীরানেষ মাধুয্যপুরঃ ৷ 
অর়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য বং লন্ধচেতঃ 
সরভসমুপভোক্ত ২ কামরে রাধিকেব ॥ 
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শশী 


তা মুণি ভিন্তিতে শ্রীরুঞ্ণ আপনার প্রতিবিদ্ব অবলোকন 
করির়। কহিলেন, এই যে আমার সন্মুখে আমার চমখকারকারী 


i 
< 


বা পরিস্কুরিত হইতেছে; ইহ! আমি পূবে কখনও 
দেখি নাই, ভ্রীরাধিকার নার লুক আমি ইহা উপভোগ করিতে 
ইচ্ছ| করিতেছি.» 
অপিচ এ সন্ন্ধে শ্রীভাগবতে বহু শোক আছে, তন্মধ্যে একটি পদ্যের 
কিয়দংশ উদ্ধৃত কর! যাইতেছে ২ 
গোপ্যন্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুধ্য রূপং, 
লাবণ্যনারমসমোদ্ধ দিনন্যনিদ্ধম্‌। 
চরম রসের চমংকারিত্ব মনোবন্ধি ও ভাষার অগোচর । “কেন? উপ- 
নিষদে লিখিত আছে,--“ন ত চক্ষু গচ্ছতি ন বাক্‌ গচ্ছতি" ইত্যাদি । 
স্থতরাং সেই পরম ল্রস্ন এ লা অখণ্ড অমৃত । লৌকিক কাব্যরস 
উহারই আভাস, সুতরাং ইহাও চমৎকার পূর্ণ। অতি প্রাচীন শান্্রবিদ্‌ 
শরমন্নারায়ণও ইহাই বলেন । শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ সাহিত্য দর্পণে লিখিয়াছেন,-- 
“তৎপ্রীণত্ধন্মনৃঘপ্রপিতসহস্বদ্গো্ঠগরিষ্ঠক-বিপ গ্ডিতমুখ্য ্রীমন্া- 
রায়ণপাদৈরুক্তম্। তদাহ বর্ম্মদত্তঃ স্বগ্রন্থে 2৯ 
রনে সারশ্চমংকারঃ সর্ধত্রাপা ভূতে । 
তচ্চমৎ্কারনারত্বে সর্বত্রাপ্যভূতো রনঃ ॥ 
"  তন্মাদদ্ধতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্‌। 
ভাষার অভিধা বৃত্তি দ্বারা রসজান,_-প্রয়াশই হয়ন! ৷ বাঞ্চনা শক্তিতে 
রসজ্ঞান কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে ;__ ভট্টলোল্লট প্রভৃতি রনশান্তরবিদ - 
গণের ইহাই অভিমত কিন্ত রসজ্ঞ হৃদয়ই নীরবে নীরবে ব্যপ্রন। বৃত্তি দ্বার 
স্ববাসনাহুরূপ রস-সমানাকারপ্রত্যন্র সাক্ষাৎকার করেন। 
ভক্ভিরস সম্বন্ধে উপদেশ-শ্রবণই ভ্রীপাদরূপের প্রধানতম প্রার্থনীর বিষয় 
ছিল। শ্রীমন্সমহাগ্রভূ ভক্তি ও রস এবং ভক্তি-রূস সম্বন্ধে শ্রীরূপ্রর প্রতি 
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০৮৮ 


" যথেষ্ট কৃপা-উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ভক্কি-রসামৃত-দিন্ধু ও 
উজ্জ্লনীলমণি এই ছুইখানি গ্রন্থ তীহারই অক্ষর অফুরন্ত কৃপা দান। 
ভক্তি-রস-তত্ব যে অফুরন্ত অসীম ব্যাপার,ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু পাঠ করিলে 
তাহা বুঝা ঘায়। আট প্রকারের সান্তিকভাব, আলম্বন উদ্দীপনার বহু- 
প্রকারতাও বিভাবের শাখা-প্রশাখা কারণরূপে বর্তমান থাকিয়| বিবিধ 
প্রকারে অন্ুভাব কাধ্য-গ্রকাশ করিয়া থাকে । ইহার সহিত রন শাস্ত্রের 
নিরপিত তেত্রিশ প্রকার সঞ্চারী-ভাবের হৃ্ব ত্তি একত্র হইক্না ভক্তি-রসা- 
মৃত সিন্ধুর অনস্ত কল্লোল-কোলাহলমরর তরঙ্দ-রঙ্দ প্রেমিক ভক্তগণের 
মানস-নেত্র-সমক্ষে উপস্থিত করিয়! থাকে । শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাখসল্য, 
মধুর, এই পাচ ভাবের সহিত রসের সম্বন্ধ, শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
শ্রীমৎ শ্রীধর-স্বামী নিম্নলিখিত শ্লোকে শান্তার পঞ্চরসের উদাহরণ- 
প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা £ -- 

মন্লানামশনিনবণাং নরবরঃ স্ত্ীণাৎ স্মরো মুভ্তিনান্‌। 

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্ত। স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ॥ 

মৃত্যুভোজপতে বিরাড়বিদুষাং তত্বং পরং যোগিনাং । 

বৃষ্ণাণাং পরদেবতেন্তি বিদিতে।| রং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ 

রদ্দ-সভার, সমাগত মহিলাদের মধুররস, সমানবয়্ক গোপগণের 

হাসা-শব্দ-কুচিত নৰ্শ্মময় সখ্যরস, বৃষ্ণিগণের ভক্তিরস,নৃপতিগণের সামান্ত 
প্রীতিমররস, মল্লগণের রৌদ্ররস, কংসের পক্ষে ভরানক রস ও রাজাদের 
পক্ষে অস্ত রন নিদ্দিষ্ট হইতে পারে। রসশাস্ত্রবিদ্গণ বলেন, অদ্ভুত 
রনই সকল রসের প্রাণ । রসের শ্রেষ্টন্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মৃত" 
ভেদ আছে। ভোজরাদ প্রভৃতি বলেন, লৌকিক রসের মধ্য বাখসল্য 
রসই প্রধান, আবার কেহ কেহ ন্বেহকেই শ্রেষ্ট বলিয়াছেন। 
কাহারও কাহারও মতে দম্পতি যুগলের মধ্যে বে সখ্যরস দৃষ্ট হয়, তা হাই 
প্রধান, যথা £ = 
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ভক্তি-্রস-তত্ । ৪৪১ 


বদেব রোচতে মহ্ং তদেব কুরুতে প্রিয়! । 
ইতি বেত্তি ন জানাতি তৎপ্রিয়ং যংকরোতি সা ॥ 
আবার কুদেবাদি কোন কোন রসশান্বিদ্‌ ভক্তিরনকেই প্রধান 
— 


বলিয়াছেন। বীভঙ্নরস নক্লকেই অনাদূত, উহার নিন্দা এবং 


ভগবত্রসের প্রশংসা শ্রীভাগবতোক্ত নারদবাক্যে জানা যাইতে 
পারে বথা £-- 


তদ্বাথ্ি বর্ন | জনতাঘবিপ্রবো 
বম্থিন্‌ প্রতিপ্লোকমব্বতাপি | 


নামান্যহস্তন্য যশোবখাক্কতা।ন 


যে বাক্যে জগ পবিত্র রা গুণ ন। হর, তাহার বিবিধ বাক]া- 


'লঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও উহ নখলোকগণের সমাদৃত নহে,উহ! কাকতীর্থ 


বলিয়া বণিত হয় । উহা মানন-সরোবর বিচরণশীল পরমহংসগণের 

রমণীর নহে। যে বাক্য সমূহে ভাষ! বৈভব নাই, অথচ ভগবান্‌ অন- 

স্তের নাম ঘশঃ বণিত হয়, নাধুগণ অতি আদর পূর্বক সেই নকল বাক্যের 

নানাপ্রকারে সমাদর করেন। তীহারা তাহ! শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন 

এবং সব্বদাই সেই নকল বাক্য পাঠ করিয়া আনন্দিত হন । 

এইরূপ ভগবত্রসের সমাদর এবং তদ্তিন্ন অপরাপর রসের প্রতি 

অনাদর শ্রীমতী রুক্মিণীর বাক্যেও জান! যায়ঃ যথা $= 
তবকৃম্মশ্রলোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত- 
াংসাস্থিরক্রক্লমিবিটুককপিত্তবাতম্‌। 
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জীবচ্ছবং ভজতি কান্ত নতিৰি ঢা 
ব। তে পরাজমকরন্দমভিদ্রতী স্ত্রী । 
ইহাই রি রবের উদাহরণ । এই জুগুপ্না রতি বিবেকজাও 
প্রাযকীভেদে ছ্িবিধ | হীন্ত, বিম্মর, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি 
আর অনেক প্রকার রতি-রসের বিবরণ শুক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বণিত 
হইয়াছে ৷ দাহিত্যদর্পণকার রসের বে প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন, শ্রীপাদ 
রূপ গোস্বামি মহোদয় প্রায় সেইরূপ রল-লক্ষণ LE ব্থ] £-- 
পরমানন্গতাদাত্স্যাদ্রত্]াদেরন্য বস্তুতঃ 
রসসা স্বপ্রকাশত্ব্থগুত্বঞ্চ সিধ্যতি ॥ 
না তও সেই '্রক্ষন্বাদ সহোদর" স্থলে “পরমানন্দতাদাত্ম্য মাত্র পরি- 
ভিত হইয়াছে । ন্বপ্রকাশত্ব ও অখগ্ুত্ব উভয় গ্রন্থেই একরপ আছে! 
এই রতি বা ভাব গৌণ ও মুখ্য ভেদে দ্বিবিধ এবং শান্ত প্রীতি প্রেয়ান্‌ 
(সখ্য ), বংসল্য ও মধুর ভেদে পাচ প্রকার। সাধরণ কথার আমরা 
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাংসল্য ও মধুর এই পাঁচভাগ বলিয়া থাকি কিন্ত 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে । ইহার পূর্বের পূর্ঘবাণেক্ষ' 
উত্তরোত্তর শ্রেষ্ট. এইরূপ মধুরা আর রতিতে অন্ত চতুর্তিধ রতি পথ্য- 
বসিত হইয়াছে এবং উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া! নমাদৃত। উপসংহারে তাহা 
বলা যাইবে । এই পাচগ্রকার ভক্তি,-_মৃখ্য 
গৌণ ভক্তিরস সাত প্রকার,--হাসা, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, 
ভয়ানক ও বীভৎস । মুখ্য ও গৌণ ভক্তিরদ একত্রযোগে দ্বাদশ প্রকার ! 
ইহাদের সবিস্তার বর্ণনা ভত্তিরসামৃতনিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 
এখন বিভাবের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে । আলম্বন ও উদ্দীপন 
ভেদে বিভাব দ্বিবিধ,আলম্বনও দুই প্রকার । শ্রীরুষ্ণ, রুষ্ণ-পরিকর এবং 
রুষ্ণভক্তগণ। কৃষ্ণভক্ত বহুপ্রকার যথা,_-সাধক ও সিদ্ধ; সিদ্ধগণের মধ্যে 
চতুর্ধিধ সি্ধই প্রধান যথা,_-গ্রাপ্রনিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ,রুপাসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। 
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রঃ শনি alee imo 
প্রসাধন প্রভৃতি গ্ধান উদ্দীপন ! এতদ্ধতী 


ভক্তি রস-তত্ব | ৪৪৩ 


শি) 


এখন উদ্দীপনার কথা বলা যাইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বন্ধন, রূপ, 
 পর্ান্ক, ক্ষেত্র, তুলনী, 
ভক্ত ও ভগবছাদর ও 
সৌন্দর্য্য ও মোহনত।, উদ 
শ্রীক্চ-রূপের স্মারক ৷ বংশীধ্বনি উদ্দীপনার প্রধান সাধক, এইজ 
বংশ, বেণু, মুরলী, বংশী, শৃঙ্গ ও শঙ্খ উদ্দীপনার অন্তর্গত । বসন 


al 


২. 
ভূষণ ন্মিতমগ্ডন ওভূতি বিষয়ও উদ্দীপনার অন্তর্গতরূপে ব 


হইয়াছে । 


এখন অনুভাবের কথা বলা যা ৃতা, বিলুষ্ঠিত, গীত, 
ক্রোশন, অনুমোটন, হুঙ্কার, ভুন্তণ, শ্বাসভূঘা, লোকাপেক্ষা পরিতাগ, 
<> [9 


লালান্ৰাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিন্কা নি অন্থভাব বলিরা ব 
হইয়াছে। 
সান্বিকভাব আট প্রকার, যথা, _ন্তন্ত, স্বেদ, রোমা, স্বরভেন, 
বৈবৰ্ণ্য, কম্প, অশ্রু ও প্রলয় । 
অতপরে সঞ্চারী ভাবের বিবয্ন বণিত হইয়াছে। ইহা তেত্রিশ প্রকার 
যথা,_নির্ক্ো, বিষাদ, দৈশ্, প্রানি, অমি, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, 
আবেগ, উন্মাদ, অপস্থার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলন্য, জাড্য, ত্রীড়া, 
অবহিথা, স্থৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, । ত, ধৃতি, হৰ্ষ, ওংসুক্য, উগ্রতা, 
অমৰ্ষ,’ অসুয়া, চাপল নিদ্রা ও বোধ।. এইরূপে ভক্তিরনামৃত নিন্ধু গ্রন্থে 
ভক্তিরসের বিবিধ প্রকার আলেচানা করা হইয়াছে! 
এক্ষণে শান্ত দাসন্তাদি প্রভৃতি রতির পঞ্চ ভেদেব কথা বলা 
যাইতেছে । শ্রীচরিতামৃতকার ভক্রিরন৷ামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মন্মান্থবাদ করিয়! 
লিখিয়াছেন £ 
ভক্তঙ্দে রতিভেদ পঞ্চ পরকার ! 
শান্তরতিদাস্তরতি সখ/রতি আর ॥ 


ন্য, 
ও 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


888 ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা | 


বাহসপ্লারতি, মধুররতি এ এ পঞ্চ বিভেদ । 
রৃতিছেদে কুষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ ॥ 
ভক্তডেদে রতি পাচ প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে,কিন্তু রতি মূলতঃ এক। 
যেমন ক্ষটিক-পাত্রে স্থ্ধাকিরণ বিভিন্নব্ূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, 
রতিও তেমনি পাত্রভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রতিফলিত হয়। তদ্য্থা ভক্তি- 
রসাম্ৃতসিন্ধু গ্রন্থে £ 
বৈশিষ্ট্যং পাত্ৰবৈশিষ্টাদ্‌ রতিরেবোপগচ্ছতি । 
যথার্কঃ প্রতিবিষ্বাত্ম! স্কাটিকাদিষু বস্তযু ॥ 
শান্ত, দাশ্ত, বাংসল্য, সখ্য ও মধুর রতি এই পাচ প্রকারে বিভক্ত । 
শান্ত ও যে রতি নামে অভিহিত হওয়ার যোগা তংসন্বন্ধে শ্রী 5ক্তিরনামৃত 
নিন্ধুতে বিচারপূর্ববক যে সিন্ধান্ত কর। হইরাছে তাহা এই £-_ 
শমে| মৃনিষ্টতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্ধঃ 
তন্িষ্টা দুর্ঘটা বৃদ্ধিরেত। শান্তিরতিং বিন! ৷ 
অর্থাৎ শান্তরতি ভিন্ন কুঙ্চনিষ্ঠা ছুর্ঘট । ইতর তৃষ্ণ৷ দূরীরুত করিয়া 
রুকণনিষ্ঠার উংপাদনই এই রতির কাধ্য। স্থতরাং অপর রতি চতুষ্টয়েও 
শান্তরনের গুণ নিত; বিপ্াজনান। মনের নির্ব্বিকল্পতাই শম, কিন্ত 
কুচ কথা-শ্রবণে কাহারই ব। সাত্বিক বিকার সঞ্চার ন| হয়? শান্ত 
বলেন, নারদের বীণা-গানে হরি গুণগান শ্রবণ করিয়া নাবী 
ননকেরও অঙ্গ-কম্পন হইত তদযথা £-- 
দেবধিবীণয়া গীতে হরিলীলামহো সবে । 
ননকস্ত তনৌ কম্পো ব্রঙ্মান্ছভাবিনোইপ্যভূৎ ॥ 
এই সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা ভক্তিরলামৃতগিনধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । এই 
গ্রন্থ সর্বত্রই স্থুলভ। অন্দর্ভেও ইহার যথেষ্ট বিচার আছে । এস্কলে 
শ্রীজীব গোস্বামীর লিখিত প্রীতি-সন্দর্ভ হইতে এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে 
সারোদ্ধার করা যাইতেছে তদ্যথা__-রতির তারতম্যে দ্বিবিধ ভক্ত দৃষ্ট হন 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ভক্তি-রুস-তত্। ৭৪৫ 


সপ স্পা? শীত স্স্পীশ তি শাাশশিীসীশি 
পা Cm m——_—_— সস came? 


০০৯৯০, 


ইহাদের মব্যে শান্ত উক্ত নিন্মন। ইহারা জ্ঞানী শক্ত নামেও প্রসিদ্ধ! 
সনকাদি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পরমতত্ব, ব্রঙ্গভাবে ইহাদের আনন্দনীয় 
চন্দ্র দর্শন করিলে মশস্ব বৃদ্ধি ভিন্নও বেমন চন্দ্রের আনন্দত্ব অন্থভব করা 
যার, ইহাদের শমতাও সেইরূপ রুষ্কনিষ্টান্বিত ভক্তিরসপূর্ণ বটে কিন্তু 
উহা নিশ্বম হইলেও উহা আনুকুলা-বিবজ্জিত নহে, তাহ। হইলে 
আর উহা ভক্তিরসে স্থান পাইত না। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ 
লিখিয়াছেন :ঃ-- 

আন্থকুল্যং যত্ৰ তংপ্রবণত্বতৎস্ত্যািনা জ্ঞেয়ং এযাং প্রীতিশ্চ জ্ঞান- 
ভক্ত্যাখ]1। জ্ঞান ত্বংব্ৰহ্মঘনত্বেনৈবান্তুভবাৎ | এযৈব শাস্ত্যখ্যরোচ্যতে»-- 
শম-প্রধানত্বাং ; শমে। মন্রিষ্ঠত। বৃদ্ধেরিতি ভগবদ্বাক্যাৎ |”? 

স্থতরাং শান্তরতিও ভক্তির মধ্যে গণ্য ৷ এই রতি শম্প্রাধান্তনিবন্ধন 
জ্ঞানমিআা ভক্তিনামে অভিহিত দাস্যপ্রীতি আরাধনাপ্রধান| | দান্ত- 
রতি ন্যনান্যুনত্বাভিজ্ঞানমননী ! দাস্তর্তি আরাধনাজ্মক জ্ঞানমরী । 
“প্রীহরি আমার আরাধ্য, তিনি আমার প্রভু, আমি তাহার দাস” এইরূপ 
জ্ঞান হইতেই দাস্তরতির উৎপত্তি! সখ্যরতি তুল্যত্ব জ্ঞান হইতে উদ্ভৃত। 
সখা, শ্রিয়নখ! ও প্রিয়নশ্মদখ। ভেদে এই নৰ্খ্যরতি ভ্রিবিধ ভাবে প্রকাশ 
পায়। সখ্যরতি সম্বন্ধে পরমমাবুর্য্যময প্রণয়বিহারলালিত্য-প্রধানা। 
সখ্যরতিতে সারল্য অধিকতর, সরলতা-ভিন্ন সখ্য ভাবের সঞ্চার হয় না। 
সখ্যরতি সন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা দ্রষ্টব্য ! 
প্রীতিসন্দভ হইতে এস্থলে এই বিষয়ের বিচার বকিঞ্চিৎ উদ্ধাত কর। 
যাইতেছে তদ্যথ। $= 

“মৃত্সম্মধুরশীলবানয়ং নিরুপাধিমত্প্রণক্লায়বিশেষ ইতি ভাবেন 
মিত্রত্বাভিমানমরী প্রীতিঃ ৷” 

এই প্রীতি দ্বিবিধঁঁসৌহদাখ্য ও সখ্যাখ্যা। পরস্পর নিরুপাধিক 
উপকারময়ী ও রসিকতাময়ী প্রীতির নাম সৌহৃদাখ্যা প্রীতি; সহবিহর+ 
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শালি প্রণয়ময়া ও প্রীতি,_সখ্যাপ্জীতি নানে অভিহিত | যুধিষ্ঠির ও ভীক্ম 
এরীকৃষ্চের মিত্র সংজ্ঞায় অভিহিত। শ্রীনান ও ৮ 
গুরুত্থভিনানমদত্রী লালনপাননানি ক্রিয়াসদত 


বাৎ্সন্য রতি 
ভ্রষ্টবা। এখানে 


মানে আছিহিত। বিস্তৃত 
৮ 


ন 
মিথোহরেমুগাক্ষ্যাশ্চ সংভোগ 


্ি ন্যাদিকারণং 
মধুর! পরপধ্যয়া প্রিয়তাখ্যোদিত! রতিঃ | 
মৃগনরনা গোপীদের সহিত শ্রীহরির থে রতির প্রভাবে সভ্ভোগাদি 


ত 

ঘটে উহাই প্রিরা রতি নামে অভিহিত। উহার অপর পর্য্যার নধুর। 
রতি। ইহাই ভাব-তারতম্যে ভক্রুহবদনে মধুরাখ্য ৬ক্তিরন নানে খ্যাত 
আত্মেোচিতৈৰিভাবাদৈযঃ পুষ্টিং নীত। সতাং হৃদি 

মধুরাখ্যে। ভবেন্তক্তিঃ রসোহসৌ মধুর! রতিঃ। 
অর্থাৎ মধুরাখ]া রতি আস্মোচিত বিভাবাদি দ্বার! সাধুগণের হৃদয়ে 
পুষ্টিলাভ করিনা মধুরাখ্য গুক্তিরস নানে খ্যাত হর। যে সকল ভক্তের 
চিত্ত ব্ররহুন্দরীগণের কাস্তাভাবের মধুর রসে সংস্পৃষ্ট হইয়া ভক্তজনো” 
চিত বিভাবের দ্বার! সম্প ষ্ট হয়, তাহারাই মধুর ভক্তিরসের আধার বলিয়! 


ই রতি স্বন্ধে এলে ববিশেষ আলোচন! কর। অনন্তব। 
এনদন্ধে শ্রীপাদ গোন্বানিগন এত অবিক আলোচন। করিয়া শিরাছেন খে, 
তাহা স্বতন্ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হুইয়| রহিরাছে। সর ভত্ 


প্রীতিনন্দর্তে ও 'ও৷ভাগবতের তোষণী টাকায় মধুর রসের আলোচনার 
সনুত্ৰতর শিক্ষিত হর। এতগ্যতীত নও গ্রন্থখানি 


~~ 


ত্র 
কেবল মধুর রসের আলোচনা ও বিবৃতির জন্যই লিখিত হইয়াছে। 
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টাকাকার শ্রীপাদ শ্রাদাব < চক্রবত্তি মহাশয় এই গ্রন্থের চাকায় এই 
বিষয়ের যথেষ্ট বিচার করিয়! রাখিরাছেন। 
টি ০১৯৮০ ৮ 7৮৯51) ৯৯ 2 স্পা... 92 
রসময় শ্রীকষঞ্চের ভজন করিতে হইলে মধুর রূমে ভজন্ই ভজন-প্রধান 
নত 


বলিয়। স্বীকার করিতে হুইবে। মধুর রসের দার্শনিকতন্ব অতীব প্রগাঢ় 


সরস ও সুখময়, অপরদিকে উহ! অতীব সুক্দার্শনিকতত্ের পরাকাষ্ঠা- 
স্বরূপ। এদেশে অনেকেই উপনিষদের ও ব্রদ্মনুহের জ্ঞানতদ্বের বিবৃতি 
করিয়াছেন, কিন্তু রসের তত্ব কেবল সাহিত্যিকদিগের উপরেই স'ন্তন্ত 
করিয়া রাখিয়া এই সকল ধন্মততজ্ঞ দার্শনিকগণ শুক্ষজ্ঞান লইয়াই সময় 
যাপন করিতেন এবং উহাই রহ্ানুবদ্ধানের একমাত্র ত্র উপায় বলিয়। মনে 
করিতেন। কিন্তু শ্রুতিতে বে তিনি “রনো বৈ সঃ” নামে অভিহিত 
হইরাছেন,হুনিম্ঘল মধুর রসের ভাব প্রবাহে যে তাহার সরস উপাসনা হয়, 
দার্শনিকগণের অনেকের হৃদয়ে সে জ্ঞানের লেশাভানেরও উদয় হর নাই । 
দয়াময় শ্রীগৌরণণী এই রদের ভছনের স্থ্ধাধার। বর্ষণ করিয়। প্রেমিক 
ভন ক্র চাতকগণের প্রাণের পিপাস। পরিতৃপ্ত করিগ়ীছেন । 
শান্ত, দান্ত, সখা, মধুর এই পঞ্চ ভক্তিরসের উদাহরণ = 
উনি পয়ারে এইরূপ উক্ত হু উদ ছে £-+ 


ই 


= 


৮৯৬ 
আচচতগ্য- 


দান্ত ভাব শক্ত সর্বত্র সেবক অপার ॥ 
সখ্যভক্ত শ্রীদামারি, পুরে জীঘাজ্ঞুন | 
বাংসল্য ভক্ত মাত! পিতা যত গুরুজন ॥ 
মধুররস ভক্তদুখ্য ভ্রজে গোগীগণ। 
মৃহ্বীগণ লক্ষ্মীগণ অশেষ গণন ॥ 
হ্ীমন্ভাগবতের একাদশ ক্বন্ধে আম্র। এই নববোগেন্রের পরিচয় 


নট 
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পাই। তদ্যথ। ঃ-'কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, অবিহোত্র- 
দ্রবীড়) চমসও করভাজন | সনকানির পবিত্র নামও এখানে উল্লেখযোগ্য ! 
তদ্যথা £-_ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। 
অতঃপরে গৌণ রতি সন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্বথা ₹-- 
বিভাবোতকর্বজোভাববিশেষে। যোহঙ্গগৃহতে | 
সমবচন্ত্য। স্বয়ং রত্যা সা গৌণীরতি রুচ্যতে ॥ 
হাসে বিশ্ময় উৎসাহ; শোকঃ ক্রোধঃ ভয়ং তথা । 


~~~ 


জুণডপ্গ। চেত্যসৌ ভাববিশেবঃ সপ্তধোদিতঃ ॥ 
অর্থাৎ সঙ্কোচন্তী রতিদ্বারা বিভাবোৎকর্ষঙ্জ যে ভাব বিশেষ অন্ুগৃহীত 
হইয়া থাকে, উহাই গৌণীরতি নামে খ্যাত। এই গোণীরতি সাতটা 
আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তদ্যথ! :-_হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, 
শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগ্ুগ্না । 
টাকাকার শ্রীপার শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন “বিভাবত্বমত্রালদ্বন- 
ত্বম”। অর্থাৎ এই শ্লোকটার প্রারভ্তে যে বিভাবের কথা লিখিত 
হইয়াছে উহার অর্থ “আ্টলগন” বলিয়া বুঝিতে হইবে | বন্কোচনী রতি- 
দ্বারা উদ্ভূত যে ভাববিশেষ প্রকটাকুত হর, সে ভাবও রতি নামেই খ্যাত 
কিন্তু উহা! গৌণ অর্থাৎ ওপচারিক রতি । 
শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে £__ 
হাস্তাভুত বীরকরুণ্র। রৌদ্রবীভংস ভর । 
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় 
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে! 
সপ্তগৌণ আগন্তক পাইয়ে কারণে ॥ 
এই গেণীরতি ওুপচারিকা বা অগন্তক। ইহারা কারণ পাইয়া 
প্রাদুর্ভূত হয়; আবার কারণের অপগমে ইহাদের নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে! 


- CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


চিজ ৪৪৯ 


০ ক 


শ্রীভক্কিরসাম্ৃতবিন্ধ গ্রন্থে হাস্যাদির বিস্তৃত ত আলোচনা কর! হইয়াছে 1* 

শ্রীনন্মহাপ্রভু বলিতেছেন, “শ্রীরূপ, রৃতির আরও প্রকার ভেদের 
কথা বলিতেছি শ্রবণ কর,__-এশ্বব/জ্ঞান মি ও কেবলা ভেদে রতি ছুই 
প্রকার । এ রতি কেবল গোকুলেই পরিলক্ষিত হয়, মথুরায় দ্বার- 
কাতে এবং বৈকু্ানিধামে শ্রীকুষ্ণের এশ্বধ্যজ্ঞানমিশ্রা রতি প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন। এশ্বধ্যজ্ঞানপ্রধানা রতির লক্ষণ এই বে উহাতে প্রীতির পূর্ণ 
বিকাশ নাই, ঘে প্রীতি দ্বিক্লসংপ্লাবনী পদ্মার প্রবাহের অনন্ত-ন্যায় 
বেগে উন্মত্ত ভাবে প্রবাহিত হর, তাদৃশী প্রীতি এখধ্যপ্রধানা রতিতে 
নাই৷ বিশুদ্ধ প্রেমের প্রবল প্রবাহে শ্রীভগবানের বিশাল এশ্বধ্য ভানিয়া 
যায়, মমত্বের সর্বাকর্ষী টানে শ্রীভগবান্‌ আপনার অতি প্রির-হুহৃদ্রূপে 
প্রতিভাত হন। কেবলা রতি শ্রীভগবানের এশ্বধ্য মানে না, ইহাই উহার 


* আধুনা পাশ্চাত্য দর্শনশান্ত্র, শারীরকিয়াবিজ্ঞানশান্ের উপরেই অধিক পরিমাণে 
স্থাপিত। প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শারীরক্রিয়।-বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়| মনো স্তত্ব 
শান্তর লিখিয়া গিয়াছেন। ভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধু ও উজ্ছলনীলমণি এই ছুইখানি গ্রন্থ মনন্তত্বের 
আলোচনাতেই পরিপূর্ণ । পাশ্চাত্য মনস্তস্ববিদ্গণ মানসিক বে শ্রেণীর ক্রিয়াকে ‘ইমোশন' 
নামে অভিহিত করেন, এই দুইখানি গ্রন্থে নেই বিষয় এনন বিশদ, বিস্তৃত ও হুন্দররপে 
আলোচিত হইয়াছে যে মনস্তত্বের পাঠকগণই এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিয়৷ প্রভুত উপকৃত হইতে 
পারেন । কোন্‌ ভাব দেহে কি প্রকারে অভিব্যক্ত হয়, দেহের কোন্‌ স্থান কোন্‌ ভাবের 
প্রভাবে কি্পে স্টুত্তিগাপ্ত হয় এবং তাহার জন্য কোথায় কি কি চিহ্ন সকলের সঞ্চার হয় 
তৎসকল বিনির্ণয়ের জন্য অধুন| ইংলণ্ডে বে নকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার 
বেলের একখানি গ্রন্থ অধিকতর সমাদৃত! এফেসার বেন্‌ তাঁহার মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে 
ডাক্তার বেলের গ্রন্থের কোন কোন কথা! উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিরনামৃতসিন্ধুতে 
ও উজ্জ্লনীলনণিতে ফেরূপ নুস্পষ্ট লঙ্গণ লিখিত হইয়াছে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখা 
তদ্রপ ভূয়োদর্শনের ফল নহে । বিশেষতঃ ভাঁবশাবল্য প্রভৃতিতে বহু ভাবের একক 
সমাগমে এবং কিলকিঞ্চিতাদিতে যুগপ২ ভাবরাশির চনৎকাঁরিত্ব ও বৈচিত্র সহম। যেরূপ 
পরিলক্ষিত হয়, ইউরোপীয় কৌন গ্রন্থেই তাহার আলোচন! দৃষ্ট হয় না । 
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রীতি। শান্তরসে ও দীন্তরদে এ্রশ্বর্যের উন্দীপন। স্বাভাবিক, কিন্ত 
বাৎদল্যে সখ্যে ও মধুর রসে এশ্বধ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে । 

দেবকী ও বঙ্গুদেব শ্রীকৃষ্ণের এশ্বধ্যনর চতুভুজবিশিষ্ট নারায়ণরূপ 
দেখিয়া! তাহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন, শ্রীমতী ঘশোদা শ্রীকৃষ্ণের বদন- 
'বিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেভাব 
মুহূর্ত মাত্র ছিল। দ্বারকাতে ও মখুরাতে এশ্ববে।র পূর্ণপ্রভাব, কিন্ত 
্রীবন্দাবনে এশবর্য্যের প্রভাব অতি অল্প । অৰ্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখ! হইয়াও 
তাহার এশ্বর্ধ্য দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, ধাষ্টের জন্য ক্ষমা! প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন । 

আসল কথা এই যে,শান্তরসে এশ্বধ্যজ্ঞানপ্রভাবে কৃষ্ণনিষ্টার বৃদ্ধি হয় । 
দাস্তভক্তিরসেও এশ্বধ্যের প্রাবল্যে দাস্যভক্তিরসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
কিন্ত সখ্যে বাৎসল্যে, ও মধুর রসে এখর্য্যদ্ঞানের প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটিলে 
মমতার ভাগ হাস হয়, স্বসম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া অতি প্রিয়জনের হৃদয়েও 
ঈশ্বর-বুদ্ধি উৎপাদিত হয়। ইহার ফলে মমতাময়ী প্রীতির সঙ্কোচ হয়। 
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এসম্বন্ধে বন্থুদেব-দেবকীর বাৎ্সল্য-ভক্তি-প্রীতির 
_-অঞ্জুনের সখ্যপ্রীতির_এবং শ্রীকুন্সিণীর মধুর প্রীতির স্ষোচের 
উদাহরণ প্রদর্শিত হ্ইয়াছে। কিন্তু কেবলা রতি এই ত্রিবিধ স্বন্ধের 
মমতা হাস না করিয়! উত্তরোত্তর উহার বুদ্ধি করে, ধশ্বধোর প্রভাব 


ESI 

আনল কথ| এই যে রস ব্যাপারটা যে কি, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহার বেশী সন্ধান 
জানিতেন না । রন মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পত্তি । স্থতরাং ইয়োরোপীয় কাব্যা- 
দিতে রনের অঙ্গবিশেষের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইলেও ভারতবাসীরা! স্বীয় কাব্যে উহার 
যেরূপ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, জগতের আর কোথাও তত্রপ দৃষ্ট হয় না। 
তারতবাসীদের মধ্যে বৈষ্চব কবিরা এই রদের চরমতন্থ বুঝাইয়! গিয়াছেন। বৈষবর্দে 
মধ্যে আবার গৌড়ীয় বৈফবধর্ম প্রবর্তকগণই এ দমবদধে শীরবহ্থানীয়। রনদ্বারা রদরাগকে 
বা "রনৌবৈ সঃ” পদার্থকে কিরূপ ভাবে ভজন করিতে হয়, বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচায্যগণই জগতে 
প্রথমে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়| গিয়ছেন। উচ্ছলনীলমণি ও ভক্তিরস 
'তাহারহ প্রমাণিক গ্রন্থ । 
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তড়িল্লেখার ন্যায় ক্কচিং কুত্রা 
সুপ্রসর নীলাকাশে সহসা মি 
এশধ্যজ্ঞানের প্রাবল্যে মমতার ভাগ হাস হয় 
ঘনিষ্ঠতারও হাস হয়। 
অতঃপরে শান্তাদি ভক্তিরসের সবিশেষ আলোচনা কর! হইয়াছে । 
এসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে অতি বিশদ ও স্থবিস্ুত আলোচনা দৃষ্ট 
হয়। সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি রসগ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে 
"“পাওয়| যায় বথা £_- 
শান্তঃ সমঃ স্থায়িভাব উত্তম প্রকৃতি ম্তঃ | 
কুন্দেন্দুক্থন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ ॥ 
অনিত্যাদিনাশেষবস্ত নিঃসারত! তুঘা । 
পরমার্থস্বরূপং বা তসালম্বনমিষ্যতে ॥ 
পুণ্যাশ্রম হরিক্ষেত্র তীর্থরম্যাবনাদয়ঃ । 
মহাপুরুষসঙ্গাদ্যন্তস্যোদ্দী পনরূপিণঃ ॥ 
রোমাঞ্চাদ্যাশ্চানুভাব৷ স্তথাস্থ্যর্ব/ভিচারিণঃ | 
নির্ধেদহর্ষস্মরণমতিভূতাদয়াদয়ঃ ॥ রী 
3 ১ Ee #* 
নিরহঙ্কাররূপত্বাং দয়াবীরাদিরেষে| নঃ ॥ 
শান্তস্থ সর্ববপ্রকারেণাহস্কারপ্রশনৈকরূপত্থান্ন তত্রান্তর্ভাবমহঁতি। অতশ্চ 
নাগানন্দে শান্তরস-প্রধানত্বমপান্তম্‌। নু 
ন যত্ৰ দুঃখং ন সুখং ন চিশ্া 
ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছ। 
রস সঃ শান্তঃ কথিতো মুনীনদৈঃ 
সৰ্ব্বেষু ভাবেবু সমপ্রমাণঃ । 
ইত্যেবং রূপস্য শান্তস্য মোক্ষাবস্থারামেবাত্মন্বব্ূপাপত্তি লক্ষণায়াং 
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{লিত হইয় যায় । নষ নি মাধুয্যের ও 
। উহার ফলে কৃষ্ণ-স্ঘন্ধের 
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-- পপ ————— ৩৭ 


প্রাদু্ভাবাং তত্রসধধ্যাদীনামভাবাৎ কথং রসত্ব মি মিত্যুচ্যতে ? যুক্তবিযুক্ত- 
দশায়ামবস্থিতে| যঃ শনঃ স এব যতঃ । রনৃতামেতি তৰস্মিন্‌ সঞ্চার্য্যাদেঃ 
স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধ। । 
শ্রীভক্তিরসামৃতপিন্ধু গ্রন্থের দক্ষিণ ও পশ্চিম বিভাগে এসঘন্ধে 
সবিস্তার আলোচন। রষ্টব্য। উত্ত' গ্রন্থের শান্তিরসের উপসংহারে 
লিখিত হইয়াছে । 
শমোমন্িষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্ধচঃ 
. তত্রিষ্ট দুৰ্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিন । 
শ্রভগবানে রতি মাত্রেরই রসত্ব স্বীকাধ্য। শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-- 
আমাতে নিষ্টাবুদ্ধির নামই শম, যথা শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনবিংশ 
অধ্যায়ে := 
শমে| মনিষ্ঠতাবৃদ্ধেদমি ইন্দ্রির়সংঘমঃ | 
তিতিক্ষা ছুঃখসংমর্ষোজিহ্বোপস্থজর়ে। ধৃতিঃ ॥ ১১1১৯।৩৬ | 
শ্রীধর স্বামী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন £__ 
শমোমন্রিষ্ঠতাবুদ্ধে_-নতু শাস্তিমাত্রম্‌। 
গ্রভগবানে নিষ্ঠা উপ্পজাত না হইলে কেবল শান্তিমাত্রই শম নামে 
অভিহিত হইতে পারে না। শ্রীমদ্‌ বীররাঘব শপ্রীমন্ভাগবতের ন্বকৃত 
ভাগবতচন্জচন্দ্রিক টাকাতেও শ্রীধরেরই প্রতিধ্বনি করিয়। রাখিয়াছেন। 
এক প্ররুষ্ণতৃষ্ ব্যতীত শান্তরসের ভক্তগণ অন্য সকলপ্রকার তৃষ্ণাই 
ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহার! স্বর্গ এবং মোক্ষকেও নরক বলিয়া মনে 
করেন। শান্ত ভন্ঞগণের মধ্যে দুইটা প্রধানতম গুণ পরিলক্ষিত হয়, 
তাহা এই :-(১)প্রবলতম কৃষ্চনিষ্ঠা । (২) কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্কাত্যাগ ! 
ভক্তমাত্রেই এই ছুই গুণ পরিলক্ষিত হয়। এই দুইটা গুণ দাসা 
সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রতিতে নিত্য বর্তমান থাকে । স্থতরাং শান্তরতি 
মধুর রতিতেও বর্তমান! কিন্তু শান্তরতিতে মধুর রতি নাই। 
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শান্তরসে প্রীভগবানের স্বরূুপসন্বন্ধে জ্ঞান ও হয় এবং তদন্ত- 
শীলনে ভগবনিষ্ঠা জন্মে। দান্যভক্তি রসে শরীভগবান্‌ পূর্ণেশ্বয্যনয় প্রভু 
বলিয়! প্রতীরঘান হয়েন। ক্রুষ্ণের সুখার্থে দাস্যরসের ভক্তগণ রুষ্ণদাস- 
রূপে কুষ্ণনেব। করিয়া থাকেন । দাস্যে শাস্ত্রের কুষ্ণনিষ্ঠ। আছে অধিকন্ত 
শান্তে সেবার ভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্ত দান্যে দেই ভাবটাই বিশিষ্টতা । 
স্ৃতরাং দাসা-রসে দুই গুণ! সথা-ভক্তিরস বিশ্রস্ত প্রধান, স্তরাং 
“উহা গৌরব সম্থম বিবঞ্জিত, নখ্যরসের ভক্তগণ ক্ুষ্ণকে স্কন্ধে বহন করেন 
এবং কখনও ব। কৃষ্ণের স্বন্ধে আরোহণ করেন । ইহারা কুষ্ণের আজ্ঞা" 
বত্তী হইয়া চলেন, রুষ্চও ইহাদের আজ্ঞানুবত্তী হইয়া কাযা করেন । 
সখ্য ভক্তগণ কুষ্ণকে আপন সমজ্ঞান করেন। সখ্যরসে মমতার যথেষ্ট 
আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। সখ্যে শান্ত ও দাস্যের গুণ বিদ্যমান থাকে। 
বাৎসল্য ও মাধুষ্য সন্ধন্ধে শ্রীচরিতামৃতকার অল্প কথার অতি নারগর্ভ 
তত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বথা := 
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন । 
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥ 
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার" 
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভংসন ব্যবহার ॥ 
আপনাকে পালক জ্ঞান, কুষ্ণে পাল্যজ্ঞান | 
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ 
মধুররসে শান্ত, দাস্য, সখা, বাংসল্য প্রভৃতির গুণ বিদ্যমান 
থাকে যথা £-- 
মধুর রসে কষ্ণনিষ্টা সেবা অতিশয় 
সখেঃ: অলঙ্কোচ লালন ম্মতাধিক হয় ॥ 
কান্তভাবে নিজান্ দিয়া করেন সেবন । 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ ॥ 
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আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে । 
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
এই মতে মধুরে সব ভাব সমাহার ৷ 
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ৷ 
ম্ধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদেও এই কথ! লিখিত হইয়াছে যথা £-" 
পূৰ্ব্ব পূর্বব রসের গুণ পরে পরে হর । 
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ৷৷ 
গুণাঁধিক্যে স্বাদাবিক্য বাড়ে প্রতি রসে। 
শান্ত দাসা নখা বাৎল্যের গুণ মধুরে বৈসে॥ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই মধুর 
রসের আশ্রয়ে অথাৎ মধুর রসের ভক্তে শাস্তের ভগবনিষ্টা, দাসের দানা- 
সেবা, সখার সখ্য, পিতামাতার বাৎসল্য এই সকল প্রকার সেবাই 
পরিলক্ষিত হয়। এই নিমিত্ত রসশান্্বিদ্গণ মধুর! রতিকে সর্ব 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেফ্ন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহোদয় উজ্জল নীল- 
মণি গ্রন্থে মধুর! রতির অশেষ বৈচিত্র্য বর্ণন করিরাছেন। ভজনের 
পরিপাকদশা, প্রেমের চরম অবস্থায় নধুরারতির অনগুশীলনই সর্বাপেক্ষা 
উজ্জলতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে মধুরাভক্তিকে 
ভক্তিরস-রাজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রহে 
শাস্তাদি মুখ্য, রসের বর্ণনায় মধুর রসের অতিগৃড়তা-নিবন্ধন ত২৩১ 
অধিকারীদের জন্য এই গ্রন্থে উহ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে! এই 
রসের অপর নাম উজ্জলরস। এই গ্রন্থে ্রীরুষ্ণের বিবিধগুণ, ভিন ভি 
প্রকারে নায়ক লক্ষণ যথা :_অন্তুকুল, বীরোদাত্ব, ধীরললিত, ধীরশাণত, 
বীরোদ্ধত, দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্ট প্রভৃতি নায়ক-লক্ষণ লেখা হইয়াছে। নায়ক 
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ভক্তি-রস-তত্ব । ৪৫৫ 


ESE ERLE MT ১২ 
সহায় বিট, বিদুবক, পিঠমন্দি, প্রিয় সখা নর্মসথ! প্রভৃতি ; কন্যক! পরোটা, 
সাধনপরা, যৌধিক্য, মুনি, উপনিবদ্‌, দেবীগণ এবং নিতা প্রিয়াদের 
লক্ষণ বণিত হইয়াছে । ভক্তিরপাম্ৃতনিদ্ধুতে যেমন শ্রীকবষ্ণের বহুগুণের 
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,এই গ্রন্থেও তেমনি শ্রীরাধিকার বহুগুণ-বর্ণনা লিখিত 
হইয়াছে। নায়িকাদের সম্বন্ধে বহু লক্ষণ এই গ্রন্থের আলোচ৷-বিষয়, 
যথা-_মুগ্ধা, মধ্যা, বীরনধ্যা, অধীরমধ্যা, বীরাধীরমধ্য, প্রগল্ভা, 
বীরাপ্রগল্ভা, অবীরা, প্রগল্ভা, বীরাধীর প্রগল্ভ! প্রভৃতি নায়িকার 
বিষয় স্থচারুরূপে বণিত হইয়াছে । নায়িকার অষ্টাবস্থা! বথা-অভিসারিকা,» 
বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, কলহাক্রিতাঃ প্রোধিত- 
ভর্ভৃকা, স্বাধীনভর্তুকা, উত্তমা মধ্যমা কনিষ্ঠা নায়িকা এবং মৃছুতপ্রথরা 
নায়িক| দ্যুতিপ্রকরণ, যাচ্‌এন, অন্বলক্ষণ, ভাবলক্ষণ, ইন্জরিয়-লক্ষণ, চাক্ষুষ 
ইন্দরিয়ের চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন দু'উীর প্রকরণ, সখী-প্রকরণ, দৌত্যকার্ধ্য, সখী- 
কাৰ্য্য, স্থহংপক্ষ, অক্থহংপক্ষ, একৃষ্-রূপ-মাধুর্যা, লাবণ্য, বিবিধ প্রকার 
নিত্য ভাবহাব হেলা প্রভৃতি নায়িকালঙ্কার, নায়িকাদের অষ্টসাত্বিক 
বিকার, নায়িকাগণের সঞ্চারীভাব, দাধারণী সমপ্রস! বমর্থাবিচার, স্নেহ 
মান প্রণয় বিচার, নীলীমা প্রভৃতি রাগ ঝিট্রার, অন্ুরাগভাব, রূঢ়ভাব, 
মহীভাব প্রভৃতির লক্ষণ, নিমেষ-অসহিষ্ণুতা, আসন্নজনতা-হ্বছিলোড়ন, 
কল্পক্ষণত্ব, ক্ষণকল্পতা, অধিরূঢ় মহাভাব, মৌদন, মাদন, মোহন, দিব্যো- 
নাদের বিবিধ লক্ষণ, নানাপ্রকার জল্প-বর্ণন, বিপ্রল্ত, পূর্ববরাগ, দশ 
দশা, অভিমান, মান-বিচার, প্রেমবৈচিন্তয, প্রবাস, সম্ভোগ, স্বপ্ন, গোষ্ঠী 
নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং নায়ক নারিকার রস-মারুুর্য্যময় ভাবোথ বিবিধ- 
প্রকার দৈহিক, বাচিক, ন্দডিদ্িক ও মানসিক বিবিধ চেষ্টাও রসাভি- 
ব্যক্তি ইত্যাদি বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে শ্রীচরিতামৃতে শ্রীরূপের শিক্ষায় 
তাহা উল্লিখিত হয় নাই। যে সকল ভক্ত ব্রজের কামাত্মিক। ভাবাত্মিক। ও 
রাগাত্মিক! ভক্তির অনুদরণ করেন তাহাদের পক্ষে এই গ্রন্থে আলোচিত 
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৪৫৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা। 


বিষয়ান্ুরণ অত্যন্ত প্ররোজনীর। নেই নকল বিষয় অতি গূঢ় ও প্রগাঢ় 
রসপূর্ণ বলিয়া সর্ববসাধারণের ধন্য উপদেশ করা হয় নাই । শ্রীরূপের রচিত 
নাটকত্রয় সমালোচনায় সেই সকল রদমাধুধ্যে সিন্ধুর বিন্দু বিন্দু কচিৎ 
ভগবহইচ্ছায আলোচিত হইতে পারে। জন সাধারণের পক্ষে 
ভক্তজনোচিত ভাবের সাঁধনাই মঙ্গলজনক স্থতরাং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু- 
. প্রুতিপাগ্ঠভক্তি পথই জনসাধারণের অনুসরণীয় ৷ শ্রীপাদরূপ বলেন £_- 
বর্তিতবাং শমিচ্ছন্ির্ভক্তব২ নতু কুষ্ণবৎ” গ্রন্থের এই অংশে তাহারই 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি আলেচন। কর। হইল। সাধন ভক্তির বিবিধ বিষয় 
গ্রীরামানন্দ গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে 
সেই সকল বিষয়ের নাম মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে । ভক্তিরসের 
শ্রেষ্ঠতা-কীর্তনই শ্রীপাদরূপের শিক্ষার প্রধানতম মুখ্য অঙ্গ । এই গ্রন্থে 
তাহাই বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইর়াছে। 


/ ১৩ 


কার্য-মাধুরী । 


শ্রীরপ ত্রজ্জরস-কাব্যেরএ মহাকবি । চরিত-কথায় শ্রীরূপের কাব্য 
গ্রন্থাদির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছি । শ্রীরপের কাব্য-রসমাধুর্য্যের 
আস্বাদন বহু স্থরুতির ফল। সে সৌভাগ্য আমাদের নাই । সিদ্ধমহা- 
পুরুষ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে শ্রীরূপের কাব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
ইঙ্গিতাভান দিয়াছেন, তাহ! দেখিয়া আমার লোভের উদয় হয়। নিজের 
শক্তি-সামর্থ্যের বিচার 'সেই লোভে বিলুপ্ত হইয়! যায়,অবশেষে নিলজ্জ বত 
এরূপ কার্যে ছুঃসাহসিক হ্ইয়া প্রবৃত্ত হই। অপ্রারুত ধামের রসমাধুধ্য 
প্রাকৃত জীবের অত্যন্ত দুর্বিভাব্য, তথাপি শ্রীপাদ কবিরাজের আস্বাদিত 
মহামাধুর্যোর প্রসাদ-কণা আত্মতৃপ্তির জন্ত কিঞ্চিদাস্বাদনে প্রবৃত্ত 
হইতেছি। প্রথমতঃ একটা পন্যের কথাই বলিতেছি। 


১৪ 
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কাব্য-মাধুরী-_“প্রিয়ঃ সোইয়ং কৃষ্ণঃ” । ৪৫৭ 


পাপা 


শ্রীবূপ গোস্বামী শ্রীবুন্দাবন হইতে নীলাচলে উপনীত হইয়া ব্রহ্ম 
হরিদাসের ভজনকুটারে আশ্রর লইলেন । কিয়দ্িন পরে রথযাত্রার সমর 
আসিল, সমগ্র জগন্নাথন্গেত্র দে আনন্দে মাতিয়া উঠিল, শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য 
মহাপ্রভুর প্রিয়জনগণ শ্রীক্ষেত্জে সমাগত হইলেন, কীর্তনানন্দে শ্রীধাম 
মুখরিত হইয়া উঠিলেন, মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ মহাকীর্জনে প্রমন্ত হইলেন । 
প্রথমতঃ শ্রীনাম-কীর্ভন হইতেছিল। মহাপ্রভু নাম-কীর্ভনে কিয়ৎক্ষণ 
প্রীনামানন্দে কীর্তন করিতে করিতে ভাবাস্তর প্রাপ্ত হইলেন ; সেই 
ভাবে বিভোর হ্ইর নৃত্য করিতে লাগিলেন । নৃত্যের সময় শ্রীপাদ 
রূপ গোস্বামী তাহার নিকট রি, দেখিলেন, প্রভুর নয়নযুগল রথস্থিত 


শরীপীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখমণ্ডল-দর্শনে বিভোর,_এই অবস্থায় তিনি 
গাহিতেছিলেন,_ 

সেইত পরাণ-নাথ পাইনু | 

যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গে ॥ ০ 


এই ধূরা ধরিয়া প্রভু গাহিতে এবং নাচিতে লাগিলেন। নাচিতে 
নাচিতে বাহ্জ্ঞান হারা হইলেন এবং সেই অবস্থায় একটা কবিতা 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । নে পদ্যটী এই £2 
যঃ কৌমারহ্রঃ স এব হি বর সত! এব চৈত্রক্ষপা 
স্তেচোন্সীলিত মালতী স্থরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ ক্দস্বানিলাঃ । 
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র স্থরত-ব্যাপার-লীলাবিধো, 
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমৃৎ্কতে ॥ 
এই পগ্টা কাব্য-প্রকাশে লিখিত আছে । ইহার অর্থ এই বে,_ 
কোন নারিকা নর্দনা-নদীতটে, ক্রীড়ন-নিগিত্ত তংস্থানের-প্রতি সমুত্কা 
হইয়া গৃহে নিজ সথীকে কহিয়াছিলেন, যিনি “কৌমার হর” তিনিই 
আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিই এখন আমার পতি”। এখনও সেই 
সময়ের সেই চৈত্ররজনী, সেই মালতী কুসুমের স্থগন্ধবাহি কদদ্ববনবায়ু 
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৪৫৮ গ্রীমৎ রূপ -শিক্ষা ' 


বিদ্যমান থাকাতেও আমার চিত্ত স্থরত-ব্যাপারলীলা-বিষয়ে সেই নর্শদা- 
তটের বেতনী-তরুতলের জন্য সমুৎকন্ঠিত হইতেছে অর্থাৎ সেই স্থান 
অভিলাষ করিতেছে । 
গান গাহিতে গাহিতে প্রভূ এই পদ্যটী উচ্চারণ করিতেছেন কেন, 
ভক্তগণের মধ্যে কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না । কেবল তাহার অস্তরঙ্ধ 
প্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী, প্রভুর মর্ম বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরূপ, প্রতুর' 
পার্খে দাড়াইয়৷ এই পদ্য নিবিষ্ট চিত্তে শুনিয়া প্রভুর মনোগত ভাব 
বুঝিলেন। কীর্তন ভঙ্গ হইল, মহাপ্রভু গন্ভীরা মন্দিরে আগমন করিলেন, 
ভক্তগণ আপন আপন বাসায় গমন করিলেন । শ্রীরূপ, ব্রহ্ম হরিদাসের 
কুটারে আসিয়া একখানি তালপত্র লইয়| কিছু লিখিতে বসিলেন। লেখা 
শেষ হইলে, তালপত্রখানি ভাজ করির! ঘরের বারেন্দার চালায় গু জিয়া 
রাখিলেন এবং স্বানার্থে সমুদ্রতটে গমন করিলেন । 
এই সময়ে মহাপ্রভু তাহার প্রাত্যাহিক নিরমান্নারে হরিদাসকে 

দেখিবার জন্য তাহার কুটারে আসিয়া দৈবাৎ চালার দিকে চাহিয়া সেই 
গৌঁজা তালপত্র দেখিতে পাইলেন এবং উহা! খুলিয়া শ্রীরূপের লিখিত 
শ্লোকটা পাঠ করিয়$ আবিষ্ট ভাবে বসির! পড়িলেন। ইতোমধ্যে 
শ্রীরূপ, কুটিরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবং প্রণত হইলেন। 
মহাপ্রভু সানন্দে শ্রীরূপকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আহ্লাদে পিঠে চাপড় 
মারিয়া বলিলেন, শ্রীরূপ, তুই আমার মনের কথা কি ভাবে ছি ? 
আমি যে “বঃ কৌমারহ্র” শ্লোক পড়িতেছিলাস, সে শ্লোকের অর্থ এ 
স্বরূপ ভিন্ন আর কেহ তো জানে ন।। স্বরূপ মহাপ্রভুর সর্দে ছি 
প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, স্বরূপ, রূপ আমার মনের কথা কিভা 
জানিল? স্বরূপ বলিলেন, “যখন তোমার মনের কথা শ্রীরূপ' বা 
পারিয়াছেন, নিশ্চই শ্রীরূপ তোমার কৃপাভাজন ৷” প্রভু বলিলেন, প্রা রর 
যখন রূপের সহিত আমার দেখা হইল, তখন উহার চরিত্রে আমি সন্ত 
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কাব্য মঞ্জরী__“প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ” । ৪৫৯ 


পাপা 


হইয়া আলিঙ্দনপূর্বাক উহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলাম। ব্রজের উজ্জল 
রস-বিচারে শ্রীরপ যোগ্য পাত্র। তুমিও ইহাকে রস-ব্যাখ্যান শুনাইও। 
স্বরূপ বলিলেন, শ্রীর্ূপের এই শ্লোক দেখিয়াই আমি তোমার কপার কথ! 
বুঝিতে পারিয়াছি। শ্লোকটা এই £--- 

প্রিয়ঃ সোহরং ক্ুষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিতঃ। 

তথাহ্‌ং সা রাধা-তদদিদমুভয়োঃ স্ঘম্থম্‌। 

তথাপ্যন্ত ঃখেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চম-জুষে, 

মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহ্য়তি ॥ 


ত্র শ্রীকৃষ্ণ সহ মিলিত হইয়া, শ্ৰীরাধিক! ললিতাকে কহিলেন, 
তে সহচরি, সেই এ এই প্রিয়তম কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমি 
সেই রাধা, সেই এই উভয়ের সন্গমুখ, তথাপি যেখানে মধুর মুরলী পঞ্চম 


~~ 


স্বরে রব করে,সেই কালিন্দীপুলিন-বিপিনের জন্য মন অভিলাষ করিতেছে ।”' 
কবিরাজ গোস্বামী ইহার ভাবার্থ লিখিয়াছেন £_ শ্রীমতী রাধিকা! 
শ্ীরুষ্ণ দর্শনাথ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন কিন্ত কালিন্দী-তটবর্তী 
নিকুগ্ত-নিবাসিনী শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্র-রাজধানীর বিপুল 
শ্বর্ষের মধ্যে তাহার প্রাণরাম হৃদয়বল্লভ শ্রীন্ুষ্ণকে দেখির! বুন্দাবনের 
ন্যায় স্থখলাভ করিতে পারিলেন না । তিনি মনে করিতে লাগিলেন, 
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মন্ন্য গহন । 
কাহা গোপবেশ কাহা নিজ্ঞন বৃন্দাবন ॥ 
নেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন । 
যবে পাই তবে হর্‌ বাঞ্চিত পূরণ ॥ 
তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে । 
উদয় কররে যদি তবে বাঞ্ছা পুরে ॥ 
মহাপ্রভু সুভদ্রার সহিত রথে জগন্নাথকে দর্শন করিলেন কিন্তু মাথায় 
সেই চূড়া নাই, হাতে সেই বাশী নাই, সেই ত্রিভদ্গ সুন্দর শ্রীবুন্দাবনের 
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৪৬০ প্রীমৎ রূপ-শিক্ষা 


চি সমান শিপ 


গোবিন্দ মৃদ্তি না দেখিয়| মহাপ্রভুর মন বিচলিত হইল। বুন্দাবনের 
শ্যামল বমুনাতটে, শ্যাম্লবনে শ্যামল লতাকুঞ্জে শ্যানস্থন্দরের দর্শনে 
গোপীদের বে আনন্দ, রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরা্-সুন্দর রখস্থ 
জগন্নাথের রূপে ও বুন্দাবন-বন-শোভার কিছুই ন! দেখিয় “যঃ 
কৌমারহরঃ” পদ্যটী আবৃত্তি করিতেছিলেন । শ্রীরূপ মহাপ্রভুর মনোগত 
ভাব বুঝিতে পাঁরিয়া “প্রিয়ঃ সোইয়ং কুষ্ণঃ* ইত্যাদি পদ্ধটী তৎক্ষণাৎ 
রচনা করিয়া মহাপ্রভুর দৃষ্টির জন্য চালে গু জিয়া রাখিয়াছিলেন। 
স্থান-ভেদে ভাবোদ্দীপনার পরিমাণের হ্রাস-বুদ্ধি হয়, রসাম্বাদনের 
ইহাও একটা রীতি। অখিল-রসামৃত মূর্তি শ্রীকৃঞ্কই এস্থলে রসের বিষয়, 
শরীরাধা, মধূর রসের সমাশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য 
নাই, কিন্ত স্থানভেদে বসাস্বাদনের এত পার্থক্য হইল যে শ্রীুঞ্চ-দর্শনের 
ত্য শ্রীরাধা উন্মাদিনীবৎ ব্যাকুল হইলেন, কুরুক্ষেত্রে সেই শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন 
পাইয়াও তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না, তিনি সেই আনন্দ পাইলেন না। 
রীবৃন্দাবনই শ্রীরাধাপ্রেমের উদ্দীপনা-স্থল । কালিন্দী-তটবর্তী নিভৃত 
‘নিকুঞ্জে রসময় রসিকশেখর শ্যামস্ুন্দরের রাখালবেশ_ হাতে বীশী,_ 
মাথার শিখিপুচ্ছ চূড়া, পিরিধানে রাখালির1--ধটী ; এই স্থান ও এই 
বেশ,-_শ্রীমতী রাধার রসাম্বাদনের অন্কুল। রাজবেশ ও হাতীঘোড়া- 
পূর্ণ রাজপথে কোন ক্রমেই সে মাধুর্্য-উদ্দীপনার অনুকুল নহে। 
শ্রীভাগবতের দশম স্বন্ধে ৮২ অধ্যায়ের “আহুশ্চতে নলিননীভ” শ্লোক 
টাতে গোপীদের মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে । তাহার! শ্রীবৃন্দাবনে 
শ্ীরষ্ণদর্শনের অভিলাববতী । তাহাদের মনের ভাব এই যে, যদি কৃষ্ণ 
বলেন বে তোমরা দ্বারকায় চল, সেখানে আমার নিত্য সম্ভোগ প্রাপ্ত 
হইবে৷ তাহাতে গোপীদের প্রত্যুত্তর এই বে, আমরা শ্রীবন্দাবন ত্যাগ 
করিতে পারিব না-_আমর! শ্যামল যমুনার শ্যামল তটে কলকঞ্ বিহগ- 
কৃজিত ললিত লবঙ্গ লতাদি-রচিত নিভৃত নিকুঞ্জে তোমার শিথিপুচ্ছ চূড়া 
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কাব্য-মাধুরী --“প্রিয়ঃ সোহয়ং রুঝ” ৪৬১ 


ও মোহ্ন-মুরলী-বিভূষিত মধুম্রীশ্রীমুত্তিতে যে আনন্দ পাই, দ্বারকার 
রাজধানীতে তোমার রাজবেশ দর্শনে কিছুতেই সে আনন্দ পাইব না-- 
গ্রাণেশ্বর এখান হইতে শ্রীবৃন্দাবনে চল। 
্রীপাদ কবিরাজ বলিতেছেন, 
ভাগবতের এই শ্লোক গুঢ়ার্থ বিশদ করিয়া! 
রূপ-গৌসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়। ॥ 
তথাহি শ্রীললিত-নাধবে দশমান্কে ৩৬ শ্লোক 2 
বা তে লীলাপদ পরিমলোদগারি বন্যাপরীতা ; 
ধন্ত। ক্ষৌণীবিলসতি বৃত! মাধুরী মাধুরীভিঃ । 
তত্রাম্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুদ্ধান্তরাভিঃ 
ংবীতত্থং কলর বদনোল্লাসিবেগুবিহারম্‌ ॥ 
শ্যাম, স্ুন্দরতোমার দ্বারকাস্থ এই নব বৃন্দাবনে আমাদের কোনও 
্কপ্তি নাই, কোনও উল্লান উদ্যম আনন্দ নাই । মথুরা হইতে দেড়ক্রোশ 
দূরে বে শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে তুমি আমাদের সহিত রাসবিলাসাদি চিন্তা কর্ষি- 
লীল। করিয়াছিলা, আমরাও যেখানে চুল চপল ও হিতাহিত বিবেক 
শুন্যা হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে হৃদয়ের পূর্ণ উল্লাফ্ণউদ্ধমে তোমার সহিত 
আমোদ উপভোগ করিয়াছি, চল নেই মধুমরী লীলাবিহার ভূমিতে চল, 
সেখানে আবার সেইপ্প রাসলীলা দানলীলা নৌলীলাদি ছারা আমাদের 
সহিত সেই সকল বিহার কর-_চল শ্রীবৃন্দাবনে চল। দ্বারকার এই 
নববৃন্দাবনে আমাদের কোনও হুখ নাই ৷” 
প্রীমতী ব্রত্রবালাদের এই ভাবাত্মক আমার রচিত একটা গান এহুলে 
প্রদত্ত হইল £ 
“সখি এ বুঝি বাশী বাজে মনোমাঝে কি বনমাঝে”? 
মোহন মুরলী মধুর তানে 
পঞ্চমে বথা বাজে । 
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৪৬২ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ!। 


2 DE SORTS 
ফুটে ফুল রাশি পুঞ্জে পু, কুঞ্ডে কু ভ্রমরা গুঞ্জে, 
মঞ্জু কুপ্ধ বেড়িয়। বেড়িয়। 
ময়ূর ময়ূরী নাচে। 
কালিন্দী-পুলিন-বিপিন-মাঝে শ্যামল সুন্দর বধু য়! রাজে 
শিখি পুচ্ছ চূড়া, ধটি কটি বেড়া, 
হেরি ফুল ধনু পালায় লাজে। 
ডাকছে বাশী আয় আয় আয়; আমার আপন বে আছিস বথার 
তোর! যে আমার অতি আপনার ;_ 
সাজে কিগো লোক লাজে। 

এ মাধুর্য কোথাও নাই, এক্ষেত্রে নাই কুরুক্ষেত্রে নাই, ঘারকায় নাই, 
বৈকুষ্ে নাই, মত্ত্য ভূমেও নাই, পরব্যোমেও নাই। কৃষ্ণ সব্বব্যাপী, তিনি 
আছেনও সর্জত্র_কিন্ত এই মাধুধ্যটি কেবল শ্রীবুন্দাবনেই আছে ব্রজের 
ব্রজকিশোরীরা দ্বারকায় গিয়| রাজকন্য।ও রাজনহিষী হইয়াছিলেন, সহজ 
মহন্ত গোপকুমারী দ্বারকায় বস্থদেব-স্ৃুতকে ঘেরিয়া দীড়াইতেন। 
সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী সেই সকলেই কিন্ত শ্রীবুন্দাবনের সে মাধুরী 
কোথায়? 

'নীলাচলে এই ব্রজনাধুরী-আম্বাদন, শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত-শ্রীকৃষ্ 
চৈতন্থের অভিবাঞ্ছিত। শ্রীপাদরপ নহা প্রভুর এই মনোগত ভাব বুঝাইয়া 
মহাব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্ত পদ্যটি রচনা করিয়াছিলেন । ইহার অনেক বৎসর 
পরে শ্রীললিত মাধবে আবার প্রকারান্তরে এ ভাব প্রতিধ্বনিত করিয়া 
আলোচিত পণ্যটির অবতারণা করিয়াছিলেন। গোপীপ্রেম, মাধুধ্যের 
লব-লেশ হৃদয়ে উদিত না হইলে এ মাধুধ্যের অনুসন্ধান পাওয়া অসম্ভব । 
লৌন্বব্যমাধুর্য রনসিন্ধুতে ইহা! এক চমতকার তরদ্দরদ্দ ! ! 
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বিদপ্ধ-মাধব নাটক 


শ্রীরপের লিখিত গ্রন্থ সমূহ ব্রজরনে পরিপূর্ণ। নে বিষয় তাহার 
সংক্ষিপ্ত চরিত-কথায় বলিয়াছি। গ্রীরূপ-রুত তিনখানি নাটকের মধ্যে 
শ্্রীবিদগ্ধ-মাধব নাটকখানি সর্ধপ্রথমে রচিত গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার 
স্বয়ং গ্ৰন্থ প্রণননের সময় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথ| :ঃ-- 
নন্দসিন্ধুরবাণেন্দুরংখ্যে সন্বংসরে গতে। 
বিদগ্ধ মাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্‌ ॥ 
ইহাতে জানা যাইতেছে যে ১৫৮৯ সঙ্বংগত হইলে গ্রীরূপ গোস্বামী 
গোকুলে বিদগ্ধ মাধব নাটক রচনা সমাপন করেন। শকাব্দ গণনায় 
১৪৫৪ শক গত হইলে এই নাটক-বিরচন সমাপ্ত হয়। ১৪৫৫ শাকে 
শ্রীপ্রীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্ৰভু অন্তৰ্ধান করেন। ইহার করেক বংসর পরে 
ললিতমাধব নাটক লেখ! পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, যথা £_ 
নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাৰে 
শুক্ৰন্ত মাসস্য তিথো চতুর্থ)াম্‌। 
দিনে দীনেশস্য হরিং প্রণম্য 
সমাপয়ম্‌ ভদ্রবনে প্রবন্ধম্‌ ॥ 
শ্রীরপ বলিতেছেন, চতুদ্রশ শত একোনবষ্টি শকাব্দীর জোষ্ঠ মাসের 
চতুর্থী তিথিতে রবিবাসরে হরিপাদপন্সে প্রণত হইয়া ভদ্রবনে আমি এই 
প্রবন্ধ সমাপন করিলাম । j 
মহাপ্রভুর অন্তরদ্ধানের বর্ষে বিদগ্ধ মাধব সমাপ্ত হয় এবং তাহার অস্ত- 
দ্বীনের চার বদর পরে ললিত মাধ্ব নাটক রচন! সমাপ্ত হইয়াছিল। 
দ্রানকেলী-ভাঁণিকা ইহার অনেক পরে রচিত হইয়াছিল । কিন্তু এই দুই 
খানি নাটক রচনা শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রকট কালে আরন্ধ হয়। 
নীলাচলে শ্রীমদ ব্রহ্ম হরিদাসের ভজন-কুটারে শরীরায় রামানন্দাদি পার্যদ 
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৪৬৪ জ্বীমৎ রূপ-শিক্ষ। | 


সহকারে, শ্রীপাদ শ্রীরপের নিজমুখে এই নাটকৰরের সুচন। শ্রীমন্মহাপ্রস্ 
অবণ করেন। ভক্ত সমাজে সেই সময়ে এই নাটকছয়ের বে মধুময় 
সমালোচন। হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় তাহার উল্লেখ 
আছে । এই নাটকদ্বয়ের উৎপত্তি সন্বন্ধেও শ্রীচরিতামতে কিঞ্চিৎ রহস্য 
বনিত হইয়াছে। যথা শ্রীচরিতামৃতে £-- 

আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা । 

নর্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ 

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে । 

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু ন! যান কীহাতে ॥ 

এরূপ ব্রজধামে অবস্থানকালে একখানি নাটক লেখার স্থচন৷ করিয়! 

ছিলেন। উহার প্রধান প্রধান কতিপয় ঘটনার বর্ণনা-লিপি শ্রীরূপ 
্রবন্দাবন হইতে নীলাচলে আপিবার সমর সন্দে আনিয়াছিলেন। এই 
বার্তা কেহই জানিতেন না কিন্তু প্রভু সর্ধজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীরপ, লোক লো”: 
নের অন্তরালে নীরব-নিজ্জন-নিভূতে থাকিয়। বে এই কার্যে প্রবৃত্ত হয়া 
ছিলেন সর্বকজ্ঞ-শিরোমণির তাহা অবিদিত ছিলনা । শ্রীরূপ একখানি 
নাটকে ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা একত্র বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া" 
ছিলেন, তাহাতে প্রেমানন্দ-মাধুর্য্য-রস-বিগ্রহ শ্রীশ্রীষশোদা-নন্দলবে 
ঘারকায় অবস্থিত করাইয়! নাটকীয় ব্যাপারে বিরাজমান করাইতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ রস-বিরোধ হইত । এঁর 
এক ও অদ্বিতীয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই কিন্ত স্থান-গুণে লীলা-ভের্দ 
কৃষ্ণের ভাব-বচিত্রযওভাব-বৈবিধ্য অতি স্বাভাবিক । প্রেমাতিশযো 
বরধামে বশোদাননন প্রীকুষ্ণ পূর্ণতম ; মথুরায় শ্রীদেবকী-নন্দন পূর্ত 
ছ্বারকার তিনি পূর্ণ। লঘুভাগবতামূতে এই সম্বন্ধে সবিশেষ বিচার 
আছে। গ্রন্থের রী প্রকটলীলা-বর্ণনায় দাত্রিংশাস্কবত যে একটি 
ঘামল বচন আছে তাহা এই :ঃ= 
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কাঝামাধুরা-__বিদগ্ধ-মাধব। ৪৬৫ 


কৃষেগেহন্যে। বদৃসন্তুতে। বস্ত গোপেন্দ্রনন্দনঃ । 
বুন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ 

ইহার অর্থ এই বে, যদুকুল-সস্তৃত বাসদের কৃষ্ণ হইতে ব্রজেন্দ্রনন্দন 
ভক্ষণ, ভাববিচারে পৃথকবৎ প্রতীয়মান হন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শকুষণ বৃন্দাবন 
পরিত্যাগ করিরা এক পদও অন্তত্র গমন করেন ন! । এই সিদ্ধাস্তটী লইয়া 
বহু বাদ বিচার আহে। প্রবমতঃই ননে হর শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবন হইতে 
এক পদও অন্যত্র ন! যান তবে ব্রজে এ্রীকৃ্চ-বিরহে এরূপ বিপুল বর্ণনা কি 
একবারেই অলীক ও কাল্পনিক ? কিন্তু তাহাতো নহে। তবে এই 
সিদ্ধান্তের অর্থ কি? ব্রজবিহারী অকৃ:ফ্চর অন্যত্র গমনই বা গুরুতর 
হানির কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত হইলেও যোগ- 
মায়ার ব। লীলাশক্তির অচিন্ত্য তর্কেশ্বধ্য প্রভাবে বিরহ সম্ভাবিত হইতে 
পারে। কিন্ত যদি বলা যায় ব্রজেন্দ্র নন্দনই কাধ্য-বিশেষ বা লীলাবিশেষ- 
সাধনার্থ মথুরায় ও দ্বারকার গমন করেন, তাহাতে কি হানি হইতে 
পারে? এ সমন্ধে নিষ্ঠাবান্‌ প্রেমিক ভক্তগণের অলৌকিক সিদ্ধান্ত 
এই যে, শ্রীবুন্দাবনেই প্রেম-মাধুর্যময় শ্রীগোবিন্দের স্বয়ং রূপ নিত্য 
বিছ্যমান। অন্যত্র এই আকার, এই'বেশ ও এঁই ভাব অতীব অস্বা- 
ভাবিক। যিনি সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গের নেতা ও নিয়ন্তা, দ্বারকায় 
তাহার রাখালবেশ বিশিষ্ট স্বরূপ ধ্যানানুকূল নহে। আবার অপর পক্ষে 
আতীর পল্লীর রাখাল বালকের ক্ষত্রিয় রাজবেশও অযোগ্য বলিয়াই 
প্রতীয়মান হ্য়। ভাবুকের ভাব-অন্ুসারে ভগবানের ধ্যানভেদ হইয়! 
খাকে। ভাব-ভেদেই ধ্যান-ভেদ হয়। এই নিমিত্ত ব্রজের মাধুষ্যময় 
শ্রীকুষ্ণকে দ্বারকায় এশ্বধ্যময় স্থানে অধিষ্ঠিত করিলে ভাব-বিরোধ ও রস- 
বিরোধ ঘটে । দেই নিমিত্ত ভাব-রসাধীশ্বর আনন্দলীলা-রসমর-বিগ্রহ 
প্রমন্ম হাপ্রহু শীরপের সতর্কতার জন্য এই উপদেশ করিলেন । শ্রীযশোদা. 
নন্দন প্রকুষ্ণকে ব্রছের বাহির করিও না। অর্থাৎ ত্রঞ্জ রাখালকে মাধুর্য 


৩০ 
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৪৬৬ শ্রমৎ বপ-শিক্ষা | 


ভাঁম হইতে বাহির করিনা ছারকার এশ্বব্যে স্থাপন করিও ন|। 
শীবন্দাবনের বনশোভা, বিহগকুলের কলকুজন, শ্যামল যমুনার মৃদছুলতর্ 
ময়ূর ময়ূরীর নিতা নৃত্যরদ্দের মধ্যে শিখিপুজ্ছ-নোহন-চুড়ালন্কত মোহন 
মুরলী ধারী, বন্যপত্রপুষ্পে পরিশোভিত নহামাধুধ্যের ্ীমৃত্তি, আর দ্বারকার 
রাজ্বেশ,_"ইহাতে ভাবরসের অনন্ত পার্থক্য বর্তমান । একস্থানের বস্তুকে 
অন্য স্থানে রাখিয়া ভাবিতে গেলে ভাব বিরোধও রস-বিরোধ একবারেই 
অনিবাধ্য । উহাতে স্বাভীবিকতা শীষণরূপে বিনষ্ট হয়। দেবমন্দিরের 
নিরীহ ভক্ত পূজককে সৈনিক সিপাহীর বেশে সজ্জিত করির। দেবপূঞ্জার 
কুশাসনে উপবিষ্ট করাইলে উভয় পক্ষেই অশোভনীর হয়। প্রেমার্ত 
প্রেমবিবশ চল ঢল সজল নয়ন উদ্ভান্ত প্রেমিককে সেই ভাবে ও সেই 
বেশে সমরা্দনে রণরদের রুদ্র ভালে নর্তনের জন্য নিযুক্ত করিলে উহা 
অত্যন্ত শোচনীয় দৃশ্ঠ হইয়া দাড়ায়। স্থতরাং মহাপ্রভু শ্রীক্পকে অতি 
ুক্তিস্ঘভ ভাবে সতর্ক করিরা দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই সারগর্ড 
বল্লাক্ষর উপদেশ শ্রীরূপের নাটক বর্ণনার ঘটনা! পরিবর্তনের যুক্তিযুক্ত 
কারণ হইয়! দাড়াইল। শ্রীচরিতামূতে লিখিত আছে £_ 

এত কহি মধাপ্ৰভু মধ্যাহ্নে চলিল। । 

রূপ গৌসদাঞি মনে কিছু বিস্মিত হইল| ॥ 

পৃথক্‌ নাটক করিতে সতাভামা আজ্ঞ! দিল । 

জানি পৃথক্‌ নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞ! হৈল ॥ 

পূৰ্ব্বে ছুই নাটকের ছিল একত্র রচন। । 

দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটন। ॥ 

দুই নান্দী প্রস্তাবনা ছুই সংঘটন । 

পৃথক্‌ করিয়া লিখি করিয়া ভাবন! ॥ 

ইহাই'বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের উৎপত্তি-রহস্ত । প্রথমত 

শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । 
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কাব্যমাধুরী-_বিদগ্ধ'মাধব। ৪১৭ 


রূপ ব্রদ্মহরিদাসের ভজন-কুটিরে বনির গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। মহাপ্রভু 
প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে হরিদানকে দেখিবার জন্য এই কুটারে আগমন 
তিনি একদিন আনির| দেখিলেন, শ্রীরপ কি এক গ্রন্থ 
টু নীক্কপের হস্ত হইতে একখানি পাতা তুলিয়া লইয়া 
বলিলেন প্রীক্ষপ, “কি পুঁথি লিখিতেছ ? তোমার হপ্তাক্ষর অতি সুন্দর 
খেন মুক্তার পঙ ক্রি»”-_এই বলির৷ নেই পাতাখানি পড়িতে লাগিলেন, 
পড়িতে পড়িতে প্রেমাবিষ্ট হইলেন । শ্রীক্নপ মন্তক অবনত করিয়৷ ঈষৎ 
লজ্জিত গাবে বিয়া রহিলেন, হরিদাস বিন্বয়াবিষ্ট ভাবে প্রভুর মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে নহাপ্রহ্ু বলিলেন, হরিদাস 
শুনিবে? ইহা তোমারই প্রাণের কথ।।” হরিদাস ব্যগ্রভাবে বলিলেন, 
শ্রীরপ কি লিখিয়াছেন, প্রভু ? মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলেন £-- 
তুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলন্ধয়ে, 
কর্ণক্রোডকড়দ্বিনী ঘটতে কর্ণার্ব, দেভ্যঃ স্পৃহাম্‌। 
চেতঃপ্রাক্ষণ-সঙ্দিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দিয়াণাং কৃতিং, 
নো জানে জনিত। কিয়ভিরমুতৈ: কুষ্ণেতিবর্ণদ্বরী | 
হরিদাস শ্লোক শুনিয়া শ্লোকের প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দে 
নাচিতে লাগিলেন, বলিলেন, কুষ্ণনাষের মহিম। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, 
সাধুমুখেও শুনিতে পাই। কিন্ত শ্রীনামের এমন মধুময় মহিমা আর 
কোথাও কখনও শুনি নাই। প্র, এ অতি চমতকার নাম-মহিমা, অতি 
যথার্থ । রুষ্চনাম কোন লোকের মুখে একবার উচ্চারিত হইলেই মনে হুর, 
বিধাতা যদি কোটি কোটি মুখ প্রদান করিতেন তাহা হইলে কোটি মুখেও 
কুষ্ণনাম করিয়া মনের তৃপ্তি হইত কিনা বল! যায় না,_-নাম এতই মধুর ! 
কর্ণ-কুহরে এই দুই অক্ষর প্রবেশ করিলে নাম-স্থধা-পানের জন্য কোটি 
কোটি কর্ণ পাইতে সাধ হয়! কাথের ভিতর দিয়! শ্রীনামঘনধা-তরদ্ব 
চিত্তপ্রা্দণে উপস্থিত হইলে সকল ইন্জিয়ের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া 
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৪৬৮ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা। 


বার, চিত্ত সন্স্ত জগত ভূলিয়| নামনুৰায় মাতিয়া পরে । কোন্‌ অমৃত 
ছানিয়| কৃষ্ণ এই দুইটী অক্ষর রচিত হইয়াছে, তাহ অনির্ধ্চনীয় | 
এই পষ্যটী শ্রীরূপ-রুত বিদগ্ধমাধব নাটকে পৌর্ণগাসীর উক্তি । ইনি 
নান্দীমুখীর নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন। বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রান্তে 
পৌর্ণগারী ও নান্দীমুখীর কথোপ-কথনে শ্রীরাধিকার কষ্ণান্থরাগ সম্বন্ধে 
নান্দীমুখী পৌর্ণনাদীকে বলেন দেবি, যখন কথাপ্রসপ্দে শ্রীরাধা “কৃষ্ণ” 
এই নামটা শ্রবণ করেন, তখন রোমাঞ্চিত! হইয়া এক রমণীয় ভাব ধারণ 
করেন। কুষ্ণনাম শুনিলেই হস! তাহার এই ভাবান্তর উপস্থিত হয়। 
ইহা শুনিয়া পৌর্ণমাসী প্রীরুষ্ণ নামের মাহাজ্ময-স্থচক এই মাধুর্্যমর পঞ্াটা 
বলিয়াছিলেন। ভক্তিরসময় শ্রীরপের কবিত্ব ভ্রজরস-স্থধার অফুরন্ত 
্রশ্নবণ। ইহার আলোচন! করাও মহা স্থকৃতির এবং মহাদৌভাগোর 
পরম অমৃতময় ফল। বাঙ্গালার স্থবিখখাত কবি শ্রীমৎ যদুনন্দন দান 
ঠাকুর বিদগ্ধ মাধব নাটকের পপ্য-বঞ্ধানুবাদ করিয়াছেন । এই ্লোকটার 
তৎ্কৃত পদ্য-বঙ্গানুবাদ এই £-- 
মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, 
আধ্িতি বাঢ়য়ে অতিশয় । 
নাম-স্থমাধুরী পাঞ্া, . ধরিবারে নারে হিয়া 
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছ৷ হয় ॥ 
কি কহিব নামের মাধুরী । 
কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা», 
কৃষ্ণ এই দু আঁখর করি ॥ ক্রু ॥ 
আপন মাধুরি-গুণে, আনন্দ বাড়ায় কাণে» 
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে । 
বাঞ্চা হয় লক্ষ কান, যবে হর তবে নামস 
মাধুরী করিয়ে আম্বাদনে ॥ 
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কাব্যমাধুরী--বিদগ্ধমাঁধব। ৪৬৯ 


কুঙ্ণ দু আখর দেখ, যুড়ায় তপত আখ, 
অন্দ দেখিবারে আখি চায়। 
য় কোটি আখি, তবে কৃষ্ণ পপ দেখি, 
নাম আর তন্তু হিন্ন নয় ॥ 
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, 
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ । 
সকল ইীন্দ্রয়গণ, করে অতি আহ্লাদন, 
নামে করে প্রেম উনমাদ ॥ 
যে কাণে পরশে নাম, শে তেজয়ে আন কাম, 
সব ভাব করয়ে উদয়। 


A] 
শা 
= 
A 


নকল মাধুধ্য স্থান, সব রস কৃষ্ণ নাম, 
এ যদুনন্দন দাস কয় ॥ 


শ্রীরপের এই শ্লোক শ্রবণের পর হইতেই ইহার গ্রন্থের প্লোক-মাধুষ্য 
“নিজে আস্বাদন করিতে এবং অপরকে আস্বাদন করাইতে মহাপ্রভুর বল- 
বতী বাসনা হয় ॥ অন্য এক দিবস তিনি সার্ববীভৌম, রায় রামানন্দ এবং 
স্বরূপাদি সহচরগণ সহ শ্রীক্পপের সহিত মিলিত হইবার জন্য হরিদাসের 
ভজন-কুটীরে আগমন করিলেন; পথে পথে শ্রীরপের গুণ ইহাদের নিকটে 
সবিশেষরূপে বলিয়াছিলেন ! বথাসমরে ইহার! হরিদানের ভজন- 
কুটিরে আগমন করিলেন, সহচরগণ সহ মহাপ্রভু পিণ্ডার উপরে উপবিষ্ট 
হইলেন, শ্রীরূপ ও হরিদাস মহাপ্রভুর অন্থরোধ-সবেও পিগ্ডার উপরে 
না বসিয়া বিনয় ন্রন্তাবে পিণ্ডার তলে বসিয়া পড়িলেন।, মহাপ্রভু 
বলিলেন শ্রীরূপ, তোমার সেই “প্রিয়ঃ দোহরং কৃষ্ণঃ” পদ্যটী পাঠ কর। 
ন্ূপ স্বভাবতঃ অতি লজ্জিত ছিলেন, তাহার উপরে আজ আবার স্থবিজ্ঞ 
পরমভক্তগণের সমাগম । শ্রীরূপ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া! রহিলেন, 
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৪৭০ প্রী্ৎ বূপ-শিক্ষ। । 


০০০০ 


কোনও কথা বলিতে সাহসী হইলেন না । শ্রীপাদস্বরূপ, রূপের শ্লোকটী 
আবৃত্তি করিয়| সকলকে শুনাইলেন। 
অতঃপরে মহাপ্রভু ভীঃ্পকে তাহার লিখিতব্য নাটকের সেই “তুণ্ডে 
তাগুবিনী” শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলেন । লজ্জাশীল শ্রীরূপ 
কিয়ৎক্ষণ লজ্জায় মুখ অবনত করিয়! রহিলেন, কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন 
কর! অত্যন্ত কর্তব্য মনে করি শ্রীরপ “তুণ্ডে তাগুবিনী” গ্লোকটী পাঠ, 
করিলেন। শ্রীমৎ রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীরপের রচিত শ্লোক 
শুনিয়। বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, নাম্-মাহাত্ময 
শ্লোক অনেকের মুখে অনেকবার শুনিরাছি কিন্তু এমন মধুর নাম-মহিম। 
আর কখনও শুনি নাই। প্রীরার রামানন্দ বলিলেন, এপাদ, আপনার, 
কোন্‌ গ্রন্থে এই সিন্ধান্তপূর্ণ স্থমধুর নাম-মাহাআ্মযটা আছে? শ্রীরপ 
ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, ইনি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে 
নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । শ্রীরুষ্ণের ব্রজ-লীল ও দ্বারকালীলা 
" এক গ্রন্থে বর্ণনা করিতে ইহার অভিপ্রায় ছিল, সেইরূপ লিখিতেও প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় এখন উহাকে ছুই ভাগে বিচক্র করিয়া 
ছুইখানি নাটক লিখিতেছেন £ঃ= 
বিদগ্ধ মাধব আর ললিত মাধব। 
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥ 
শ্ীপাদ রামানন্দ ইহাতে অত্যান্ত আনন্দিত হইর! বললেন, ইহ সভা 
আনন্দের কথ। | শ্রীপাদ, আপনি আপনার কৃত বিদগ্ধ মাধব নাটকের 
নান্দী-ক্সোকটা একবার পাঠ করুন;--আমরা সকলেই শুনিয়া আনন্দিত 
হইব। শ্রীরপ অতি মৃদু মধুর কণ্ঠে লজ্জ নয়নে বদন অবনত 
করিয়া পড়িলেন £= 
সুধানাং চান্দ্রীনামপি মধুরিমোন্সারদমনী 
দধানা রাঁধাদি প্রণয়ঘনসারৈঃ স্থরভিতাম্‌। 
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কাব্যমাধুরী__বিদগ্ধ-মাধব ৷ ৪৭১ 


সমস্থাৎ সন্তাপোদগম-বিবম-সংনারসরণী- 

প্রণীতাং তে তৃষ্ণং হ্রতু হরি-লীলা-শিখরিণী ॥ 
গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপ গোম্বাগিমহোদয়ের শিষ্ট ব্যবহার অন্গুধারে 
বিদগ্ধ মাধব নাটকের এই নান্দী পদ্চ-পাঠ শুনিয়া ভক্তআোতৃবৃন্দ পরমানন্দ 
লাভ করিলেন । নিদারুণ নিনাঘে তৃষ্ণার ক শুষ্ক হইয়া যায়, ইহ! 
প্রায় সকলেই জানেন। ইহ দৈহিক তৃষ্ণার কথা । এই বিষম সংসারে 
ভীষণ নিদাঘে আমাদের হৃদয়ে সময়ে সময়ে অতি বলবতী তৃষ্ণার উদয় 
হইয়া থাকে । উহা! দৈহিক তৃষ্ণ ৷ স্ুরস, সুমিষ্ট শিখরিণী নামক পানীয় 
দ্রব্যে সে তৃষ্ণার শান্তি হয় কিন্ত শিনারুণ সংসারে অনষ্ত বাসনাময়ী তৃষ্ণা- 
প্রশমনের জনা হরিলীলা-রূপ-শিখরিণী একমাত্র উদার। নেই জন্য 
সাধ ₹-স্থহৃং প্রেমিক কবি বলিতেহেন,ধে হরিলীলা-শিখরিণী চন্দ্র 
ধার মাধুষ্যজনিত অহঙ্কার দমনকারিপী এবং রাধাদি বরজদেবীগণের 
প্রণ্যক্কপ. কপূর দ্বারা লৌগন্ধ্যধারিণী, তিনি তোমার নির্র অধ্াত্তি- 
কারি ত্রিহ্ধি তাপের উদগদক:রিনী সংলার-গনবাী ভ্রমণ-জনিত-তৃষ্ণ হরণ 
করুন।» রসময়ী মধুময়ী ও আনন্দময়ী হরিলীল|! হিন্স তৃষিত হৃদয়ে 
শান্তিদায়িনী আর কিছুই নাই। নরনারী মাঁত্রেই ত্রিতাপের কশাঘাতে 
সততই ক্লেশ ভোগ করে। শ্রীভগবানের সর্বপ্রকার লীলাই জীব- 
গণের অনথ প্রশমন করিয়! থাকে। কিন্ত প্রীরাধাগোবিন্দের রসময়ী 
লীলার ন্যায় জীবের ভবতৃষ্ণা হারিণী আর দ্বিতীয় নাই। স্ৃকবি, নান্দী 
স্সোকেই সংসার-তাপ-দপ্ধ জীবগণের জন্য নাটকাকারে থে লীলা-রস- 
শিখরিণী ভব-তৃষ্ণ-তৃষিত জীবের সন্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তজ্ন্য 
সামাজিক মাত্রেই তীহার নিকটে চিনুখণী থাকিবেন, সন্দেহ নাহ ! 

নাটকে প্রস্তাবনার প্রারন্তে দর্দল চক যে পদটী বিরচিত হয় তাহার 

নাম নান্দী ৷ নান্দীতে আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্ত-নির্দেশ উদ্বোধিত হয়। 
" এই পথটা আনীর্ববাদন্থচক। ইহা জীবের বাসনাল্পনিত তৃষ্ণার শান্তিকারক। 
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৪৭২ শ্রীমৎ বপ-শিক্ষা । 


নান্দী প্রায়শ:ই অষ্টপদা, দশপদ! হিস্বা দ্বাদশপৰযুক্তা হইয়া থাকে। এই 
পদ্যটীতে দ্বাদশটী পদ দৃষ্ট হর, তয়ধ্যে নান্দী-লক্ষণাঙ্গসারে চন্দ্র নামে 
অঙ্কিত এবং মন্দলার্থ পদদ্বার। উজ্জলিত করিয়। নান্দী লিখিত হয়। 
নাটকে প্রিবিধ রণ নায়কের একতম্‌ নায়ক থাক! স্থুসঙ্গত । এই নাটকে 
ধীরোদাত্ত ও লাবিত্য গুণযুক্ত শ্ৰীকৃষ্ণই নায়ক স্ৃতরাং নাটকীয় লক্ষণ।- 
নুদারে এমন নারক আর ত কেহই হইতে পারে না? লালিত্য এবং 
'উদ্তগুণের সমধিক ও প্রচুর শোভ। একমাত্র শ্রীরুষ্ণেই সম্যক বিরাজ- 
মান এবং শুঙ্গার-রস-প্রধান এই নাটকের শ্রীকুষ্ণই উপযুক্ত নায়ক । 
নাটকের তিন প্রকার ইতঃবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, ষথা,_খ্যাত, 
ক্িপ্ত এবং মিশর। এই তিনের মধ্যে ক্রিপ্তই রমণীয়। যাহা শাস্ত্র- 
প্রসিদ্ধ তাহাই খ্যাত, এবং যাহ! সুকবি-কল্পিত ও বিরচিত, তাহাই 
ক্রিপ্ত। বিদগ্ধম*ব নাটকখানির ইতংবৃত্ত কল্পনায় গ্রস্থকারের কল্পনা- 
শক্তির অতি নিপুণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। তিনি সাতটা অঙ্কের 
প্রত্যেক অঙ্কে নানাবিধ কল্পনাকুশলতায় নাট কখানিকে দর্শক ও শ্রোতৃ- 
বর্গের মানন্-বদ্ধক করিয়াছেন । প্রথম অস্কে--বেণুনাদবিলাস, দ্বিতীয়- 
অস্কে-_মন্মথলেখ, তৃতীয় অঙঞ্চে--রাধা-সঙ্দম, চতুর্থ অন্ধে_-বেগুহরণ, 
পঞ্চম অন্বে__শ্রীরাধা-প্রসাদন, ষষ্ঠ অন্কে__শরদ্বিহার এবং সপ্তম অঙ্কে - 
গৌ'রীতীর্থ-বিহার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 

একতঃ শ্রীরূপের কবিত্ব-মাধুধ্য, দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধাকুষ্ণ-লীলা-রসের 
অনন্ত লৌন্দর্যাময় রসসিন্ধুর অনন্ত তরঙ্গ,_উজ্জলে মধুরে অতি অপূর্ব 
চিত্তচমংকারজনক উপভোগ্য বস্তু এই নাটকে পরিলক্ষিত হয়। এই 
নাটকে নায়ক, শ্টরকষ্ণ, নায়িকা-সর্বনায়িক। ললামভূতা-মহা ভাব স্বক্র- 
পিণী শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী | 

অত:পরে শ্রীরাম রায় বলিলেন, আপনার ইষ্টদেব-বর্ণন পাঠ করুন! 
শ্রীরপ আগ্রহের সহিত উহা বলিতে আরম্ভ করিয়াও কুষ্ঠিত হইলেন 
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কাবামাধুরী-_বিদগ্ধ-মাধব। ৪৭৩ 


তাহার নঞ্ষোচের কারণ এই বে, পাছে প্রভূ বা কি মনে করেন। সদাশয় 
সরল প্রভু বলিলেন, নক্ষোচের কারণ কি, লঙ্জারই বা কারণ কি? বৈষ্ণব 
সমাজে গ্রন্থের পদ শুনাইতে কোন সন্কোচ' বা লজ্জার কারণ নাই । 
তুনি ইষ্টদেব বর্ণন-শ্লোক পাঠ কর। তখন শ্রীরূপ সানন্দচিত্তে গাড়তে 
লাগিলেন £= 
অনগিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ 
সমর্পরিতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বতক্তিশ্রিয়ম্‌। 
হুরিঃ পুরটস্ুন্দরছ্যুতিকদস্বসন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরে ক্ষুরতু বঃ শচীনন্দনঃ | 
অর্থাৎ সুদীৰ্ঘকাল উন্নত উজ্জল রসময়ী হ্বকীয়ভক্তি জগতে অপ্রচারিত 
-ছিল। জীবদ্দিগকে সেই উঞ্জন৪ক্তি প্রদান করিবার জগ ধিনি রুপা 
করিয়। কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন, সে সেই স্বর্ণকান্তি সমুজ্জল কণিপাবনা- 
বতার শ্রীপ্রীগৌরহরি আমার হৃদয়বন্দরে ক্ষুরিত হউন । 
শ্বীরসের শ্লোক পাঠ শেষ হইতে না হইতেই মহ হাপ্রহু কিক্কিং 
আঃ ভাবে রুক্ষম্বরে বলিতে লাগিলেন, এ অতি স্তরতি,_-অতি স্তুতি ! 
ক্ুগণ উচ্চস্বরে ভক্তিভরে বলিতে লাগিলেন? এ অতি ঠিক, অতি 
ঠিক । মৃহীপ্রভুর বাক্য ভক্তগণের আনন্দ-কোলাহলে ডুবির গেল, 
তাহার! শ্রীপাদ রূপকে আশীর্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ধু রা 
কবিত্ব, বেমন মধুর তেমনই মহাসত্য । এ শ্লোক শুনিয়া আমর! কৃতা 
হইলাম।” শ্রীরূপ করবোড়ে ভক্তগণ-সমগ্গে স্বীয় দীনতা প্রকা, 
করিলেন । 4 
ত রায় মহাশর শ্রীদাদ রূপের নিকট অপর প্রশ্ন বা 
করিরা বলিলেন, আপনি কোন্‌ নুখে পাত্র-স্গিধান করিয়াছেন।” শ্রীরপ 
বলিলেন, কালনাম্যে প্রবর্তকমুখে এই নাটকের পাত্র-সাঁ ল্লিধান কর। 
হইয়াছে। এই স্থলটা সাধারণ পাঠকগণের পন একটুকু কঠিন মনে 
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৪৭৪ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ৃ 


সপ 


হইতে পারে কিন্তু নহাপ্রভুর এবং তত্প্রির পাদ শীরূপের কৃপায় সে 
কাঠিন্য এখনই সহজ হইবে । আমুখ শব্দটা নাটকীয় পরিভাষ|। সুত্র- 
বার নটার প্রতি যুক্তি-প্রদর্শনপূর্ববক নিজের কর্তব্য কশ্ম সম্বন্ধে বাং" 
বলেন, তাহাই আমুখ। উহাতে প্রস্তাবিত বিষর বাক্যে বৈচিত্র্যনহ 
সুচিত হুইয়| থাকে। অথাৎ সুত্রধার নটার নিকট স্বীয় প্রন্তাবন!র 
বাব্য-বৈচিত্র্যর সহিত প্রকাশ করেন, উহাই আমুখ নামে কথিত হয়! 
এই আমুখ তিন প্রকার--কথোদঘাত, প্রবর্তক ও প্রর়োগ।তিশয় | এষ্থলে 
প্রবন্তক আমুখই পাঠকগণের জ্ঞাতব্য । স্ুত্রধার বলিলেন, কোন কালের 
বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়। যদি কাল-বর্ণনার মধ্যে কালের সমতায় পাপ্রকে 
(অভিনেতাকে) রঙ্গস্থলে আনয়ন করাহ্‌র এবং সেই বর্ণনা-কৌশলে অভি- 
নেতা রহ্স্থলে আনীত হন, তবে নেই আমুখ “কালদাম্য প্রবর্তক’ নানে' 
আহিত হৃয়। এস্থলে শ্রীপাদ নাটককার প্রবর্তকামুখেই পাত্র-সন্ধিধান 
করিয়াছেন, বথা :-- 

সোইয়ং বসন্তসমন্ধঃ সমিয়ায় য্মিন্‌ 

পূর্ণং তমীশ্বরমুপোডনবান্থরাগম্‌ 

ৃঢ়গ্রহা রুচিরয়! সহ্রাধরাসৌ 

রঙ্গায় সঙ্গময়িত| নিশি পৌর্ণমাসী ॥ 
“সেই বমস্ত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে গপ্তগ্রহ! পৌর্শ- 
মাসী (পুণিমা তিথি) শোভা সম্পাদনা্থ রজনীতে পূর্ণতমীশ্বরকে (পু 


চন্দ্রকে) লাবণ্যবতী রাধার সহিত ( বিশাখা নক্ষত্রের সহিত ) মিলিত 
করিব্নে J22 


শ্লেষ পক্ষে £:__সেই বসন্ত কাল আসির় উপস্থিত হুইল, যাহাতে 
পৌর্ণমাসী (যোগমায়া) কৌতুক রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য আগ্রহ 
সহকারে রজনীতে পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ ইশ্বর শ্রীকুষ্ণকে লাবণ্যবতী ' 
শ্ীরাধিকার সহিত মিলিত করিবেন । 


a 
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কাব্যমাধুরী-_বিদগ্ধ-মাবব ৷ ৪৭৫ 


এস্থলে প্রবৃত্তকাল-বর্ণনের সাদৃশ্তাবলম্বনে পাত্রের প্রবেশ নিণীত 
হইয়াছে। এই বর্ণনায় শ্লেব আছে। শ্লেষের দ্বারা স্ুত্রধারের বাক্যে 
চমৎকারত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পৌর্ণশাসীর আগমনই এখানে লক্ষ্য ৷ 
ত্রধার প্লিষ্টার্থে কালদাম্য দেখাইর। পূর্ণিম। রজনীর পৌর্মাসী পদ 
দ্বারা পূর্ণিমা তিথি যোগনায়াকে বুঝাইরাছেন। পূর্ণতমীশ্বরপনে পূর্ণ 
চন্দ্র শ্রীরুষ্ণকে বুঝাইয়াছেন; রাধা শব্দ ছারা প্রীরাধা ও বিশাখ৷ 
নক্ষত্র উভরকেই বুঝাইয়াছেন। কলতঃ এই প্রবর্তনা-মুখঘ্বার। বাক্য 
কৌশলে পৌর্ণমাসী ঘোগমায়াকে রদ্বস্থলে আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে 
কাব্যের চমতকারীত্র সর্বাংশেই প্রকাশ গাইরাছে। অতঃগরে রাগ 
মৃহাশর প্ররোচনাদির কথা জিজ্ঞানা করার নীরগ তখন আর একটা 


স্পা 7 


শ্লোক পাঠ করিলেন যথা 8 
ভক্তানামুদগাদনগগলধিয়াং বর্গে। নিসর্গেজ্জনঃ 
শীলৈঃ পল্পবিতঃ স বল্লবধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোগ্যইবৌ | 
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধে বুন্দাটবী গর্ভ 
্ন্যে মদ্বিধপৃণ্যমগ্ুল পরিপাকোঠর মল্সীলতি ৷ রর 
স্বংণধতঃ উজ্জল চরিত্রবিপিষ্ট ভক্তবর্গ এইস্থানে উপস্থিত হই 
ছেন। এই নাটকও গোপবধূবরভ শ্রীরুষের ন্বডাবোক্ছি 
সমলক্কত। রাসন্থলী রদহ্থলীরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে | ইহাতে লে 
আমার মত ব্যক্তির পুণ্যরাশির পরিণাম বিকশিত হইতে মার হ্হ ২ 
ইহাই এই নাটকের প্ররোচনা । সাহিত্যবর্পণে লিখি আচ ৃ 
_ পপ্রস্ততাভিনয়েষু প্রশংনাতঃ শ্রোতৃণাং ্রবত্তা্ীকরণং,_ প্রোটন, ' 
প্রসংসা দ্বারা প্রস্তাবিত অভিনয়ে শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তি ডি 
করাকে প্ররোচনা বলে। এস্থলে নাটকের নায়ক,_ শ্রীকৃষ্ণ ; আোতা,_- 
উজ্জল চরিত্রবান ভক্তবর্গ ; স্থান) _রাসস্থলী। গোপীবন্ধু শ্রীঃক্ধের 
স্থচবিত দ্বার। এই নাটক অলঙ্কৃত, ইহার নকলই সামাজিকদিগের চিন্ত- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 90528170001 


৪৭৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


= 7777 ষ্প পপা শোর TTT TT TTT সাত TUN TN 
বৃত্তি অভিনয়ের প্রতি উন্মুখ করণে সমর্থ । প্ররোচনার আর একটা 


"পদ্য অতি সুন্দর । এইটা প্রথম অন্ধের ষষ্ঠ শ্লোক । 
অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধ। 
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্‌ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং। 
পুলিন্দেনাপ্যগ্রিঃ কিমু সমিধমুন্মথাজনিতো 
হিরণ্যশেণীনাম্পহরতি নান্তঃ কলুষতাম্‌ ॥ 

“হে সুহৃদয় সভ্যবৃন্দ, আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্ররূপ হইলেও আমা হইতে 
'অভিব্যক্জ এই হৃরিগুণময় প্রবন্ধ আপনাদ্দিগের অভীষ্টার্থের সিঞ্চি সম্পাদন 
করিবে । অতি নীচজাতি পুলিন্দও যদি কাষ্ঠ সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন 
' করে, সে অগ্নি স্বর্ণরাশির অন্তর্মন অপহরণ করে না কি?» 

প্রপাদ রূপের নাটকে বহু বহু বৈষ্ণব-দিদ্ধাস্তময় পদ্য বিন্যস্ত হইয়াছে। 
সেই নকল পদ্য একদিকে যেমন নৌনব্য-মাধুর্যঃম্, অপরদিকে তেমনই 
ভক্তি-নিন্ধান্তের পূর্ণতম মহাভাগার। এই ভাণ্ডার হইতে প্রীপাদ 
রূপের সম সাময়িক এবং তৎ্পরবস্তী মহাজনগণ প্রচুর ভব-রূপ মূলধন 
সংগ্রহ করিয়া আপন আপন গ্রন্থ নমলঙ্কত করিয়াছেন । সময় ও স্থবিধা 
বুিয়া অবান্তর ভাবে এই নাটক পরীক্ষা কালে ছুই একটা বহিধিষয়ও 
উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহোদয়গণকে প্রীতি-উপহার রূপে প্রদান করিব। 
 উদ্লাহরণরূপে একটা পদ্য এইস্থলে উদ্ধত করিতেছি। স্ুত্রধার বলিতে- 
ছেন, এই নাটকখানি রহ্বমঞ্চে উপস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই মনে . 
আশঙ্ক। হইতেছে । রম-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা হয়ত এই অভিনয় বুঝিতে 
‘না পারিয়া ইহার প্রতি বিমুখ হইবেন। ইহা শুনিয়া সে আশঙ্কা করি- 
বার প্রয়োজন নাই := 

' উদাসতাং নাম রসানভিজ্ঞাঃ 
কতো তবামী রসিকাঃ ক্ষুরস্তি ৷ 
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কাবামাধুরী-_দিদগ্ধ-মাধব । ৪৭৭. 


ক্রমেলকৈঃ কামমুপেক্ষিতেহপি 
পিকাঃ সথখং যান্তি পরং রলালে ॥ 
শ্রচৈতন্ত চরিতামূতে আদি লীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে নিখিত হইয়াছে :__ 
অতএব কহি কিছু করিয়! নিগুঢ়। 
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥ 
হৃদয়ে ধরয়ে ষেই চৈতন্য নিত্যানন্দ। 
এঁ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ 
এ সব সিদ্ধান্ততরস আমের পল্লব । 
ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ ॥ 
অভক্ত উষ্টের ইথে না হয় প্রবেশ । 
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ 
যে লাগি করিতে ভয় সে যদি না শুনে। 
ইহা বই কিবা! স্থখ আছে ডিভুবনে ৷ 
যাহাহউক রায় রামানন্দ এবার ব্রজ্র-রনের অনেক প্রর্োজ্রনীদ্ তব্বের 
কথা উত্থাপন করিলেন, যথা-_প্রেমোৎপত্তির হেতু_পূর্বারাগ, বিকার- 
চেষ্টা, কামলেখ ইত্যাদি ৷ প্রীচরিতামৃতে করিরার্জগোম্বামি মহোদয়, ভক্ত- 
গণের আস্বাদনের জন্য বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নাটক হইতে সার- 
গর্ভ বহুল পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাহা ভক্রমাত্রেরই আহ্বান্ । 
্রীরাধিকার রাগ, অনুরাগ, ভাব, ঘহাভাব ইত্যাদি গৃঢ় গভীর বিষয় 
গুলি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহোদয় তদীয় প্রসিদ্ধ নাটকাবলীতে উন 
হরণরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। এই সকল পদ্ অতি সারগ্ড। চা 
শ্রচরিতায়তে বণিত রদমাধুষ্যমর শ্লোকগুলির আলোচনা করা বাহতে ! 
রায় মহাশয় বলিলেন শ্রীপাদরূপ, আপানি বিদগ্ধ মাধব নাটকে 
প্রেমোংপত্তি সম্বন্ধে কিরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, শুনিতে ইচ্ছা 
হয়। শ্রীবূপ বলিলেন, আপনার নিকট আমি অধিক আর কি বলিব? 


াশশীস্ীশী্শিশাশ ৮7 
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8৭৮ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ! 


এখানে স্বরং ভগবান্‌ উপবিষ্ট আছেন, আপনারা সকলেই তাহার প্রিয় 
গাধ এবং পরম বিদ্বান্‌ । গ্রন্থে ধেকূপ লিখিত হইয়াছে, আমি নিবেদন 
করিতেছি। ভ্রমপ্রমাদ পরিশোধন করিলে আমি ক্ৃতার্থ হইব । নিত্য- 
শুদ্ধ রুষ্ঃপ্রেম যদিও উৎপন্ন হয় না, উহ। চিরদিন আত্মাতেই প্রতি- 


— ==> 


চিত কিন্তু উদ্দীপনার কারণ উপস্থিত হইলেই প্রেম হৃদয়ে উখিত হয়। 
শ্লীবিরগ্ধ মাধব নাটক হইতে শ্রীমতী রাধিকার অবস্থ। বল! যাইতেছে। 
শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি 
চেতনা অপেক্গ। মুচ্ছাকেই বাঞ্চনীয় অবস্থা বলিয়। মনে করিতেছন। 
তিনি বলিতেছেন সখি, এখন মলয়বায়ু স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হউক, 
কোকিলগুলি তাহাদের শ্বভাব-স্থলভ ক্রীড়া পরায়ণ হইয়া স্থমধুর শব্দ 
করুক। ইহাদের কার্যে আমার চেতন! বিনষ্ট হইবে। মুচ্ছিত 
হইলে চেতনাপেক্ষা আমি অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিব । শ্রীমতীর এইভাব 
শ্রপাদ গোস্বামী সাক্ষাৎ সঞ্ন্ধে মহাপ্রভুতে প্রত্যক্ষ করিরাছেন। এরকৃষ্ণ- 
বিরহে মহাপ্রভু বিহ্বল হইয়| পড়িতেন, অবশেষে মূচ্ছিত হইতেন। 
পার্ধদগণ তাহার চেত্য সম্পাদন করিলে তিনি দুঃখ করিয়া! বলিতেন,_ 

কেন বা জাঁগালে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে । 

পাইয়া! কৃষ্ণের লীলা ন! পাইন দেখিতে ॥ 
শ্রীমতী রাধা নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিতেছেন সখি, আমার 
হদয়-ব্যথার জন্য তোমার! ব্যাকুল হইয়াছ কিন্তু ইহাতে কোন ফল 
হইবে না। এ ব্যথা বিমোচনের কোন উপায় নাই, ইহা চিকিৎসার 


অসাধ্য । আমি এখন আর কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি 
'না। মরণ ভিন্ন আমার আর উপায় নাই । 


ললিত বিশাখা সমবেদনা জানাইয়। বলিলেন সখি, এরূপ কথা 
আমাদের নিকট বলিও না, উহা শুনিলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
আমরা নিশ্চয়ই বলিতেছি, অচিরেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । 
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mmm 


শ্রীরাধা ।_-নখি, তোমর এই মৃতপ্রায় রাধার হৃদয়-বেদনা জান না। 
ললিত! ও বিশাখ| ৷ সখি, অনাদের নিকট সকলইত বলিয়াছ ? 
শ্রীরাধ!। ন! ন। সকল বল হয় নাই ; বলিব বলিয়া মনে করিয়।- 
ছিলাম, দারুণ লঙ্জ। আনিয়া বাধা দেওয়ায় সব কথা বলিতে পারি নাই। 
ললিতা ও বিশাখ। ।-_-“রাধে আমরা জানি আত্ম। অপেক্ষাই 
আমাদের প্রতি তোমার শ্সেহ অধিক। আমাদের নিকট মনের কথা! 
বলিতে লক্জার বাধা মানিবে কেন? 
শ্রীরাধা। সখি, তাহাতে একটু লজ্জার কথ। আছে বটে মনের কণা 
বলি, শুন £__ 
একন্য ক্রতনেব লুম্পতি মৃতিং কৃঞ্ণেতি নাথাক্ষরং | 
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনরত্যন্তস্ত বংশীকলঃ ॥ 
এষ স্সিপ্কঘনছ্)তি মনদি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ 
কষ্টং ধিক্‌ পুরুষত্রয়ে রতিরভূয়ন্তে মৃতি: শ্রেনী ॥ 
“সখি, মনোবেদনার কথ! বলিতে লজ্জা হয় । আমি কুলবধু, নহম! 
একদিন কোন পুরুষের ‘কৃষ্ণ! এই নামাক্ষর শ্রবণ মাত্রেই আমার মন 
ব্যাকুল হইয়। পড়িল, অন্যদিন, অন্য পুরুষের মধুর অধ্ষুট বংশীধ্বনি শুনিগ্রাই 
আমি যেন উন্মাদিনী হইলাম । আবার অপর এক দিন এই চিন্রপটস্থিত 
্িপ্ধ নবঘন কান্তি অপর একপুরুষের মুঠি আমার হৃদয়পটে দৃঢরূপে অঙ্কিত 
হয়৷ পড়িল,ণামি কিছুতেই তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না। একি 
লজ্জার কথ! ৷ একি যাতনা ! সেই কৃষ্ণ-নামশীল একজনে এবং মুরলী 
বাদক অনা জনে এবং নবঘন ক্িগ্ধগ্ঠামস্ুন্দর রূপ তৃতীয় পুরুষে,_আমার 
এক মন বুগ্রপৎ এই তিন পুরুবে আকৃষ্ট হইল, একি লজ্জার কথা! ইহা 
অপেক্ষা আমার মরণই ভাল ; বল দেখি এখন আমি কি করি?” 
গীপাদ রূপ-রচিত এই পূর্ববরাগ লক্ষণের অতি চমত্কার রমপূর্ণ পদ্ধটী 
অবলম্বনে বাঙ্গালার কোন কোন পদকর্তা অতিন্থন্দর সুন্দর পদ গান 
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(১০ 77 
পপ 


রচন! করিয়াছেন। এস্থলে বিদগ্ধ মাধব নাটকের পদ্যান্বাদক প্রীমৎ- 
যদুনন্দন দাস ঠাকুরের পদ্যটী প্রথমতঃ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল £-_ 
কৃষ্ণ দুম খর, অতি মনোহর, 
পহিলে শুনিল কার । 

তাহে গরাসল, মতি যে সকল, 

ধরম করম আর ॥ 
সই গো কহিল এ তোহে সার। 

এ তিন পুরুষে চিতের আরতি, 
কি কাজ জীবনে আর ॥ পক ॥ 

আন পুরুষের, বংশী মনোহর, 
শুনিল মধুর গান । | 

তাতে পরমা, চিত উনমাদ, 
আন না শুনয়ে কান ॥ 

এ চিত্ত পটেতে ' নবীন মুরত, 
নব ঘন জিনি তন্থ। 

ইহার দশে, পরম হ্রষে, 
মগ্ন ভেল মন জন্ু ॥ 

এ সব শুনিয়া, সখীগণ হিয়া, 
হরষ পায়ল অতি । 

এ যছু নন্দন, দান তহি ভণ, 
ভালে সে চিন্তিত মৃতি ॥ 


সুবিখ্যাত পদকর্তা অমর কবি গোবিন্দ দাসও এইরূপ একটা পদ" 
লিখিয়াছেন £--. 
সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি। 
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি 
জীবন কিয়ে স্থখ লাগি ॥ ধু ॥ 
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পহিলে শুনলু হাম শ্যাম ছুই আখর 
তৈখনি মন চুরি কেল। 

না জানিয়ে কো এছে মুরলী আলাপই 
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥ 

না জানিয়ে কো এছে পটে দরশায়লি 
নব জলধর যিনি কাঁতি। 

চকিত হইয়া হাম যাহ বাই! ধাইয়ে 
তাহা তাহা রোধয়ে মাতি ॥ 

গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরী 
অতয়ে করহ্‌ বিশোয়াস। 

যাকর নাম মুরলী রব তাকর 
পটে ভেল সো পরকাশ ॥ 


অতঃপরে ললিত! ও বিশাখা বলিলেন রাধে, এই ভাবিয়া তুমি 
লজ্জিত হইয়াছিলে? তোমার ন্ায় রমণীর পক্ষে গোকুলেন্দর-নন্দন 
শ্রীগোবিন্দ ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে অনুরাগ কখনও কি সম্ভাবিত 
হয়? তবে শুন, তুমি যার নাম শুনেছ, বংশীধ্বনি শুনেছ এবং চিত্রপটে 
সিগ্ধ সজল-জলদ-রুচি শ্যাম সুন্দর-রপ দেখেছ, সেই তিন জন ভিন্ন পুরুষ 
নহেন,__-একই মহানাগর গোকুলানন্দ শ্রীগোবিন্দ। 
প্রীরাধা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “হৃদয় আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, 
আবার তোমার জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল ।” 
ইহার পূর্বের প্রিয়নর্শ সখীগণ শ্রীরাধার ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
একদিন বিশাখা শ্রীমতী রাধিকাকে স্পষ্টতঃই বলিয়াছিলেন £- 
চিন্তাসন্ততিরগ্ধ রুন্ততি সখি স্বান্তসয কিন্তে ধৃতিং 
কিম্বা সিঞ্চতি তাত্রমন্বরমতি স্বেদাস্তসাং ডম্বরঃ ॥ 
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j কম্পশ্চম্পক-গৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থৈধ্যং কথং বা বলাৎ ॥ 
তথাং ক্রহি ন মদ্দলা পরিজনে সঙ্গোপনাদ্দীকৃতিঃ ॥ 

সখি, তোমার হৃদয়ে কি যাতন! উপস্থিত হইয়াছে-_বল, শুনি | 
আমার মনে হইতেছে বেন চিগ্কার পরে চিন্ত! আনিয়া তোমার হৃদয়ের 
ধৈর্ধ্যবন্ধন চ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ঘামে ঘামে তোমার অঙ্লণব্দন 
ভিঙ্িয়া গিয়াছে। ওগো চম্পকগৌরি, বল দেখি, তোমার দেহ কাপি- 
তেছে কেন? তুমি ঠিক্‌ কথা বল। আপন জনের নিকট মনের ভাব 
গোপন করা ভাল নয়; তোমার কি হইয়াছে, ঠিক্‌ কথা বল। 

শ্রীরাধা। নিষ্ঠুরে বিশাখে, তুমিও একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? 
একথা বলিতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না? ৰ 

বিশাখা । (শঙ্কার সহিত) সখি, কবে আমি তোমার নিকট 
কি অপরাধ করিয়াছি, তাহাতো স্মরণ হয় ন৷ ! 

শ্রীরাধা। নিষ্্রে, কেন একথা বল; স্মরণ করিয়া দেখ । 

বিশাখা । (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়। ) বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, 
কই আমার তে! কিছু মনে হচ্ছে না। 

্রীরাধা। উন্মার্দিনি তুমি আমাকে এই ভীষণ বনে অতি ভয়ানক 
অনল কুণ্ডে ফেলিয়| দিয়াছ ; এখন বলিতেছ, “স্মরণ হয় না” ! 

বিশাখা । সখি, কি প্রকারে ? 

শ্ররাধা। (ঈর্ধার সহিত) “ও রূপ করিয়া আর সরলত। দেখাইও 
না, ওগো চিত্রপটস্থ ভূজঙ্গিনি,_থাক, থাক» এই বলিয়া শ্রীমতী যেন 
একটুকু বিবশের ন্যায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, “দেই মরকত রুচি-বিনিন্দি 
শিখি-শিখগধারী নব যুবা,_.এই কথ! বলিতে না৷ বলিতেই বাক্য স্তম্ভিত 
হইয়া গেল। তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না! নয়নযুগল 
হইতে অশ্রবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ললিতাও 
বিশাখা বিন্ময়ের সহিত পরম্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
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কিয়ংক্ষণ পরে শ্রীরাধ। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, আমার বোধ হইল চিত্র- 
পট হইতে এ যুবা বাহির হইয়া বেন আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করি- 
লেন। সেই মৃহ্র্তে আমি উন্মাদিনী হইয়া পড়িলাম। এখন চন্দ্র 
আমার পক্ষে অনলম্বরূপ এবং অনলই চন্ত্রন্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। 
ললিতা বলিলেন মুগ্ধে, একি স্বপনের কথা ? শ্রীরাধা অধীরভাবে বলিতে 
লাগিলেন সখি, আমিতো! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমি কি এ 
রূপ স্বপ্নে দেখিলাম, কি জাগরণে দেখিলাম, দিনে দেখিলাম, কি রাত্রে 
দেখিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা । শ্যামচন্ত্রের স্থধাক্ষরণে আমার 
বুদ্ধি যেন বিলুপ্ত হইয়াছে । “বিশাখা বলিলেন, ইহা তোমার চিত্ত- 
বিভ্রমের ফল। এই অবস্থা বেশীক্ষণ থাকিবে না” বিশাখার এই 
উক্তিতে শ্রীরাধিকা দুঃখিত হইয়া আরও অনেক কথা বলিলেন। 

এ সকলই পূর্বরাগের লক্ষণ। উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ_ 

রতি্ধা সঙ্গ মাত পূর্ববং দর্শনশ্রবণাদিজা। 
তয়োরুন্মীলতে প্রাজ্ঞ পূর্ববরাগঃ স উচ্যতে ॥ 

নায়ক এবং নারিকার মিলনের পূর্বের দর্শন এবং শ্রবণাদ্দিজনিত যে 
রতি প্রকাশ পার, রসজ্ঞেরা তাহাকেই পূর্বরাগ বলেন। এই অবস্থায় 
নানাপ্রকার চিত্ত-বিভ্রম ঘটে! সাত্বিক বিকার ইহার আন্গিক ফল। 
স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্বিক বিকারের লক্গণ। এই সাত্বিক ভাব আট 
প্রকার যথা ন্তস, স্বেদ (ঘর্ম্), রোমাঞ্চ স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও 
প্রলয়। প্রগাঢ় অনুরাগে চিত্ত-বিভ্রম অতি স্বাভাবিক। উত্তর 
রামচরিত নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত-বিভ্রমের একটা পদ্য আছে। শ্রীরাম- 
চন্দ্র বলিতেছেন, *প্রিয়তমে, তোমার স্পর্শে স্পর্শে প্রগাঢ় আনন্দে 
আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল এমন বিভোর হইয়া পড়িয়াছে যে আমি কি 
সুখে আছি, কি দুঃখে আছি, একি জাগরণ কি নিদ্রা, একি আনন্দ-স্থধ। 
কি বিষ-বিদর্প_-আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন।।” 
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NNN 


ইহ! গ্রীতি-জনিত চিত্ত-বিভ্রমেরই লক্ষণ। শ্রীরাধার পূর্ববরাগ-জনিত 
হৃদয়-যাতনা ক্রমেই অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন সখি,. 
আমার কথ! আর কি জিজ্ঞাসা কর? এ রোগের প্রতিকার নাই। 

ইয়ং সখি সুছুঃসীধ! রাধা-হৃদয়-বেদনা | 

কত! যত্ৰ চিকিৎসাপি কুৎ্সায়াং পর্য্যবস্তাতি ॥ 

“সখি, রাধার এই হ্বদরয়-বেদন। দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। রোগ" 
যখন দুঃসাধ্য হয় তখন চিকিৎমকগণ অপযশের ভয়ে তাহার চিকিৎসায়, 
প্রবৃত্ত হন না, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। ইহার প্রতিকারে' 
ফলের আশা নাই৷” 

পৌর্নমানী ও মুখরার কথোপকথনে শ্রীরাধার পূর্ধরাগ জনিত হৃদয়ের' 
ভাব ও দৈহিক চেষ্টা! স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীরাম রায় যে, 
পূর্ববরাগ জনিত বিকার চেষ্টা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, নিয্নলিখিত পণ্যে 
তাহার উত্তর দেওয়। হইতেছে £-_ 

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুংক ম্পমালম্বতে, 
ওঞ্জানান্ত ন্লিলোকনানুহুরসৌ সান্রং পরিক্রোশতি। 
নে! জানে জনয়ন্পূর্ববনটন-্রীড়া-চমৎ্কারিতাং 
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোহয়ং নবীনগ্রহ্ঃ ॥ 

মুখর! পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, ভগবতি, শ্রীরাধার অবস্থা শরবণ' 
করুন। শ্রীরাধা অগ্রে ময়ুর-পুচ্ছ দেখিয়া সহন! উৎকম্পিত হইয়া উঠে, 
গুঞ্জাপুঞ্জ দর্শন মাত্রেই মুহুমুহু সজল নয়নে চীৎকার করিতে থাকে । 
এই বালিকার চিত্ত ভূমিতে এক অভভুৎ নটন-ক্রীড়া-চমতৎকরিতা৷ উৎপাদন 
করিয়া কোন্‌ এক নবীনগ্রহ.ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে 
বলিতে পারি না? 

পৌর্নমানী শ্রীরাধার নবানুরাগ-চেষ্টা বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারি- 
লেন কিন্ত মুখর! বলিলেন “বংসান্চরী কোন ্তরী-গ্রহই হয়ত এই বালি- 
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২... __ ০:১১ না 
কার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।” পৌর্ণমীসী নান্দীমুখীকে' সঙ্গোপনে 
বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। ছুর্বার-অন্ুরাগ-বীরের অতি 
দুর্ববোধ কোনও গভীর-বিক্রম-বৈচিত্রয রাধার হৃদয়ে স্বীয় প্রভাব 
-বিস্তার করিয়াছে । শ্রীরাধা কোনও প্রকারে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে 
পাঁরিতেছেন না। ইহার প্রভাব দেখ £- 
প্রত্যাহত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো বন্সিন্মনো ধিৎসতে 
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ। 
যন্ত স্ফৃত্তি-লবায় হস্ত হৃদয়ে যোগী সমুংক্ঠঁতে 
ুপ্ধেযং কিল পশ্য তন্ত হৃদয়ান্িক্ষান্তি মাকাজ্ষতি ৷ 
নান্দীমুখী, আশ্চর্য্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া 
মনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত যে শ্রীকবষ্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করেন, এই 
বালা কি না তাহা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়াদিতে নিয়োগ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছে! হা কষ্ট! যোগিগণ হৃদয় মধ্যে ধাহার ক্ফৃপ্তি 
-লেশ-নিমিত্ত যত্ব করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা কিনা তাহাকে হয় হইতে 
বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছে ।” 
নান্দীমুখী বলিলেন “ভগবত, শ্রীরাধার এই ভাব-রাজ্যে প্রবেশ 
করিতে আমার বিন্দুমাত্রও অধিকার হইবে না। ইহার গুড় গভীর ভাব 
আমার বুদ্ধির অতীত। পৌর্ণনাদী বলিলেন, ঠিক্‌ বলিয়াছ। ঃ 
প্রগাঢ় অনুরাগ-বিবর্ত প্রকৃতই বুদ্ধির দুর্গম আমি আরও কিছু 
-বলিতেছি, শ্রবণ কর £_- 
পীড়াভিনবকাল-কুট-কটুতাপার্কনতনির্বাসনো 
নিঃস্তন্দেন মুদাং হুধামধুরিমাহ্কারসক্ষোচনঃ ! 
প্রেম! কুন্দরি নন্দ-নন্দনপরো জাগন্ত 0১ 
জ্ঞায়স্তে ককুটমস্য বক্র মধুরা স্তেনৈব বিক্রানত়ঃ ॥ 
'পৌর্শমাসী নান্দীমুখীকে কহিলেন, সুন্দরি, নন্দ-নন্দন-নিষ্ঠ প্রেম, 
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যাহার অন্তরে জাগরিত হয়, সেইজন এই প্রেমের বক্র ও মধুর নি বিক্রম 
অবগত হয় মাত্র, কিন্তু প্রেম বাচক-শব্দের অভাবপ্রযুক্ত সে বাক্য দ্বারা 
প্রকাশ করিতে পারে না। যখন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ্জনিত পীড়া উপস্থিত হয় 
তৎকালে এই প্রেম, নবকালকৃটের কটুতা-গর্ব নির্বাসিত করে। আবার 
যখন কৃষ্ণ-সংযোগউপস্থিত হয় তখন উহা! অমৃত-মাধুর্য্ের অহঙ্কার সঙ্কোচ 
করে।* 
ইহার পরে শ্রীকুঞ্চের পূর্বরাগ এই গ্রন্থে বণিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ 

মধুম্দলকে বলিলেন সখে, প্রীরাধিকায় নিশ্চয়ই কোন অদাধারণ মহিমা 
রহিয়াছে । মহাজ্যৈষ্ট-পৃরণিমার সহসা যেমন সমুদ্রজল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
গম্গাপ্রবাহকে পরিবন্িত করিয়! দেয়, প্রীরাধার দর্শনমাত্রেই আমার 
চিত্ত সহসা পরিবত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শন হইতেই আমি 
অভিনিবেশ দ্বারা শ্রীরাধাতে মহিমাধিক্য অনুভব করিয়াছি :_ 

যত্ৰ প্রকৃত্যা রতিরুত্তমানাং 

তত্রানুমেয়ঃ পরমোহইনু হাব | 

নৈসর্গিকী কৃষ্মূগান্থবৃত্তি 

দেঁশস্য বিজ্ঞাপয়তি প্রশস্তিম্‌ ৷ 


উত্তম পুরুষদিগের স্বভঃই যাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে 
কোন পরম পদার্থ আছে এমত অন্ুমান করিতে হইবে, কারণ স্বভা- 
বতঃই কৃষ্ণসাঁর হরিণ যে দেশে বিচরণ করিয়! থাকে,সে দেশের প্রশন্তত! 
অবশ্যই অনুমিত হয়। 

অতঃপরে ললিতা,মধুমঙ্দল ও কের ব কথোপকথন বর্ণিত হ্ইয়াছে। 
ললিতা শ্রীরাধা-রচিত কর্ণিকা-কুস্থম-কোরক-পত্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ 
করেন । এরকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ করিয়! পত্রের প্রতিকূলে নৈরাশ্ত-ভীব- 
স্থচক কথ! ললিতার নিকট প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমার 
হৃদয়ে কখনও নারী-বার্তীয় উন্মুখ হয় না, তথাপি যদি এই সকল স্বেচ্ছা- 
চারিণী গোপবাল! এখানে আসিয়া আমার ধর্ম নষ্ট করেন, তবে বৃদ্ধ 
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কাব্যমাধুরী-_বিদগ্ধমাধব। ৪৮৭ 


গোপদিগকে এই সকল কথা নিশ্চয়ই আমাকে জানতে হইবে । 
ললিত! এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে শ্রীরাধার নিকটে প্রত্যা- 
গমন করেন! এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ললিতার প্রত্যগমনের পর নিজের 
দুর্ক দ্বিতা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হন এবং অনুতাপ করিয়! বলেন £_- 
্‌ শ্রত্বা নিষ্টরতাং মমেন্দুবদন। প্রেমাঙস্কুরং ভিন্দতী 
্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ/তি | 
কিম্বা পামরকাম-কার্ম,ক-পরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যতাস্থন্‌ 
হা মৌঞ্ধাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মলিত| ॥ 
আহা। সেই ইন্দুবদন! আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়! হয়ত প্রেমা- 
দ্র ছেদন পূর্বক দুঃখিত হৃদয়ে ধৈর্য্য বিধান করিয়া ব।থিত হইবেন, 
না হয় পামর কন্দর্পের ধন্থুর শব্দে ভীতা হইয়া প্রাণ নিশ্চয়ই বিসর্জন 
করিবেন। হায়! আিম কি কুকর্দ করিলাম, আমি মৃঢ়তা প্রযুক্ত 
কোমল ফলবতী মনোৌরথ-লতাকে একবারে উৎপাটিত করিয়া 
ফেলিলাম ৮ টা 
অতঃপরে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা ও খেদ বর্ণিত হ্হয়াছে। 
বিশাখার নানা সান্বনাতেও তাহার চিত্তগশাস্ত হইল না! তিনি 
বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন £_ 
যস্তোৎসঙ্গ সুখাশয়া শিখিলতা গুৰ্বী গুরুভ্যন্্রপা 
প্রাণেভ্যোইপি সত্তমাঃ সখি তথা ঘ্রং পরির্লেশিতাঃ। 
ধৰ্ম্মঃ সোহপি মহান্ময়া ন গণিত: সাধ্বীভিরধ্যাসিতো 
ধিক্‌ ধৈৰ্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ 
হে সখি, বাহার ক্রোড়দেশে নিবাসরূপ স্থুখাশায় গুরুজন সকাশাৎ 
লজ্জাকে শৈথিল্য করিয়াছি, তোমরা যে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম তথাপি 
তোমাদ্দিগকে কত ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণের অনুষ্ঠিত মহান্‌ ধর্মকেও 
আমি গণনা করি নাই ; হায়, এই পাঁপীয়সী আমি যখন কৃষ্ণ উপেক্ষিত 
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৪৮৮ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


হইয়াও জীবন ধারণ করিতেছি তখন আমার বৈর্য্যকে ধিক্‌ 1৮ এই 
“বলিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীবছনন্দন দাস ঠাকুর ইহার নিয়- 
লিখিত পণ্যান্থবাদ করিয়াছেন, ইহাও অতি মধুর । 


বার সঙ্গ-সুখ-আশে কৈনু ধর্ম-কর্ম-নাশে, 
তেয়াগিনু গুরু লজ্জাগণ । 

যত সখীগণ তোরা, প্রাণ হইতে অধিক মোর 
দুঃখ দিলু যাহার কারণ ॥ 

সখি হে দুরেরহু ধৈরজ আমার । 

সে কৃষ্ণ উপেক্ষা শুনি, তভু রহে পাপ প্রাণী, 
কিবা চাহে করিবারে আর ॥ ধ্রু ॥ 

যাহার লাগিয়া সতী- ধৰ্ম্ম তেয়াগিঙ অতি, 
না গণিহু দুৰ্জ্জন বচন । 

ছুকুলে কলঙ্ক হৈল, . তাহা নাহি মনে কৈল, 
সে রূপে মগন কৈন্ন মন 

যাহার লাগিয়া কত, গুরুর গঞ্জনা যত, 


করিধা লইন্থু হিয়া-হার ৷” 
এতেক কহিতে রাই, মুচ্ছা পাইঞা সেই ঠাঞি, 
পড়ি রহে জ্ঞান নাহি আর ॥ 
বিশাখা সম্থমে যাইএা, তীরে কহে ধরি লঞা, 
ধৈৰ্য্য হও*_-না ভাব অসার । 
ইহা শুনি পোড়ে মন, দাস যদুনন্দন, 
মুখে বাক্য না হয় সঞ্চার ॥ 
“বিশাখা ব্যস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গলে ব্যবহৃত রঙ্গনফুলের মালা রাধিকার 
নাসায় অর্পণ করিয়৷ বলিলেন, সখি, স্থির হও, স্থির হও 1» রঙ্গন মালার 
আত্রাণে শ্রীরাধা চেতনা পাইয়া বলিলেন, একি আশ্চর্য্য বন্ত ! আমি 
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কাব্যমাধুরী বিদঞ্ধমাধব | ৪৮৯ 


পা 


মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ইহাতে আমার চেতন৷ হইল” বিশাখা 
শ্রীরাধাকে মাল! দিয়া বলিলেন £__ 
অঙ্দোতীর্ণবিলেপনং সখি সমাকট্িক্রিযারাং নণি- 
বন্তরো হস্ত মুহুর্বশীকৃতিবিধো নামান্য বংশীপতেঃ ॥ 
নির্শাল্যত্রগিরং মহৌষধিরিহ্‌ স্বাস্তস্ত নংমোহনে 
নাসাং কস্তিস্থণাং গৃণাতি পরমাচিস্ত্যাং প্রভাবাবলীম্‌ ॥ 
সখি, বংশীবদনের অন্দোতীর্ণ বিলেপন আকধণ ক্রিরায় মণিস্বরপ 
নাম,__বশীকরণ-বিষয়ে মন্ত্রদূশ, আর এই নিশ্মাল্য মালা অস্তঃকরণের 
মোহন-বিষয়ে মহোৌষধিত্বরূপ, অতএব হে রাধে, মণি মন্ত্র মহৌষধির 
_ এই তিনের পরম আশ্চর্য প্রভাব কে না কীর্তন করে? 
“অতঃপরে শ্রীরাধা কালিয়দহে প্রবেশ করিরা গ্রাণত্যাগ করাই স্থির 
-করিলেন কিন্ত সে কথা প্রকাশ না করিয়া বিশাখাকে বলিলেন সখি, 
তুমি গুরুজনদিগকে জানাও যে আমি ঘাদশাদিত্য তীর্থে যাইয়া সুষধ্য- 
দেবের অর্চন! করিতে ইচ্ছা করি। বিশাখা বলিলেন, সে প্রস্তাব মন্দ 
নয়।” এই সময়ে শ্রীরাধা একরপ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িরাছিলেন। 
তিনি মোহের ভাবে আপন মনে বলিলেন, যাঁদিও মুকুন্দ আমাকে পরি- 
ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তথাপি বিরোধিনী আঁশা আমায় দগ্ধ করিতেছে । 
এখন আর আমার অন্ত আশ্রয় নাই, গভীর জলশালিনী ময/ভগিনী- 
যমুনাই আমার একমাত্র আশ্রয়। ৃ 
এদিকে শ্রীকৃষ্ণও মধুমন্দলসহ উদ্দিগ্রচিতে ভনগতীর্থে উপস্থিত হইলেন, 
এবং বনান্তর হইতে জানিতে পারিলেন, বিশাখাসহ গ্ৰীরাধিকা ভান্ুতীর্ঘে 
সমাগত হইয়াছেন। পরীর, লতারুঞ্জের অন্তরান হইতে অতি গোপনে 
শ্ীরাধার.ও বিশাখার কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন, “শ্রীরাধা সজল 
নয়নে বিশাখাকে বলিলেন, নখি আমি এ জন্মের মত তোমাদের নিকট 
হইতে বিদায় লইভেছি। কথা-প্রসঙ্দে আমাকে স্মরণ করিও” 
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৪৯০ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা 


“বিশাখা অশ্র মোচন করিতে করিতে বলিলেন, তুমি ধৈধ্যগুণশা লনী, 
এত উদ্বিগ্ন হইতেছ কেন ?» শ্রীরাধা আকাশের দিকে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া: 
বলিতেছিলেন £-- 


গৃহান্তঃ খেলন্ত নিজ সহজ বাল্যস্ত বলনাদ্‌ 
অভদ্রং ভদ্রং বাঁ নহি কিমপি জানীমহি মনাকৃ । 
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশা 
কথং ৰা ন্তাষ্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীন-পদবী ॥ 
গৃহের ভিতরে, হরিষ অন্তরে, 
খেলিয়ে বিবিধ খেলা । 
সহজে আপন, বয়স যেমন, 
নবীন কুলের বালা ॥ 
হরি হরি হেন না বুঝিয়ে তোরে । 
গৃহ ছাড়াইয়া, কুপথে ফেলিয়া, 
উদাসীন হৈল! মোরে ॥ পক ॥ 
ভাল মর্দআমি কিছু নাহি জানি, 
হেন দশ! কৈলে কেনে। 
অতি অবিচার, দেখিয়া বযভার, 
চমক লাগয়ে মনে ॥ 
উদাসীন কৈলে পুন তেয়াগিলে, 
তুমি নিদারুণ-রাজ। 
তোহে নাহি দুঃখ; মোর ফাটে বুক, 
জীবনে লাগয়ে লাজ ॥ 
শয়ন ভোজনে, তন্তু বেশ জনে 
তিলেক না! লয়ে চিত। 
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০০ রর 


কাব্য-মাধুরী-_বিদগ্ধ মাধব ৪৯১ 


এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণে, 
নবীন লেহক রীত ॥ 
বনান্তিক হইতে শ্রীক্ুষ্ণ শ্রীরাধার কথা শুনিয়া বলিলেন, জীবনেক্ছ 
কোন্‌ ব্যক্তি জীবনওবধি-স্বরূপ সিদ্ধউবধি লতাকে উপেক্ষা করিতে পারে? 
শ্রীরাধা নিজের দেহ হইতে ভূষণাদি তুলিরা লইয়া সখীদের করে সমর্পণ 
করিতে লাগিলেন ; উদ্দেশ্য,_চির বিদায় গ্রহণ করা | বিশাখা! বাধা দিয়! 
বলিলেন, কেন আমার দগ্ধ করিতেছ ? আমি কেবল ললিতার প্রতীক্ষায় 
অপেক্ষা করিতেছি ।”৮ এই বলিয়া বিশাখা রোদন করিতে লাগিলেন । 
শ্রীরাধিকা যখন নিজের দেহের ভূষণ দেহ হইতে অপসারিত করিয়া 
প্রকৃষ্ণ-বিরহে কালিয়দহে প্রাণত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, 
শরীক সে চেষ্ট। অবশ্যই দেখিতে পান নাই, দেখিতে পাইলে সেই 
মুহূর্তেই তিনি এই বিরহ-যাতনার প্রশমন করিতে পারিতেন। 
কিন্তু এই অবস্থায় বিশাখার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তিনি 
কাদিতেছিলেন। 
শ্রীরাধা, বিশাখার নয়নজল নিজ হাতে মুছাইরা দিয়া বলিলেন ৮ 
অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কঁথমিদং 
মুধা মারৌদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তর-ক্বৃতিম্‌। 
তমালস্য স্বন্ধে সখি কলিত দৌর্বব্লরিরিয়ং 
যথাৰৃন্দরণ্যে চিরমবিচলা তিষ্টতি তন্ুঃ ৷ 
সখি, কৃষ্ণ বদি আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তাহাতে তোমার 
কোন দোষ নাই, আর বৃথা রোদন করিও না, সখি, তোমরা চিরদিনই 
আমার কত উপকার করিয়াছ, এখন আরও একটী কাজ করিও, 
যাহাতে চিরকাল আমার দেহ এই শ্রীবুন্দাবন মাঝে অবস্থান করে তাহার 
জন্য তমাল-শাখায় আমার মৃত দেহ বাধিয়া রাখিও ৷” 
শ্ীরাধার এই অন্তিম দশার ব্যাপার পাঠক মাত্রেরই হৃদ্বিদারক । 
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৪৯২ মৎ বূপ-শিক্ষা।। 


শরীর, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে তীব্র বস্কার সৃষ্টি করার শক্তিশালী মহাকবি । 
তাহার এই ভাব লইয়| পদ-কর্তাদের অনেকেই ম্মৰাহি পদগীতি রচনা 
করিয়াছেন; নিম্নে উহার ছুই একটা পদ মত্কৃত শ্রীনীলাচলে 'ব্রজমাধুরী 
গ্রন্থ হইতে বিস্তারিতরূপে উদ্ধত করিয়! দিতেছি ই-- 

“মহাপ্রভূ। আঃ কি যাতনা ! কি মর্শস্পর্শী-_-এই শ্রীরাধা-অন্থরাগের 
পদ! কি নিদারুণ বিরহ! এই বিরহেও কি জীবন ধারণ করা যায়? 
তারপর স্বরূপ? 

স্বরপ। তারপর শ্রীমতী প্রাণত্যাগের জন্টই প্রস্তুত হইয়! বলিলেন 

শীতল তছু অঙ্গ বলি পরশ রস-লালসে 
করল কুলধরম গুণ নাশে । 
সো বদি সখি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে 
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে ॥ 
প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোর! রোয়মি 
মরিলে করবি ইহ কাজে । 
নীরে নাহি ডারৰি অনলে নাহি দাহৰি 
রাঁখবি দেহ বরজকি মাঝে ॥ 
হামারি দুনো বাহু ধরি সুদৃঢ় করে বাধৰি 
শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে । 
ললাট হৃদি বাহ মূলে শ্যাম নাম লেখৰি 
তুলসী-দাম 'দেয়বি মঝু গলে ॥ 
ললিতা লহ কন্কণ বিশাখা লহ অঙ্থুরী 
চিত্রা লহ = 
স্বরূপের কণ রুদ্ধ হইল । ' মহাপ্রভু অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া 
স্থরূপের নয়নজল মুছাইয়া তাহাকে নিজের কোলের সম্মুখে টানিয়া 
'লইলেন। রামরায় মস্তক অবনত করিয়া কীদিতে লাগিলেন । 
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কাব্যমাধুরী _ বিদগ্ধ-মাধব ৷ ৪৯৩ 


_ স্বরূপ কিঞ্চিৎ ধৈৰ্য্য ধরিয়া বলিলেন, “শেষ হয় নাই প্রভু, আর দুই 
একটা গান গাইব ৷” স্বরূপের ক্রুদ্ধ প্রায়) তিনি গাইতে আরম্ভ 
করিলেন, কিন্ত গান ফুটিল না । ক যেন স্তভিত, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া 
গানের তান আসিতেছে; স্বরূপের বক্ষে প্রবল চাপ । করুণাময় মৃহা- 
প্রভু স্বরূপের বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিলেন, স্বরূপ আবার গান ধরিলেন 2 


মূরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব। 
কানু হেন গুণনিধি কারে দিরা যাৰ ॥ 
তোমরা যতেক সখী থেকে মঝু সদে । 
মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখ মোর অঙ্গে ॥ 
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে। 
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে ॥ 
না পোড়াইও মোর অঙ্গ ন! ভানাইও জলে । 
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডানে 
সেই সে তমাল-তরু কৃষ্ণ বর্ণ হয় 
অচেতন তন্তু মোর তাহে যেন য় ! 
কবহু সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে ! 
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে | 
পুন যদি চাদমুখ দরশ না পাব। 
বিরহ-অনলে মাহ তন তে তেয়াগিব ॥ 
এই গানের প্রারস্তেই মহাপ্রভুর নয়ন রা Le ue 
জা জাত রাম রায়ের কোলে 
আজ হৃদয়ের ভাবে চাপ! দিয়া 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্বরণ নিজের 


গান ধরিলেন-__ 
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৪৯৪ ভ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


কহিতে কহিতে ধনী মুরছিত ভেল। 
ধাই বিশাখা তারে কোলে করি নিল ॥ 
থর থর কাপে অন্গ ক্ষীণ বহে শ্বাস। 
নাসাগ্রেতে তুল ধরি দেখয়ে নিশ্বাস ॥* 
অবণে বদনে দেই কহে কৃষ্ণ নাম । 
চেতন পাইয়া! কহে কাহ! ঘনশ্যাম ॥ 
সম্মুখে তমাল হেরি করি নিরীক্ষণ । 
উন্মাদিনী হয়ে যায় দিতে আলিঙ্গন ॥ 
এছন ধনীর দশা করি নিরীক্ষণ । 
গোবিন্দদাস ভেল সজল নয়ন ॥৮ 


'নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে এই হৃদ্বিদরক চিত্র উন্লিখিতরূপে অঙ্কিত 
হইয়াছে। এখন আধার বিদগ্ধ মাঁধবের কথা বলিতেছি । 


শ্রীরাধা কালিয়দহে ঝাপ দিয়! জীবন বিসঞ্জন করিবার জন্য কল্পন। 
করিলেন, বিশাখাকে ছল পূর্বক বলিলেন সখি, আমি কূর্যযদেবকে অর্চনা 
করিয়া কোন কামনা! করিব। আমি যাবৎ যমুনায় ল্লান না করিয়া 
আসি তাবৎ তুমি ফুল চয়ন কর।” এই বলির! বিশাখার নিকট হইতে 
শ্রীরাধা যমুনায় প্রাণ ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। ছুই এক পা অগ্রসর 
হইতে না হইতেই শ্যামন্ছন্দরের মুখখানি মনে পড়িল, আর তিনি অগ্রসর 
হইতে পারিলেন না,_ভাবিলেন, মরিব নিশ্চয়, কিন্তু মরিবার পূর্বে 
আবার সেই ত্রৈলোক্য-মোহন মুখখানি আর একবার দেখিয়! তবে 
মরিব। এই ভাবিয়া ফিরিয়া আপিয়! অতি উত্কঠার সহিত বিশাখাকে 
বলিলেন সখি, প্রাণের সখি,_আবার সেই চিত্র-পট খানি একবার 
আমায় দেখাও, আমি একবার ভাল করিয়| দেখি । 

বিশাখা । এখানে তো সেই চিত্র-কলক নাই! 
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_ কাব্যমাধুরী--বিদগ্ধমাধব, | ৪৯৫ 


শ্রীরাধ ব্যথিত ভাবে বদিয়৷ পড়িলেন এবং বলিলেন, ‘তবে ধ্যান 
করিয়াই আমি নে মুখখানি দেখিয়া লই, এই বলিয়া ধানস্থ হইলেন । 
এদিকে শ্রীরুঞ্ৎ শ্রীরাধার সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি 
বলিলেন, ভাই বধু মঙ্গল,এমন চিত্তোন্মাদক মধুমাখ! কথা আরতে। কখনও 
শুনি নাই? চল, একবার শ্রীরাধাকে দেখি গিরা ।” এই বলিয়া উভয়ে 
রাধিকার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন । বিশাখা ইহাদিগকে অবলোকন 
করিয়া আনন্দ সন্ত্রম সহকারে বলিলেন সখি, কি ভাগোর বিষয়? তোমার 
ধ্যান যে সফল হইল, একবার চেয়ে দেখ ৷” শ্রীরাধিকা ঈষৎ নয়নোন্সীলন 
করিয়া বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন। বিশাখা বলিলেন সখি, এইদেখ। 
তোমার মদনমোহন, তোমার জীবন সর্বস্ব তোমার সন্মুখে ! শ্রীরাধ 
বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, অহো ! স্বপ্নের কি আশ্চর্য্য মাধুরী ! 
বিশাখা । অবিশ্বাসিনি, তোমার স্বপ্নও আশ্চর্যয । নিদ্র। ব্যতিরেকে ও 
তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ ! 
শ্ীক্ূপের এই নাটকীয় চিত্র সহৃদয় পাঠকের প্রাণে স্বভাবতঃই বিবিধ 
ভাবের স্থষ্টি করে। শ্রীরাধিকার অদ্ভুত ভাব! তিনি মরিতে গিয়াও 
্ামহুন্দরের মুখের কথা ভাবিয়া মরিতে পারিপেন ন|। প্রণয়ি-হৃদয়- 
. ছুংখকেও দুঃখ বলিয়া মনে করে না, যদি কখনও তাহার ভালবাসার 
ধনকে একবার দেখিবার সম্ভাবনা থাকে। শ্রীরূপ অতীব নিপুণতার 
সহিত শ্রীমতী বাধিকাকে আসন্ন মরণ হইতে কিরাইয়া আনিলেন। 
এইরূপ নাটকীয় লিপিকলা-নৈপুণ্য অতি বিরল। আশীবদ্ধ প্রণায়- 
হয় আশায় আশায় জীবন রক্ষা করেন। আশামউৎকগা ও ব্যাকুলতায় 
পরিণত হর ; সেই উৎকণ্ঠা আবার ধ্যানে পরিণত হ। ধানে দুরের বসত 
নিকটবর্তী হ্র,নিত্য সত্য বস্তু মুঠি ধরিয়া সম্মুখে পরিস্ফুট হন। এই ভাবের 
প্রথম অবগ্থাটা অতি হুন্দর। আলোক ও ছায়ার মিশামিশির স্তায 
কল্পনা ও সত্য যুগপৎ চিত্তের দ্বারে সমুপস্থিত হয়, তখন কখনও বা 


পাশা 
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৪৯৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ! | 


ধ্যানই খাটা সত্য হইয়| দাড়ায়, কখনও বা খাটি সত্য কল্পনায় পর্ধ্যবসিত: 
হয়। শ্রীরাধিক! নিরাশ প্রাণে কৃষ্ণের মুখখানি ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়া! 
প্রাণ-ত্যাগ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্ত ধ্যানেই ধ্যানের 
ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ সত্যসত্যই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। ইহাতে 
সাধকের মনে বড় আশা হয়। কোন-না-কোনদিন হয়ত ধ্যানের ঘন-- 
গভীর আবেশে চিরবাঞ্চিত শ্ীগোবিন্দ দেখা দিলেও ও দিতে পারেন । 
এই প্রেম-লীলার ছুর্দৈব দেখ । এই শুভমিলন-মুহূর্তে জরা-পাতুর-বর্ণ! 
প্রেমবিবাদ্দিনী জটিলা আসির়। দেখ! দিল। তাহাকে দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ মনে. 
মনে বলিলেন হায়, চকোর, চন্দ্রকলার চন্দ্রিক। পান করিতে উদ্যত হওয়া. 
মাত্রই শারদীয় শ্বেত মেঘ আসিয়। চন্দ্রকলা আচ্ছাদিত করিল! 
চন্দ্রিকাং চন্দ্রলেখায়াশ্চকোরে পাতুমুছ্যতে । 
পিধানং বিদধে হস্ত শরদম্তোধরাবলী ॥ 
জটিল শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের অন্তরার । তাহার আগমনে 
উভয়ের সতৃষ্ণ অবিভৃপ্ত বাসন! আবার বিরহ-বাধা! প্রাপ্ত হইল। অমা 
প্রতিপদী চাদের রেখা উদয় মাত্রেই আধারে ডুবিরা গেল। 
এইরূপে এই স্বপ্রসৌন্ধ্য-মাধুরধ্যবৎ নাটকখানির দ্বিতীয় অঙ্কের 
যবনিকার পতন হইল । 
তৃতীয় অঙ্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাকে বলিলেন সখি, শ্রীরাধার প্রেমলক্ষণ 
কি প্রকার শুনিতে ইচ্ছা হয়। বিশাখা বলিলেন £__ 
দুরাদপ্যনসঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বন্নামধেয়াক্ষরে 
সোন্মাদং মদদিরেক্ষণ! বিরুবতী ধতে মুহুর্বেপথুম্‌ । 
আঃ কিবা কথনীয়মন্যদসিতৈ দবান্বাস্তোধরে 
ৃষ্টে তং পরিরন্ধ মুৎস্থকমতিঃ পক্ষদ্বযী মিচ্ছতি ॥ 
ক্ষণ প্রস্গাধীন দূর হইতে তোমার নামাক্ষর কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে 
অমনি খঞ্জনাক্ষী জীরাধ। উন্মত্ত ভাবে চীৎকার করিতে করিতে কম্পিত: 
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হইতে থাকেন। হাঁ কষ্ট! আর অধিক কি বলিব, দৈবাৎ যদি 
কুষ্ণবর্ণ নব জলধর দৃষ্ট হর, তাহা হইলে উৎকন্ঠিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ 
তদ।লিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষদ্বয ইচ্ছা করেন। 


অনুসঙ্গ দূর হইতে, তুরা নাম শুনইতে, 
খঞ্জন নয়নী ধনি রাই! 
অতি উন্মত্ত হইয়া কান্দে বহু বিলপিয়া, 


পুন পুন কাপে, ক্ষমা নাই ॥ 
শুন রুষ্ণ ভাল তুয়া রীতে। 

অখণ্ড কুলের নারী, কৈলে তুমি স্থবাউরি, 
বেন ভেল কুলটা চরিতে ॥ ধর ॥ 

বহু কি কহিব আর, দেখিয়া মেঘের জাল, 
উড়িবারে চাহে পাখা করি । 

দলিত অঞ্জন দেখি, সঘনে ঝরয়ে আখি, 
শ্যাম সখী নিজ ক্রোড়ে করি ॥ 

গহন বনেতে যাঞা, তমালেরে কোলে লঞ|, 
মনে মানে তোমা কৈল কোর । 

অতিশয় টড গাঢ় আলিঙ্গন রমে, 

রহে হইয়া বিভোর ॥ 

স্থনীল বসন পড়ে, নীলমণি হার ধরে, 
নেহারয়ে কালিন্দীর নীর ৷ 

এইরূপে অনুক্ষণ, নাহি হয়ে অন্য মন, 
তিলেক না৷ রহে গৃহে স্থির | 

সদাই কদম্ব বন, করইতে নিরীক্ষণ, 
পুলক ভরয়ে প্রতি অঙ্গে । 
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বদন না তেজে হাত, সঘন অ [অবনী মাথ, 
অকারণে হাসে কত ভঙ্গে ॥ 
অন্দে অতিশয় তাপ, পরশিল নহে তাত, 
বরণ হইল যেন আন। 
কেহ লখিবারে নারে, কি ব্যাধি হইল বোলে, 
কেবা খানে নিগুঢ় বিধান ॥ 
কি গুণ করিলে তুমি, জানিলাঙ এবে আমি, 
তেঞিসে তাহার হেন কাজ। 
কতেক কহিব আর, ঘযতেক দেখিল তার, 
দুকুলে হইয়! গেল লাজ ॥ 
না করে ভোজন পান, নিন্দ গেল অন্ত স্থান, 
না শুনয়ে বচন কাহার । 
এ যদুনন্দন ভণে, না জানিয়ে এতক্ষণে, 
কি জানি হইয়া রহে আর ॥ 
তৃতীয় অঙ্কে ললি তু বিশাখার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনে 
্ররাধিকার অনুরাগ এবং পরস্পর ভাবান্ুকুলতার বহুল চিহ্ন বিবৃত 
হইয়াছে । কবি অতি সংঘতভাবে এই অঙ্ধে শ্রীরাধাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 
এই অঙ্ক 'রাধাসঙ্গ” নামে কথিত হুইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কের প্রারস্তে রসজ্ঞ 
টাকাকার শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবন্তি মহাশয় একটী ভূমিকার অবতারণ1 
করিয়াছেন । তাহার মৰ্ম্ম এইযে, স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নাটকের পক্ষে রসপ্রদ 
হয়। এই রীতিতে পুর্ধরাগ ও সম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা স্বপক্ষীয় 
বস বিবৃত করিয়া চতুথ অঙ্কে বিপক্ষ ভেদ দেখাইবার জন্য এবং রস- 
বিলাস প্রদর্শন করিবার জন্য বৈশাখী-পুণিমা হইতে চার রাত্রির লীলা এই 
অঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে । এই অকস্কের প্রথমেই শ্রীরাধার বিপক্ষ চন্দ্রাবলীর 
আগমন এবং তাহার সহিত নান্দীমুখীর কথোপকথন, কিরৎক্ষণ পরেই 
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শি _- - 


চন্দ্রাবলীর আগমন, সবল সহ শ্রীকৃষ্ণের আগমন, চন্দ্রাবলী কর্তৃক মুরলী 
বৰ্ণন এই অন্ধের প্রথম বিশিষ্টতা। এই অবদরে এন্থলেও শ্রীরপ-লিখিত 
শ্রবৃন্দাবন-বর্ণন এবং মুরলী নিঃস্বন-বর্ণন ও রাধাগোবিন্দ-বর্ণন-স্ন্ধে 
কতিপয় পন্যের আলোচনা করা যাইতেছে ৷ আচরিতামুতের অন্তলীলার 
প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের নাটক ননালোচনার শ্রীগাদ রায় রামানন্দ এই 
প্রশ্ন উথাপন করিয়াছিলেন, যথা := 

রায় কহে বুন্দাবন মুরলী-নিঃস্বন | 

কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ॥ 

কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার | 

ক্রমে রূপ গৌসাঞ্ কহে করি নমস্কার ॥ 


lh bs ¥ ০ 


সুগন্ধৌ মাকন্দ প্রকরমকরন্দন্থ মধুরে 
বিনিস্তান্দে বন্দীকু তমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্‌ । 
কৃতান্দোলং ঘন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে- 
্মমানন্দং বুন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিগয়তি ॥ 
হে সখে নধুম্দল, বৃন্দাবন আত্র-মুকুল-ক্ষরিত সুগন্ধি এবং মধুর 
মকরন্দ-কারাগারে মধুপশ্রেণীকে নিবদ্ধ করিয়া এবং নলয়াচলের মনখবান 
কর্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইয়া আমার অনুপম আনন্দ বংবদ্ধন 
করিতেছেন। 
বৃন্দাবনং দিব/লতাপরীতং 
লতাশ্ পুপ্প-ক্ষুরতাগ্রভাজ্ঃ | 
পুষ্পানি চ স্ফীতমধুব্রতানি 
মধুব্ৰতাশ্চ শ্ৰতিহারিগীতাঃ ॥ 
হে সখে, এই বৃন্দাবন দিব্যলতায় পরিবেষ্টিত, নেই লতা নকলের 
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অগ্রভাগে কুস্মরাজি পরিস্ফুরিত। সেই কুস্থম শ্রেণীতে মধুকরগণ 
মধুপানে আনন্দিত এবং সেই মধুকরগণ কর্ণরসায়ন গানে প্রবৃত্ত ৷ 
কচিন্ দীগীতং কচিদনিলভন্দী শিশিরতা, 
কচিদ্বন্ীলাস্যং কচিদমলমন্লীপরিমলঃ । 
কষচিদ্ধারাশালী করক-ফল-পালীরসভরে। 
হৃধীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবননিদম্‌ ॥ 
কোন প্রদেশ মধুকরীগণের সুমধুর গান হইতেছে, কোন স্থানে 
শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থানে লতাগণ নৃত্য করিতেছে, 
কোন স্থানে দাড়িমী ফল পরম্পরার রসপুর বিরাঙ্জিত রহিয়াছে, অতএব 
এই বৃন্দাবন আমার ইন্জিয়গণের পরমানন্দ বর্ধন করিতেছে । 
পরামৃষ্টা সুষ্টত্রযমসিত-রত্বৈরুভয়তো, 
বহন্তী সংকীর্ণো৷ মণিভিররুণৈ স্তৎপরিসরৌ । 
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জলবিমল জান্ব নদী, 
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হুরেঃ কেলিমুরলী ॥ 
যাহার শির এবং পুচ্ছভাগে অনুষ্ঠত্রয় পরিমিত প্রদেশে ইন্দ্রনীলমণি 
দ্বারা খচিত, যাহার শির ও পুচ্ছের অনুষঠত্রয়ের পর ও পূর্ণ অঙ্গুষ্টত্রয় 
পরিমিত পরিসরদ্ন্ন অরুণ বর্ণগণি দ্বারা খচিত এবং যাহার সেই উভয় 
পরিসরের মধ্যভাগ হীরক দ্বারা উজ্লীরুত, সেই এই বিশুদ্ধ জঙ্ব নদমনী 
কল্যাণী কেলিমুরলী শ্রীরুষ্ণের করে বিলাস করিতেছে । 
এই গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কে চন্দ্রাবলী মুরলী দেখিয়! বলিতেছেন £ 
সখি মুরলী বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা, 
লঘুরতিকঠিনাআ নীরসা গ্রস্থিলাসি। 
তদপি ভজসি শশ্বচ্চ হ্বনানন্দসান্দ্রং 
হরিকর-পরিরস্তং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ 
হে সখি মুরলি, তুমি বিশালছিদ্র্গালে গরিপূর্ণ, লঘুঃ অতিশয় 
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কঠিনাত্মা, গ্রন্থিল। এবং শীরনা, তথাপি কি পুণ্যের প্রভাবে হরিকরের 
নিবিড় আলিঙ্গনে এবং চুম্বনে পর্মানন্দ লাভ করিতেছ। 
বংশীমাহাত্মা সম্বন্ধে বিদগ্ধ যাধবের নিয়লিখিত শ্লোকটা অতি 
বিখ্যাত। ভক্তিরসাম্ৃতিদ্ুগ্রন্থে এই শ্লোকটা উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। বলরাম ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি শুনিতে পাইলেন, আকাশ হইতে 
একটা পদ্য বায়ুর স্তরে স্তরে ভানিতে ভাসিতে নামিয়া আসিতেছে যথা - 
রুক্ধননন্থুভৃত শ্চমংকৃতিপরং কুর্ধবন্‌ মুহুস্থদুরুং, 
ধ্যানাদন্তরর়ন ননন্দনমুখান্‌ বিস্মাপয়ন্‌ বেধসং | 
উৎস্থকযাবলিভি বলিং চটুলয়ন্‌ ভোগীন্দ্মাঘূণয়িন্‌, 
ভিন্দন্নণ্ডুকটাহভিত্তিমভিতে! বন্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥ 
জলধরের গতিরোধ, তুম্বরুর চমৎকারিতা, সনন্দনাদির সমাধি-ভঙ্গঃ 
বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন, ওংসুক্য পরম্পরা দ্বারা বলিরাজের অস্থিরতা 
নাগরাজের আঘূর্ণন এবং ব্ৰহ্মাণ্ড কটাহের আবরণ ভিত্তির ভেদ করিয়া 
শ্রীরুষ্ণের বংশীধ্বনি সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেছে । এ 
প্রথম অঞ্ধে নান্দীমূখীকে পৌর্ণনানী শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা বলিয়া- 
হিলেন সে পদ্টা এই £-_ ষ 
ভগ্পং নয়ননণ্ডিত-প্রবর-পুণ্ডরীক-প্র 5:, 
প্রভাতি নবজাগুড়ছ্যুতিবিড়দি-পীতান্বরঃ ! 
অরণ্যজপরিক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো, 
হরি্মণি-মনোহরছ্যুতিভিরুজনাদো হরিঃ॥ 
যাহার নয়ন শোভায় পুগরীকের প্রভা ভিত হা বা 
পরিহিত পীতান্বর দ্বারা নব কুস্কমের শোভা বিড়ম্বিত হইয়াছে, [হার 
হইরাঁছে, এবং মরকত মণির ন্যায় 
বন্যবেশে দিব্যবেশের আর দমিত হইয়াছে, হি 
‘কান্তি ছারা বাহার অঙ্গ সমুজ্জ্বল, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ শোভা পা 
খিতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষা করিবার জন্য পৌর্ণমাসাদে 
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৫০২ শ্রীসৎ রূপ-শিক্ষা ৷ 


শ্রীমতীকে ঈর্যাদৃষ্টিতে বলিলেন মুগ্ধে, তুমি কৃষ্ণকে দেখিয়া! এমন মুগ্ধ হও 
কেন, প্রা রমণীর ন্যায় নয়ন, বদন ও অঙ্গ প্রত্াঙ্গা্দির ভয়ানক মুদ্র। 
দেখাইয়া! তাহার ধুষ্টতার প্রতিবিধান করিতে পার না কি? এই কথায় 
শ্রীরাধ৷ জুদ্ধের ন্যায় ভাব দেখাইয়া বলিলেন £-- 
ক্রোশন্ত্যাং করপল্লবেন বলবান্‌ সঃ পিধত্তে মুখং 
ধাবস্ত্যাং ভয়ভাজি বিভ্তভুজো রুদ্ধে পুরঃ পদ্ধতিম্‌। 
পাদাস্তে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহরদষ্টাধরায়াং রুষা, 
মাতশ্চণ্ডি ময়! শিখ্মুকুটাদাত্মাভি রক্ষ্যঃ কথম্‌ ॥ 
হে মাতঃ, আপনাকে আর কি বলিব? আমি যদি উচ্চ রব করিতে - 
আরম্ভ করি, তাহা হইলে বলবান্‌ শিখগুচুড় অমনি কর-পল্লব দ্বারা 
আমার বদন আচ্ছাদন করেন, আর যদি ভীতা হইয়া পলায়ন করিতে 
ইচ্ছা করি তাহ! হইলে তখনি বাহু প্রসারণ পূর্বক আমার EL আনিয়। 
পথ রোধ করেন এবং আমি যদি তাহার পদতলে লুষ্ঠিত হই, তাহ! 
হইলে এ মধুরিপু ক্রোধভরে বারষ্বার আমার অধরে দংশন করেন, অতএব. 
হে চণ্ডি, আপনি অকারণে আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছেন কেন? 
আপনিই বলুন, কি প্রকারে 'শিখণ্ডচুড় হইতে আত্ম রক্ষা করিব। 
এই রকম ভাবের শ্রীরাধার উক্তিতে প্রাকৃত ভাষায় আর একটা; 
পদ্য আছে £-- j 
ধরিঅ পরিচ্ছন্ন গুণং, 
সুন্দর মহ্‌ মন্দিরে তুমং বসসি। 
তহ্‌ তহ রুন্ধসি বলিঅং, 
জহ্‌ জহ্‌ চহ্দা পলাএক্ষি ॥' 
হে সুন্দর, তুমি প্রতিচ্ছন্নগুণ ধারণ করিয়া সর্বদা আমার গৃহে 
অবস্থিতি করিতেছ, আমি শীত হইয়| যে যে স্থানে পলায়ন করি তুমি. 
সেই সেই স্থানে আমাকে বলপূর্ববক রোধ করিতেছ। 
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কাব্যমাধুরী-_বিদগ্ধ-মীধব ৷ ৫০৩ 


গোবিন্দ দাস শ্রীরূপ-রুত "একস্য শ্রতমেব লুম্পতি” পদ্যের পদ্যানু- 
বাদে “দজনি, মরণ মানিয়ে বহুভাগি” ইত্যাদি থে প্রসিদ্ধ পদটা লিখিয়া- 
ছেন, উহারই শেষ ভাগে লিখিত আছে,_ 


না জানিয়ে কোএছে পটে দরশায়লি 
নবজলধর যিনি কাতি। 
চকিত হইয়া! হাম যাহা যাহা ধাইয়ে 


তাহা তাহ রোধয়ে মাতি 
ৃষ্টনাগর শ্রীকৃষ্ণের ইহা এক বেজায় বেআইনী ধৃষ্টতা ! চণ্ডীদাসের 
একটা পদের শেষে লিখিত আছে :_ 
আমি চাই ছাড়াইতে সেনা ছাড়ে চিতে 
উপায় করিব কি। 
তখন কহে চণ্তীদাদে শ্যাম নবরসে 
ঠেকিলে রাজার বি ॥ 
নিরুপায় নিঃসহায় অনুরাগিনীর অনুপারটা দেখুন! পৌর্ণমাসীর 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল । তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, শ্রীরাধার হৃদয়ে 
অকৈতক কৃষ্ণপ্রেম-তরু বদ্ধমূল হইয়াছে, প্রকীশ্যে বলিলেন ৮ 


হে ক্রীড়াকুতুকিনি, তুমি নুথ-প্রত্যাশায় চিত্রপটে লিখিত সেই 


হ্‌! 
প্রতিকূল নায়ক মধুরিপুকে নেত্রপথে আনয়ন করিয়াছিলে। হ 


হাতে এই অনুমান 
র যে প্রকার দশা দেখিতেছি, ইহ 
পু তাহার ন্যায় এ বাম নায়ক 


হইতেছে, যেমন হিম সমূহে নলিনী দগ্ধ হয়, 
শীর্ণ তুযানল জালার তোমাকে দগ্ধ করিবেন 
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৫০৪ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


শ্রীরাধ। পৌর্ণমাসীর বাক্য শুনিয়া বিষণ্ন ভাবে আপন মনে বলিতে 
লাগিলেন :-- 
শিশিরয় দৃশো দৃষ্ট! দিবাকিশোরমিতীক্ষিতা, 
পরিজন গিরাং বিশ্রা্ভীত্বং বিলাস-ফলকাক্কিত:। 
শিব শিব কথং জানীম স্বামবক্রধিয়ে| বয়ং, 
নিবিড়বড়বা বহ্নিজালা-কলাপ বিকাশিনম্‌ ॥ 
হে কৃষ্ণ পরিবারবর্গ আমাকে উপদেশ দিয়াছিল যে রাধে, যদি কৃষ্ণে 
নেত্র নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমার অন্তর-তাপ দূরীভূত হইবে, 
আমিও তাহাদের এই বাক্যে বিশ্বাসহেতু বখন চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করি, তখন তোমার লোচনদ্বর অতিশয় শীতল এবং মুত্তিটী নবকৈশোর 
রূপেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল; শিব শিব! আমার সরল বুদ্ধি, তুমি যে 
নিবিড় জালা-সমূহ প্রকাশ করিবে তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিব। 
অন্থরাগ, উভয়ত:ই প্রদর্শিত না হইলে রন-পুষ্টি হয় না । তাই 
শীপাদ গ্রন্থকার পরক্ষণেই শ্রীরাধার প্রতি রুষ্ণের অনুরাগ প্রদর্শিত 
করিয়াছেন, বথা-_শ্রীরুষ্ণ উদ্বেগভাবে আপন মনে বলিতেছেন £_ 
যদবধি তদকম্মাদেব বিস্মাপ্তাক্ষং 
নবতড়িদভিরাঁমং ধাম সাক্ষাদ্ভূব । 
তদবধি চিরচিন্তা-চক্রাসক্তা বিরক্তিং 
মম মতিরূপভোগে যোগিনীব প্রবাতি ৷ 
অকন্মা যে অবধি শ্রীরাধার নেত্র-বিষ্মাপনকর, বিছুৎসদৃশ 
মনোরম রূপ-মাধুষ্য আমার নয়ন-গোচর হইরাছে, সেই অবধি আমার ' 
মতি চিয়কালের নিমিত্ত চিন্তাচক্রে আসক্ত হইয়া যোগিনীর ন্যায় 
উপভোগ বিষয়ে বিরক্তিভাবধারণ করিয়াছে । 
এই প্রগাঢ় প্রেমিকের প্রেম, লীলাক্ষেত্রে বহুনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। 
শ্রীরাধার সম্বন্ধে যিনি চিত্তের এত উৎকষ্ঠাময় প্রেমাতিশব্য প্রকাশ 
করিলেন, চন্দ্রাবলীর কুঞ্ধে গমন করিরাও তিনি সেইরূপ ভাবই প্রকাশ 
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কাব্যমাধুরী--বিদগ্ধ-মাধব । ৫০৫ 


করিলেন,_স্বরং মম লোচনেন্দী- বরচততরিকা চন্্াবলী” অর্থাৎ এই হে 
আমার নয়নেন্দীবরের চন্দ্িকা-্বরপ চন্দ্রাবলী স্বরং আমিয়া উপস্থিত 
হইলেন ।” ইহ! প্রেমিক প্রবর রস-রাজ শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি! 
কিন্তু বলা বাহুল্য ইহা একপ্রকার শঠতা মাত্র । চতুর্থ অঙ্কে কৃষ্ণ 
চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন,_প্রিরে, আনি তোমার বিরহে অত্যন্ত অবসন 
হইতেছিলাম। অকন্মাৎ বনমধ্যে মধুররসশালিনী শীতলম্পর্শা অমৃতমরী 
রাধা মিলিত হইয়া তদ্বিরহ জনিত তাপ হরণ করিয়া লইলেন। (এই 
বলিয়া! সভয়ে “ধার! ধারা” শব্দ উচ্চারণ করিতে লালিলেন ) 
চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের মুখে রাধা নাম শ্রবণ করিয়া অস্ুয়ার সহিত 
বলিলেন, যাও যাও, রাধাকে গিয়া সেবা কর। 
কৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমি ধারা” বলিয়াছি। 
চন্দ্রাবলী। কি করির| বর্ণঘয়ের বৈপরীত্য হইল? 
রুষ্ণ। পরিয়ে, বর্ণঘয়ের হউক বা কর্ণয়ের হউক, বিপরীত ঘটিরাছে 
ইহাতে কোন বিচার নাই ।* এইরূপে পদ্মা, চন্দ্রাবলী ও ক্ষ্ণের বিদগ্কতা- 
পূর্ণ প্রণয়-কলহ আরম্ভ হইল । অতঃপরে কৃ ও সুবলের কথোপকথন । 
কেশর কুপ্ে শ্রীরাধাকে আনয়নের জন্য হুবলকে প্রেরণ, শ্রীরাধিকার 
কেশর কুগ্জে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের চতুরতাপূর্ববক বনমধ্যে আত্মগোপন, 
ক্রীড়াকুঞ্জে & শ্রীরাধার বানক সজ্জা নির্ম্মাণ। কিন্ত রাত্রি ক্রমেই গভীর হইতে 
লাগিল, শ্রীরাধিকা'র হৃদয়ে ক্রমেই উৎকণ্ঠা বাঁড়িল, তিনি নানাপ্রকার 
উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রীমতীর হৃদয়ে নির্ষেদ, চিন্তা, খেদ, 
অশ্র, মুচ্ছা ও নিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি বিপ্রলন্ধা নায়িকার চেষ্টা প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। শ্রীরাধিকার জি হইতে লাগিল, চজ্্াবলীর হিতৈ- 
যিণী পদ্মা বুঝি শ্রীকুষ্ণকে কোথাও রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শসা 
এই বিপ্রলবা.ভাব কবি বছুনন্দন দাস অতি মধুর ভাবে বর্ণন 
করিয়াছেন। পদটা অতীব চিত্তাকধি ও সুমধুর, যথা ৮ 
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৫০৬ জীমৎ রূপ-শিক্ষ। | 


নবীন কেশর কুঞ্জ,  বঝঙ্ধারে ভ্রমর পুঞ্জ, 
পরিমলে ভূবন ভরিল । 
শেফাঁলিকা পুষ্প যত, খসিয়া পড়িল কত, 


তবু কৃষ্ণ তথা না আইল ॥ 
সখি হে বঞ্চনা করিল মোরে হরি । 

কোন সখি-হিতগণ, ভুজ পাশে স্থবন্ধন, 
করিয়া রাখিল কৃষ্-করি ॥ প্র ॥ 

কেন আইন্থ এত দূর, লঙ্ঞিয়া আপন কুল, 
ধিক্‌ জিউ কুলের কামিনী ৷ 

কেনে বানাইন্ণু বেশ, কুসুমে রচিয়া কেশ,. 
কেন কৈন্ধু ভূষণ সাজনি ॥ 

সন্দেশ পাইয়| সার, না গণিলাঙ সারাৎ্সার, 
ভাল মন্দ বিচার হৃদয় । 


এ ঘোর রজনী কালে, টিবষধরগণ খেলে, 
তাহারে ঠেলিয়া আইচু পাঁয় ॥ 
মনোরথ কত শত, : করিয়া আইল যত, 


সকলি হইল মোর আন । 

বিধি বৈরী হৈল মোরে মিলিতে না দিল তারে, 
ধিক্‌ রহু বিধির বিধান ॥ 

কৃষ্ণের অসন্গ দেখি, ত্যাগ কৈল নিদ্রা সখী, 
এত দোষ গুণ গণ মিতে ৷ 

রজনি চলিয়া গেল, আশা মোর না তেজিল, 


ঘুরে মন তাহারে মিলিতে ॥ 
ক্ষীণ হইল সব দেহ, ছাঁবিতে নবীন নেহ, 


অন্তরাগ তভু না ছাড়ন্ন। 
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8. 


কাব্যমাধুরী_ বিদগ্ধ-মাবব । ৫০৭ 


অতেব জানিল কা, কি আর করিলে লাজ, 
শুন সখি মনে যেই লয় ॥ 

সাজহ কুস্থম শেজ, তাহাতে আনল ভেজ, 
হরণ করহ মলয়জে। 

কৃষ্ণ নাম মন্ত্ররাজ, পড়হ পাবন কাজ, 
দেহ দিব সে অনল মাঝে ॥ 

যাতে কৃষ্ণ-গুণগান, কি জানি করিছে প্রাণ, 
করিব যমুনা পরবেশ। 

দান যদুনন্দন, কহে ধৈৰ্য্য কর মন, 
মিলাইব শ্যাম নাগরেশ ॥ 


বিরহ্-ব্যাকুল শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখাকে লইয়া কুষ্কান্বেষণে 
বহির্গত হইলেন। কিয়দুর গমন করিয়াই তাহার! শ্রীকুষ্ককে দেখিতে 
পাইলেন। তখন পরিহাস বাক্যাদি আরম্ভ হইল; তাহা অতি মধুর। 
অতঃপরে চন্দ্রাবলীর কথা-উত্থাপনে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, শ্রীরাধার অন্য 
উপস্থিত হইল কিন্ত শ্রীরাধিকার সম্মোহনরপ কটাক্গ-বাণে শ্রীকৃষ্ণ পুপ- 
পুটকার সহিত মুরলীও অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধার বসনের অঞ্চলে প্রদান 
করিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীরাধিকা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও মুরলী- 
মাহাত্মা, যথা := 


যা নিৰ্শ্মাতি নিকেত-কর্শ্মরচনারভে করন্তডন:, 
রাত্রৌ হস্ত করোতি কর্ষণ-বিধিং যা পত্যুর্ধাদাপ ! 
গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরে! যানীবি বিধ্ৰংননং 
ধূর্ত গোকুল মঙ্গল্ত মুরলী সেয়ং মমাভূঘশা | 
ব্রজনারী কর, যেই করে জড়, 
করিতে গৃহের কাজ! 
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৫০৮ মৎ রূপ-শিক্ষা। 


সা ————————— প 


আগে গুরুজন, এ নিবী-বন্ধন 
ছিড়িরা বে দেয় লাজ ॥ 
রজনী সময়ে, আপন আলে, 
পতি কোলে থাকে নারী 
তারে যে হরিল, সে বেণু পাইল, 
যতনে রাখহ ধরি ॥ 
বে বেণু সঘন, করে বিড়ম্বন, 
খসার কুন্তল পাশ । 
হরয়ে যুবতি- গণের যে মতি, 
পাশরায়ে গৃহবান ॥ 
হরিণী সকল, মুখের কবল, 
খাইতে না দেয় যেই । 
নদীগণ জল, যে করে পাথর, 
শীল! করে জলময়ী ॥ 
যাহার ধ্বনিতে, নারীগণ-চিতে, 
কররে মদন-জালা। 
ধৈরজ ধরম, করম ভরম, 
হরয়ে কুলের বালা ॥ 
নে বেণু পাইলা, ম্‌ন্দল হইল. 
অমর্গল দূরে গেল! । 
এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ, 
সতী কুল বহি গেলা ॥ ৯ 
এই অঙ্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে একটা পদ্যে কবি কাব্য-প্রতভার এক 
“বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন । শ্রীরাধার রূপ বর্ণনাচ্ছলে দশাবতারের সহিত 
সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। উহার ভাব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন মানিনি, 
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কাব্মাধুরী--বিদগ্ধ-মাধব। ৫০৯ 


পপ 
টি 


তোমার লোচন চঞ্চলমীন সদৃশ, কমইপৃষ্ট অপেক্ষাও তোমার স্তন: 
স্থকঠিন, দীপ্তিশালি ক্রোড়দেশে তুমি মিলিত! হইয়াছ, তোমার অধর- 
বিশ্ব প্রহ্লাদকে (আনন্দকে) সঙ্ঘ্দন করিতেছে, মধ্যদেশে বলিবন্ধন অর্থাৎ 
ত্রিবলিরেখায় সুশোভিত, মুখকান্তি দ্বারা রামাগণকে জয় করিয়াছ, 
তোমার অন্দে নিবিড় শোভা! ধৃত হইয়াছে এবং তুমি মনোমধো কন্ধিকে 
অর্থাৎ কলহকে স্থান দিয়। বিরাজ করিতেছ।” ললিতার প্রত্যুত্তর বথা ঃ-- 
ললিত । কুষ্ণ, তোমার অবতার সকল তোমাতেই আছে, কারণ 
এ সকলের চিহ্ন তোমাতে দেখিতেছি। তোমার অরণ্য মধ্যে চাঞ্চল্যই 
মীনাবতার, কঠিনতাই কুণ্মাবতার, কপটতাই বামনাবতার, প্রচণ্ড মাধুরযাই 
পরশুরামাবতার, স্ত্রীগণের কেশাকর্ষণই রাবণ-বিধ্বংসন অর্থাৎ রামা- 
বতার, অবিরত উৎকট অহঙ্কার ও মদিরাদিজনিত মত্ততানিবন্ধন 
চপলতাই বলরামাবতার, স্থহ্বদগণ রূপ আমাদের ছুঃখদারিত্ব অথবা বজ্ঞ- 
বিধ্বংসনই বুদ্ধাবতার এবং খড়ের প্তায় তীক্ষলীলাই কন্কি অবতার, 
এইরূপে মংস্তাদি দশ অবতারের অংশ স্পষ্ট্পে তোমাতেই বিরাজমান | 
এইরূপ কথোকথন হইতে হইতেই মুখরা আসিয়া উপস্থিত হংরেন, 
রসোল্লাসে বাধা পড়িল । এইরূপে চতুর্থ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল। 
বৈশাখী পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথির প্রাত্ঃযকালীন মান ও নেট 
হরণাদি লীলা বর্ণনান্তে এ দিবসেরই অপরাহ্ন পণ্য UE রঃ 
মান-ভঞ্গন ও বন-বিহারাদি লীলা প্রকাশ করিবার নিমিভ পরম 
ৃ ot ত ই লৌর্ণমাশীর মুখে মধুমদলের 
আরস্ভ হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেহ ০ 
প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃত প্রেমের লক্ষণজানা যায় । পৌর্নমাসী রতি 
স্তোত্রং যত্ৰ তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিতন্ত ধতে রাও 
নিন্দাপি প্র প্রফছতি পরীহাস-শরিযং বিরতি 
গুরুতাং কেনাপান।তহ্বতী 
বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥ 


দৌষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন 
প্রেষ্ুঃ স্বারসিকণ্ত কন্ত চিদ্রং 
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৫১০ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


যাহাতে প্রশংস| করিলে ও প্রশংসা! ওদাশীন্তয অবলম্বন করিয়া মনো- 
“বেদনা উৎপাদন করে এবং যাহাতে নিন্দা করিলে এ নিন্দাও পরিহাস- 
রূপে পরিণত হইয়া মনের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, অপরস্ত দোষে যাহার 
অল্পতা ও গুণে যাহার অধিকত হয় না, তাহাকেই নৈসর্গিক প্রেম কহে। 
অতঃপরে কুষ্ণের শঠতায় কিয়ংকালের জন্য যদিও ললিতার বাক্য- 
কৌশলে শ্রীরাধার হৃদয়ে মানের ভাব আনির়াছিল এবং তিনিও সেই 
মান-ভাব দেখাইরাছিলেন কিন্ত প্রগাঢ় প্রেমের প্রবল বন্যায় শ্রীরাধার 
সেই মানের বাধ ভাসিয়া গেল; কলহীন্তরিতার অঙ্গতাপ তীহার হৃদয় 
জুড়িয়া বসিল। তিনি অন্থতাপ করিয়া নিজের দুঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। চতুর! ললিতা শ্রীরাধাকে মানত্যাগের জন্য একটুকু মৃদু- 
মধুরভতপনা করিলেন। শ্রীরাধার অকৈতব প্রেমভরা প্রাণ, কৃষ্-সঙ্দমের 
জন্য আকুল হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল যেন বিশ্বব্রক্মাণ্ডের সমস্ত 
বস্তই তাহাকে কৃষ্ণের নিকট গমন করার জন্য দৃতীভাবে টানিরা 
লইতেছে। তখন সহসা তাহার কৃষ্ণ-বিভ্রম উপস্থিত হইল, তাহার 
মনে হইল কৃষ্ণ যেন বলপূৰ্বক তাহাকে আলিঙ্বন করিতেছেন । এইজন 
তিনি কালিন্দী-কুলবত্তী কদম্ব তরু সকলকে সাক্ষী করিতেছেন । এই 
সময়ে ললিতা আনিলেন, শ্রীরাধার চিন্ত-বিভ্রম-জনিত স্ফু্তি ভাদ্দিয়া 
গেল, নান্দীমুখী একটা কথার শ্রীরাধার চরিত্র আ্রাকিয়া দিলেন। 
তিনি বলিলেন রাধে, তুমি স্বভাবতঃ মৃদুলা, তবে কেন মাধবের প্রতি 
কঠিনা হইতেছ? বুঝিয়াছি তোমার কোন দোষ নাই। হিমদ্রবে 
'নবনীত স্বয়ই কঠিন হইয়া উঠে। এইস্থলে শ্রীরাধা আবার বংশীর 
প্রসংসা করিয়া কিঞ্চিৎ নিন্দা করিলেন । সে পদ্যটি চরিতামৃতেও আছে, 
“সুধখতশ্তব জনি” ইত্যাদি প্লোকটার কথাই বলিতেছি। বিশাখা 
বলিলেন, বাশীর আশ্চর্য্য গুণ আছে, বায়ুমুখে ধরিলে এ বাঁশী আপনিই 
বাজে । শ্রীরাধ। উহা পরীক্ষা করিতে গিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিলেন। 
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মাপা 


বংশীধ্বনি জটিলার কর্ণে প্রবেশ করিল, জটলা বাধিনীর মত লক্ষে বক্ষে 
আসিয়া শ্রীরাধার হস্তে কৃষ্ণের মুরলী দেখিতে গাইলেন, অমনি ক্রোধভরে 
উহা! কাড়িয়া লইলেন। লোকে কথার বলে,-:“যেখানে বাঘের ভয়, 
নেইখানেই রাত হয়” । জটিলার তঞ্জন-গঞ্জনে বন মুখরিত হইয়া উঠিল, 
শ্রীরাধার হৃদর দুর দুর কাপিতে লাগিল, চতুরা ললিতার প্রত্যুৎ্পন্নমতি 
কখনও ঘুমায় না,_-সদাই স্গাগ ! ললিত! সভয়ে ভরটিলার নিকটে গিয়! 
বলিলেন, আপনি মিছামিছি কি আশঙ্কা করিতেছেন? আমর| কালিন্দী- 
তটে উহা কুড়াইয়! পাইয়াছি।, জটলা সে কথা অগ্রাহ্থ করিলেন। 
সুবল জটিলাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি সামান্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত 
হইয়াছেন কেন? এ দেখুন দধিলম্পট বানরীটা আপনার ঘরে প্রবেশ 
করিতেছে । জটলা মুরলী নিক্ষেপ করিয়া বানরীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। 
এ দ্দিকে পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে অভিসার করাইলেন। শ্রীরাধার 
প্রতি প্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রকৃতই উদ্ভ্রান্ত প্রেম। ধ্যানের তীব্রতায় 
সমাধি হয়, সমাধিতে জগতের সর্বত্রই ধ্যেয় বস্তুর তি হ্য়। ভরের | 
রাধা-প্রেম তাহাকে মহাযোগীর ন্যায় রাধাভাবে রি করিয়াছে | 
তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বদাই রাধারপু দেখিতে লাগিলেন এবং 
উৎস্ৃক্ভাবে বলিলেন ঃ- না 
রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতণ্চ রাধা 
রাধাধিসব/মিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা । 
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনেচ রাধা 
রাধামরী মম বভৃব কুতদ্রিলোকী ॥ 


‘বতৰ শ্রীমতী রাধিকাকে 
ভাটলাঁর ভগিনী-পুত্রী সারন্দী অভিসা রতা ২ RS 
জটিলার ভগিনী-পুজ্র বণ করিতেছেন, তুমি 
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০১০ লী 


উপস্থিত হইলেন, - ওরে ! কুলাঙ্গার কালমুখি, প্রত্যহ তুই আমাকে . 
বঞ্চনা করিস্‌ ?”এই বলিয়া! শ্রীরাধিকাকে ভর্খসনা করিতে করিতে তাহার 
হাত ধরিয়া বলপূর্ববক টানিয়া লইয়া গেলেন। প্রেমের গগনে পুর্ণচন্তর 
উদ্দিত হইতে ন। হইতেই অমনি রাহ আনিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। 
শ্রীকষ্ণ বিষন্ন হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। বলিতে লাগিলেন, 
হায় ! আমায় রহস্য-কেলি প্রকাশ পাইলে লঘু হৃদয় অভিমন্য অতিশয় 
রুষ্ট হইয়া হয়ত শ্রীরাধাকে নিরুদ্ধ করিয়া গোপনভাবে গৃহে রাখিবে, না 
হয় বছুরাজধানী মধুপুরীতেই বা লইয়া যাইবে । শ্রীকৃষ্ণ বিলাপ 
করিতেছেন :— 
হাহ! রাধে তোমার লাগিয়া । নিরবধি পোড়ে মোর হিয়! ॥ 
না জানি কি জানি হয় আজ । বেকত বা হয় সব কাজ ॥ 
তুয়া সঙ্গে মনোহর লীলা । গোকুলে বেকত ভৈগেলা । 
অভিমন্্য লখিলে আশয় । বান্ধিয়া বা রাখে নিজালয় ॥ 
কিব! তোমা! লুকাইয়া রাখে । তবে আমি দেখিব কাহাকে ॥ 
কিব! সে মৃখর! নইঞা যায়। তবে আমি কি করি উপায় ॥ 
এ যতুনন্দন দাস কহে। না ভাবিহ্‌ মঙ্গল আছয়ে ॥ 
এস্থলে পৃভ্যপাদ গ্রন্থকার এক চম্‌ংকার ঘটন।র অবতারণা করিরাছেন। 
ললিতা ও শ্রীরাধাকে লইয়া টিলা খন গমন করিলেন, তখন মধুমদ্গল 
কুতুহলাত্রান্ত হইয়া উহাদের সন্ধে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া 
শ্রীক্চকে বলিলেন সখে, তোমার রাধিকা এক আশ্চর্য্য বিদ্যা জানে; 
যখন জটিলা তাহাকে তাড়না! করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা অবগুঠুন 
মোচন করিরা সর্বজন-সমক্ষেই স্থবল হইয়া দাড়াইলেন।” শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, তারপর কি হইল?” মধুম্দল সেইরূপ ওস্ুক্যের সহিত 
বলিলেন, “তারপর সকলেই জটিলাকে ভঁৎসন! করিতে লাগিলেন । জটিল! 
লজ্জায় অবনত বদনে পলায়ন করিলেন এবং শ্রীরাধা ললিতার কর্ণে মন্ত্র 
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পাঠ করিয়া তাহাকে বৃন্দ করিয়া তুলিলেন।” প্রীত বলিলেন সখে, 
আমার মনে হইতেছে ইহা শ্রীরাধার বিদ্যা নয়, অভিমন্ার আশঙ্কায় 
বৃন্দারই এরূপ ছলন!। 'মধুমঙ্গল বলিলেন, ইহাঁও হইতে পারে। আমি 
পুনর্ব্বার দেখিয়াছি, সবল বৃন্দানির্শ্মিত রাধাবেশে মুখরার গৃহে প্রবেশ 
কারলেন |” 
 খীদিগের চিত্ত-চমৎকার-নৈপুণ্যে ব্রজলীলা বাস্তবিকই সময়ে সময়ে 
'চিত্-চমকারিত্বম্ন অদ্ভূত রসের লীলাস্থলী হইয়া দীড়ার। ম্ধুমঙ্গল 
বলিলেন সখে, এ দেখ স্থবল ও বুন্দা এ আমিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 
ঠিক তাইত বটে, এস, এস, স্থবল এস ৷ শ্রীরাধিকা সহাস্তে সুখে হস্তাবরণ 
. দিয়া ললিতাকে বলিলেন, তোমার সখা কৃষ্ণ, আমাকে স্থবল বলিয়া 
মনে করিতেছেন।” শ্র্ুষ্ণ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন সখে, শিল্পের 
আশ্চর্য্য সৌষ্ঠব দেখ, স্থবলকে ঠিক রাধিকার মত দেখাইতেছে।” 
এস্থলে ললিতাও বৃন্দ সাজিয়৷ আসিয়াছেন। রাধাতে যেমন গ্লব্ল 
ভ্রান্তি, ললিতাতেও সেইরূপ বৃন্দা-ভ্রান্তি হইতেছে । ললিত! বখন 
রাধাকে রাধ| বলিতেছেন, মধুমঙ্গল তখন বলিতেছেন “হুবল, তুমি রাধা 
নাম স্বীকার কর কেন? সরল কথা বল। আকার ও নাম গোপনের 
কি প্রয়োজন?” শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ করিয়া বলিলেন, তুমি হুবলকে ওকথা 
বলিও না । আনি রাধা নামটা বড় ভালবাসি। তবুত আমি রাখ! 
নামটা শুনিতে পাইতেছি? আমিও স্বলকে রাধা নামে শিরোধন 
করিব।” এই বলিয়| শীকবষ্ সন্মুখে গিরা বলিলেন, এস আমি তোমা 
আলিঙ্গন করিয়া মুহূর্তের তরেও রাধা আনিদ্দন-জনিত সুখ উপভোগ 
করিব।* শ্রীরাধাকে পশ্চাতে রাখিয়া ললিতা কৃষ্ণের সমুখে দবাড়াইয়! 
বলিলেন, নাগর, যেখানে স্থবল আছে, সেখানে গিয়া সুৰলের সহিত 
আলিঙ্গন কর, এখানে দত প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই” মধুমন ও 
করিয়া বলিলেন, “বন্দে, তুমি যথার্থই ললিতার মত ব্যবহার করিতেছ। 
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এই সময়ে প্রকৃত বৃন্দা আলিয়া উপস্থিত হইলেন. বলিলেন, সখি 
রাধে, তুমি শ্ররুষ্ণকে আলিম্থন কর।” মধুমর্দল বিশ্মরের সহিত বলিলেন, 
ইন্্রজালিনি বৃন্দ, তুমি ধৃমরাশিতে মেঘ প্রতীতি করাইয়া বিদগ্ধ 
চাতককে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইবে না!” বুন্দা 
হাসিয়া বললেন “ঠাকুর, তুমি মেঘ ও ধূম চিনিতে পার না। এই মেঘের 
কণ্ঠে বিদুংমালা আছে, ইহার আকধণ করারও শক্তি আছে; এ স্থবল 
নয়, রাধা!” শ্রীকৃষ্ণ রাধার কণে রঙ্দন মাল! দেখিয়! বিস্মিত হইলেন, 
মধুমঙ্গলের সে বিশ্বাস হইল না। শ্রীকুষ্টের ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। 
তিনি শ্রীরাধার নিকটে অন্থনর প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শ্রীরাধা ঈষৎ 
মানভরে বলিলেন--থাক, থাক, তোমার ও সকল শঠতা জানা গিয়াছে ।” 
শ্ররাধার মান-গ্রশমনের জন্য বৃন্দ তাহাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, 
শ্রীরাধা প্রসন্না হইলেন না, কৃষ্ণ কাতরকঠে বলিলেন £__ 
নিষ্ঠুরা ভব মৃদ্বা বা প্রাণাস্বমসি রাধিকে । 
অস্তি নান্যা চকোরন্ত চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ ॥ 
রাধে, কঠোরা হও কৃ মৃদ্ধাই হও কিন্তু তুমিই আমার প্রাণ। যেমন 
চন্দ্ৰলেখা ব্যতিরেকে চকোরের অন্য গতি নাই, তদ্রপ তোমা ভিন্ন আমার 
জীবনে অন্ত উপায় নাই ।” শ্রীরাধা অতি বাঁকুলভাবে বলিলেন, সত্য 
সত্যই তুমি মায়াবীদ্িগেরও বিমোহনকারী, এই বলিয়া কাদিতে 
লাগিলেন। তখন ললিতা বলিলেন ঃ_- 
ধারা বাম্পমরী ন যাতি বিরতিং লোকস্ত নিমিৎসতঃ 
প্রেমান্মি্লিতি নন্দনন্দন রতং লোভান্মনো মাকৃথাঃ । 
ইখং ভূরি নিবারিতাপি তরলে মন্বাচি সাচীকৃত- 
ভ্রববন্দা নহি গৌরবং ত্বমকরোঃ কিং নাছ্য রোদিস্যসি ॥ 
টি তোমাকে বলিকাছিলাম, যে ব্যক্তি নন্দনন্দননিষ্ঠ প্রেম 
হ্বদয়ে ধারণ, করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কখনও অক্রধারার বিরাম 
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কাব্য মাধুরী --বিদঞ্ধ-মাধব । GS 


উতর 


সস তুমি লোভ বশতঃ এ প্রেমে-দন:-নংযোগ করিও না, হে তরলে, 
এই প্রকার বারস্বার নিবারণ করিলেও তুমি আমার বাক্যে জ্বর বক্র 
করিয়াছিলে, আদর প্রকাশ কর নাই, তবে কেন আজ রোদন না করিব! ?* 
এস্থলে শ্রীগোবিন্দদাঃসর পদ্টী রনপোষক হইবে । 
শুনইতে কান্- মুরলীরব মাধুরী 
অবণ নিবারলে1 তোর । 
হেরইতে রূপ নয়নযুগ বাঁপলৌ 
তব মোহে রোখলি ভোর ॥ 
সজনি তইখনে কহল মো তোই। 
ভরমিহ ওসঞে নেহ বাঁ়াঅবি 
জনম গোঙাঅবি রোই ॥ ধ্রু ॥ 
বিনুগুণ পরখি পরক রূপ-লালসে 
কাহে দৌপলি নিজদেহা। 
দিনে দিনে খোঅসি হেন রূপলাবণি 
জীবইতে ভেল সন্দেহা ! 
যো তুহু হৃদয়ে প্রেমতরু রোপনি 
শ্যাম-জলদ-রস-আশে। 
সো নিজ নয়ন- নীরে করু সেচন 
কহ তুহু গোবিন্দ দাসে ॥ 5 
অবশেষে শ্রীরাধা স্ত্প্রন্না হইলেন এবং প্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন- 
জনিত আনন্দোল্লাময় কথোপকথন চলিতে লাগিল । এমন সময়ে জটিল! 


আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাকে দেখিয়া শ্রীরাধিকা ভীত-ভীত ভাবে 
উঃ নু করিলেন ।  জটিলা শ্রীরাধাকে দেখিয়। 


ললিত| ও বৃন্দার সহিত প্রস্থান 
মনে করিলেন যে ইনি প্রত্যুত রাধা নন,_হবল । তাই বলিলেন, ওরে 
বল, কেন তুই সর্বদা বধৃবেশ ধারণ করিয়া আমাকে বিড়দ্বিত করিস্‌? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 90528170001 


৫১৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ৷ 


০ সী 


গ্রকুষ মনে মনে হাসিতে লাঁগিলেন। তিনি বুঝিলেন এবারও জটিলার- 
শ্রীরাধার স্থবল বলিয়। প্রতীতি হইয়াছে। তখন অঁরাধা, ললিতাও 
বুন্দার সহিত অনেক দূরে সরিয়। পড়িরাছেন। শ্রীকৃষ্ণ হাস্ত করিয়া 
বলিলেন *জটিলে, আমি গুরুবর্গের শপথ করিরা *বলিতেছি, শ্রীরাধাই 
যাইতেছেন, স্থধল নর। জটিল নিজের বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 
“ওরে ধূর্ত, আমি বিচক্ষণা, সকল বিষয়ই পরীক্ষা করিতে ক্ষমতা আমার 
আছে। আর ধূর্ততা প্রকাশ করিস্‌ না--এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। 
শ্রীরু্ণ ও মধুমদল গোকুলে গমন করিলেন। এইরূপে পঞ্চমাঙ্ক পরি- 
সমাপ্ত হইল । 
ষষ্ট অঙ্কের প্রথমেই জটিলার প্রবেশ । জটিল! তাহার ভগিনী-তনয়৷ 

সারঙ্গীর মুখে শুনিয়াছিলেন, শ্রীরাঁধা তাহার নীল সাড়ীর পরিবর্তে 
শ্রকৃষ্ণের পীতবন্ত্র পরিধান করিরাছেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না-হইতেই 
জটিল শ্রীরাধার গৃহে আসিয়া সেই বস্ত্র লইয়া এক মহ। গোলযোগ 
আরম্ভ করিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-বিশারদ বিশাখ। তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
বুঝাইয়! দিলেন যে উহ্যকষ্ণ-পরিহিত বস্তু নয়। এইরূপে জটিল! ও বিশা- 
খার কথোপকথনের পর ললিতা ও পদ্মা উপস্থিত হইলেন। জটিল! 
চলিয়া গেলেন। ললিতা বিশাখা! ও পদ্মা আপন আপন পক্ষের যুথেশ্বরী- 
্য়ের গৌরব-কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরাধা আপন প্রশংসা শুনিয়া 
লজ্জিত হইলেন এবং সখীঘয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। এই সময়ে 
পদ্মা চলিয়া গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। বিশাখা একটা 
'পদ্যে আবার বংশী-নিংস্বনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, থা ₹ 

ত্রপাঁভিচরণক্রমে পরম সিদ্ধিরাথর্বণী 

স্মরানল-সমিন্ধনে সপদি সামধেনী-ধ্বনিঃ ! 

তথাত্মপরমাত্মনোরুপনিষন্মরী সঙ্গমে 

বিলাস-মুরলীভরা! বিরুতিরছ্য বৈরারতে ॥ 
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টি. ১ 
রাধে, মুরলীধ্বনি তোমার লক্জারূপ অভিচার যজ্ঞে অর্থবববেদোক্ত 
'মন্ত্রবিশেষ, কন্দর্পানল প্রজলনবিষয়ে সামধেনী মন্তরপাঠ-স্বরপ, তথ! আত্মা 
'গরমাত্মার সন্বমে অর্থাৎ একীকরণে অর্থাৎ প্রেমমৃচ্ছার্থ তব্বমসী বাক্য- 
ময়ী উপনিষ-বিশেষ, অতএব এই মুরলীধ্বনি তোমার সন্ধে বৈরতা 
“বিধান করিতেছে । 
অতঃপরে শ্রীকুঞ্ণ, মধুমন্থল, শ্রীরাধ ললিত! ও বিশাখার সম্মিলন ও 
কথোপকথন । ইহার মধ্যে শ্রীরাধা অপাঙদৃষ্টিতে শ্রীরুক্তকে দর্শন 
'করিলেন। একতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-নিখিল বিশ্ববহ্মাণ্ডের দৌন্দধ্য-াধু- 
ধ্যের সার-নির্ধযাস, তাহাতে আবার মহান্গ্রাগিনী শ্রীরাধার দৃষ্টি । তিনি 
অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শ্রীকুষ্ণকে দেখিয়া স্বগতঃ ভাবে বলিতে লাগিলেন £_ 
নব মনসিজ লীলাভরাস্ত-নেত্রান্তভাজঃ 
স্কুট কিশলয়ভঙ্গী-সঙ্গিকর্ণাঞ্চলস্ত। 
মিলিতমুছুলমৌলের্মলর! মালতীনাং 
মদয়তি মম মেধাং মাধুরী মাধবন্ত ॥ 
যাহার নবকন্দর্পনীলাবশতঃ নেত্ান্ত্রাণ্ডি হইয়াছে, যাহার কি 
প্রান্তে স্কুটকিশলয়ের রচনা বিরাজ করিতেছে এবং বাহার নামান 
খারা মৃদুল শিরোভূষণ শোভা পাইতেছে, দেই মাধব-দাধুরী আমার 
'বুদ্ধিকে মত্ত করিয়াছে” 
এই অঙ্ে পরীত্ীরাধাগোবিনের প্রেমধিলানময় কখোপকধন তি 
মধুময়। ললিতা ও বিশাখার বাক্য-সংমিশ্রণে উহা আরও বা 
হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরু্ণ শ্রীরাধার দর্শনের জন্য অত্যন্ত নন নি 
ধুমন্দলকে বলিলেন “নখে, শ্রীরাধ। কোথায় ?' মুদি, সন? রি 
বলিলেন, "সত্বরেই তাহার দর্শন পাইবে। জান ই রি রে 
কর,” এই বলিয়া একখানি পত্র দিলেন, তাহাতে রাধা টু 
বরণ মা আছে, আর বিছুই নাই ভীরফ তাহা গাথা সাও গে 
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সহিত প্রকাশ্যে বলিলেন সখে, আমি অতীব পরিতৃপ্ত হইয়াছি।” 
এই বলিয়৷ হাসিমাখা মুখে বলিলেন £_- 
ক্ৰমাৎ কক্ষামক্ষোঃ পরিসর ভূবং বা শ্রবণয়ো- 
ম'নাগধ্যারচ়ং প্রণয়ি-জন নামাক্ষর পদৎ | 
কমপ্যন্তস্তোষং বিতরদবিলম্বাদঙ্গপদং 
নিসর্গাদিশ্বেষাং হৃদয়-পদবীমুতস্থকয়তি ॥ 
যেহেতু, প্রণরিজনের নামাক্ষর ক্রমশঃ নয়ন ও শ্রবণ ছয়ের প্রান্তে" 
সমারূঢ হইলে কাহার না শীঘ্র সন্তোষ বর্ধন করে? অধিক কি বলিব 
প্রণপ্নিজনের নামাক্ষর স্বভাবতই সকলের হৃদয়কে উতস্থৃকান্বিত করিয়া 
থাকে। ইহা অতি সুন্দর, অতি মধুর, যেমন প্রাণ-ম্পর্শী তেমনি 
খাটি সত্য ! 


যাকে বড় ভালবাসি ভাবি তার রূপরাশি, 
ধ্যানে দেখি তার হাসি; মাতে তাতে প্রাণ । 

নাম তার জাগে মনে . দিবানিশি অনুক্ষণে 
ভাবি ধ্যানে, জপি মনে, করি নাম গান ॥ 

যেই নাম সেই জন নাম-জপে এক হন 
নাম ভিন্ন নহে নামী” _শাস্বের লিখন । 

নাম পড়ে;সদ! মনে, জাগে মুণ্ডি তার সনে 


নামে নামে পাই শেষে নামি-দরশন ॥ 
শ্রকৃষ্ণের দীক্ষা মন্ত্র কি, তাহা আমরা জানিনা; কিন্তু কাব্য পুরাঁণে- 
পদ-গানে এবং শ্রীকুষ্ণ-লীলান্গধ্যানে মনে হয় যেন মহাভাব-স্বরূপিণী 
শ্রীরাধার অনন্ত মাধুর্য্যময় স্থমধুর নামই শ্রীকৃষ্ণের মহামন্ত্র। আবার 
অপরাপর পদে বিশেষতঃ শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদে জানাযায়, শ্রীকৃষ্ণ নামই 
শ্রীরাধার মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্রৌষধি। চণ্ডীদাসের অক্ষয় অমৃতময় পদে 
লিখিত আছে ঃ--. 
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সখি কেব। শুনাইল শ্।ম-নাম। 


কাণের ভিতর দিয়! মরমে পৰিল গে 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ ক্র ৃ 

না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো. 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 


কেমনে পাইব সই তীরে। 
শান্ত্কর্তীরা বলেন, নাম-জপ, এবং নাম-গান,_মহানাধনা-স্বরপ । 
ইহার যথাথতা সাধকমাত্রই অন্পপ্রয়াসে নিজ জীবনে অনেক সময়ে 
অনুভব করিতে পারেন৷ জপের-ক্রিয়৷ সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ফল প্রদা। 
বাহ! হউক এই অক্কে শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দের কথোপকথন-বিলা 
কিঞ্চিৎ স্দীর্ঘ। সুনিপুণ গ্রন্থকার অতি সংযত ভাবে উভয়ের সম গেরও 
কিঞ্চিৎ আভাস এন্থলে দিয়াছেন। আর একটা কথা এই যে, যেখানে 
প্রেম অতি প্রগাঢ়, সেখানে কথার কথায় প্রণয়িনীর অভিমান পরি- 
লক্ষিত হয় এবং সময়ে সময়ে সুমধুর প্রণয়-কলহও রসের মাও! সদ 
দ্বিত করে। প্রীরাধাগোবিন্দ-লীলায় সবীদের প্রভাব, প্রসার ও প্রতি 
পত্তি খুবই বেশী। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীপাদ রামানন্দ বলেন * 
রাধা কৃষ্ণ-লীলা এই অতি গৃঁঢ়তর ৷ 
দান্ত বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥ 
সবে এক সখীগণের ইহ! অধিকার | : 
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ' 
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। 
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥ রর 
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি! : 
সখীভাবে যেই তীরে করে অনুমতি ॥. 
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এ শী ীীশীীশী শাটিিিি শিট ১ পির 


রাধাকৃষ্ণের কুগ্ধসেব! সাধ্য সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 

পাদ গ্রন্থকার ললিতা বিশাখার উক্তিতে এই নাটক খানিকে 
অধিকতর সুন্দর, সরস, সজীব ও মধুময় করিয়৷ রাখিয়াছেন। শ্রীরাধা রস- : 
কৌতুকের জন্য বনান্তরে লুকাইয়া ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ খু'ঁজিয়া খুজিয়া 
তীহাকে বাহির করিলেন। শ্রীরাধাকে দেখামাত্রই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিত 
বলিলেন, "তোমার লুকান-চাতুরী এখন কোথায় রহিল? পেয়েছি 
তে! তোমায় ?” শ্রীরাধা প্রণয়-ঈর্যার সহিত বলিলেন, তোমার ভর়েইতো! 
গালাইয়া ছিলাম, তুমি এখানেও আবার আমাকে বিড়দ্বিত করিতে 
এসেছ! এখন যাই কোথা? 

শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-গ্রাঘার সহিত বলিলেন, “আমার গভীর বুদ্ধিপটুতার 
প্রভাব দেখলে তো ? তোমার লুকান বিদ্যাটী পরাজিত হইয়াছে তো ? 

স্তুর! বাগ্‌বিসশ্তাস-নিপুণা ললিতা তখন আর নীরব থাকিতে 
পারিলেন না) সগর্কে বলিলেন হে বাক্মাত্রজিতকাসিন্‌, হে বাক্যবীর 
তুমি কেবল কথার বড়াই জান, কথার বড়াই লইয়াই অ:স্মশ্নাধা কর 
কিন্তুকাজে কিছুই নয়। এই বলির! ললিতা, সংস্কৃত পদ্যে বলিলেন ₹_ 

অস্বিয়েক সরোজসম্তব-কৃতন্তোত্রোইসি বৃন্দাবনে, 
রাধ| ভূরিহ্রিণ্যগর্ভরচিত-প্রত্যন্গকাস্তিস্তবা । 
হস্তোদস্ত-মহীধর স্বমসক্বন্নেত্রাস্তভল্গী চ্ছটা- 
কৃষ্টোচ্চেধরণী-ধর। মম সখী তদ্বীর মাহস্কথাঃ ॥ 

' অহে, এই বৃন্দাবনে এক ব্ৰহ্মামাত্ৰই তোমারই স্তব করিয়াছেন, 
তাহাতেই তোমার এত অহঙ্কার ! কিন্তু বহু বহু হিরণ্যগত্ত ( ব্রহ্মা ) 
শ্রীরাধার প্রত্যঙ্গকান্তিকে স্তব করিতেছেন । তুমি হস্তে একবার মাত্র 
মহীধর ( পর্বত ) ধারণ করিয়া অহঙ্কৃত রা কিন্ত আমার সখী 
শ্ীরাধার নেত্রাসতচ্ছটা, তুমি যে ধরণিধর তোমাকে কতবার মাক 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


কাব্য-মাধূরী-_বিদঞ্ধমাধব। ৫২১ 


করিয়াছে, অতএব হে বীর, আর অহঙ্কার করিও না।” শ্রীরাধার 
পরাজয় ললিতার অসহ । 
সখি-জীবনে ইহাই মৃহীত্রত, ইহাই আনন্দ | তাঁহার! অজ্সন্থখ- 
.বৈভরের কামন! করেন না, আত্ম-তুষ্টিও তাহাদের জীবনের লক্ষ্য নহে। 
নিজ জীবনের নিখিল স্বার্থ-ভোগ-নুখ-বাসনায় জলাঞ্চলি দিয়া তাহার 
অহনিশ শ্রীরাধার সেবায় তন্গ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেন। ইহার একটা 
‘দৃষ্টান্ত এই অঙ্ক হইতেই দ্েখাইতেছি। ললিতার চাতুধ্য-রসময় 
'আপাতপ্রতীয়মান কাঠিন্য দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ললিতে, তুমি 
কাঠিন্ত পরিত্যাগ কর। ললিতা তখন বিদ্রপ করিয়া বলিলেন, 
আমাকে কিছু উৎকোচ দিবে তো?” একথা নিয়! শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া 
বলিলেন, তোমাকে সত্যই বলিতেছি, শ্রীরাধাকেও বঞ্চনা করিয়! 
সন্ধ্যাকালে তোমাতে সদত হইব।” এই কথা শুনা মাত্র ললিতা 
পদদলিত ফণীর ন্যায় গর্জিয়া উঠিলেন। তীহার প্রফুল্ল মুখ ভীষণ ক্রোধে 
আরক্ত হইয়া উঠিল, অতীব কর্কশ স্বরে ক্রোধ-কম্পিত ভাবে তিনি 
‘বলিলেন, দূর হও বিদুষক, দূর হও । ৰ 
শ্ৰীকৃষ্ণ টা রা ললিতা ক্রুদ্ধ ওঁ অপমানিত হইয়াছেন | 

তখন ।তনি কোমল-কাতর কণে বলিলেন, তবে তোমায় কি দিয়! 
সন্তুষ্ট করিব? ললিতা বলিলেন, ‘যদি আমাকে সন্ত করিতে চাও, 
তবে আমার প্রিয় সথীকে সুগন্ধি কুম্থমে সুশোতিত কর । সখি 
চরিত্রের এই এক মহাবিশিষ্টতা ; তাই কবিরাজ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস 
বলিখিয়াছেন 355 

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন । 

কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥ 

কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীল। যে করার । 

নিজ কেলি হইতে তাহে কোটা সুখ পা য় 


~ 


পি 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


৫২২ গ্রমৎ রূপ-শিক্ষা। 


এই অন্ধের শেবেও পূর্ব জটিলার আগমনে স্থখ-সন্মিলনের সহসা 
বাধ! উপস্থিত হয় কিন্তু এখানে রাধারুষ্ণের সম্ভোগলীলার আভাস 
শ্রীপাদ গ্রন্থকারের সংযত ভাষায় যথাসম্ভব গ্রকটিত হইয়াছে । 

সপ্তম অঙ্কে পৌর্ণমাপী ও অভিমন্্যর কথোপকথন । অভিমন্ধ্য 
রাধামাধবের চাঁপল্যের কথা লোকমুখে শুনিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের 
নিকটবর্তিনী হইতে অনেক প্রকার বাধ! দিয়াও কৃতকার্ধ্য হইলেন ন|। 
পরিশেষে মথুরায় শ্রীরাধাকে সঙ্গোপনে রাখার জন্য পরামর্শ স্থির করিয়া! 
পৌর্ণমাসী দেবীকে তাহা জানাইলেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন, তুমি 
গোবর্ধন মল্লের কুটিল চক্রে পড়িয়াছ, তুমি বুদ্ধিমান্‌ হইয়াও অবোধের 
ন্যায় কাধ্য করিতেছ। রাধার অপবাদ সম্বন্ধে গোবদ্দন মিথ্যাকথা 
বলিয়াছে |» 

অভিমন্থ্া । দেবি, এই অগবাদতো প্রসিদ্ধই আছে; সকলের 
মুখেই তো! রাধার এই অপবাদের কথা শুনিতে পাই। 

পৌ্ণমাসী। বৎস, খলেরা তোমার কর্ণে এই কথা বলিয়া তোমার 
ধৈৰ্য্য বিলুপ্ত করিতেছে । তুমি আমার কথা শুন। যে লাবগ্য-গন্ধে 
লুব্ধ হইয়! কংস-ব্যান্ স্বয়ং রাধা-মৃগী অন্বেষণ করিতেছে সেই নিদারুণ 
ংসের হস্তে তুমি স্বয়ং শ্রীরাধাকে সমর্পণ করিতে যাইতেছ, ইহা 
তোমার কিরূপ বুদ্ধি? | 

অভিমন্ত্য নিজে নির্বোধ অথচ নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়৷ মনে 
করে; সে আশুক্রোবী, কেহ তাহাকে বুঝাইলে কিছু কালের তরে 
প্রতিনিবৃত্তি হয়, কিন্তু তাহা অক্পক্ষণ স্থায়ী হয়। 

পৌর্ণমাসীর কথার অভিম্থ্ার মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইল । পৌর্ণমাসী 
বলিলেন, তুমি মৎসর লোকের কল্পিত কথায় বিশ্বাস করিও না, স্বচক্ষে 
দেখিয়া যাহা করিতে হয়, করিও ।” এইরূপে অভিম্ত্য পৌর্ণমাসীর 
কথার আশ্বস্ত হইয়! শ্রীরাধাকে মথুরায় প্রেরণের প্রস্তাব স্থগিত 
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করিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্য পুর্ণিমার দিন উপস্থিত হইল। ব্রজ- 
গোপীরা৷ সৌভাগ্য-পূর্ণিমা-উৎস ব প্রমত্ত হইলেন। 

ললিতা, বিশাখা, বৃন্দ; পৌর্ণমাসী প্রভৃতির রাধারুষ্*-বিষয়ক 
কথোপকথন চলিল, পৌর্ণমাসী ও বিশাখা নিঙ্ান্ত হইলে পর ললিতা: ও: 
বৃন্দা মানসগন্গা পারে চলিয়া গেলেন। 

অত:পরে চন্দ্রাবলীর সহচরী পদ্মা ও শৈবণার মধ্যে চন্দ্রাবলীর অভি- 
সারের কথা চলিতে লাগিল । চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের এবং শৈব্যা ও 
পদ্মার কথোপকথন আরম্ভ হইল॥ এই সময়ে শ্রীরাধার সখী ললিতা ও 
বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহাতে শকৃষ্ণ কিছু অপ্রতিভ হইলেন,, 
এবং চন্দরাবলী সম্বন্ধীয় অনুকুল আলাপে শ্রীুষ্ণের কিঞ্চিৎ ওদাসিন্যু পরি- 
লক্ষিত হইল । এস্থলে ললিত! ও পদ্মার কথোপকথন উল্লেখযোগ্য ৷ 
পদ্মা ও শৈব্যা, চন্দ্ৰাবলীর সহচরী । চন্দ্রাবলীর কুঞ্ডে কৃষ্ণকে পাইয়া পদ্মা 
দর্পের সহিত ললিতাকে বলিলেন, ললিতে, লোকে তোমাকে অনুরাধা 
বলিয়া থাকে তবে কেন আজ রাধার উদয় ন! হইতে তুমি উদ্দিতা হইলে! 

ললিতা তৎক্ষণাৎ ইহার একটী জবাব [দলেন,__পন্নে, HEI 
স্তীর কর্ণাঘাতে মুহুমূহ বিতাড়িত এবং অবমানিত হইয়াও তৃষ্ণাকুল চিতে 
করীন্দ্রের গণ্ডে গিয়া চুম্বন করে কিন্তু সেই করীন্দর তৃষকার্ভ হইয়া সরসীর 
প্রতি ধাবিত হয়, কিন্ত সরসী কখনও করীন্দ্রের নিকট আগমন করে 
না। তোমরা যেমন কৃষ্ণ ছারা অনাদৃত হইরাও বারস্বার রাত প্রার্থনায় 
কৃষ্ণের নিকট অভিসার কর, কিন্ত তাহাকে সুখী করিতে পার না? 
প্রত্যুত তাহার উদ্বেগই বৃদ্ধি কর; গ্রীরাধা প্রভৃতি সেরূপ নহেন | 
শ্রীকষ্ই পরম সুখ লাভের জন্য শ্রীরাধার নিকট গমন করি থাকেন। 
পদ্মা, শব, ললিতা, বৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যখন এহরূপ কৌতুক- 
কলহ্‌ চলিতেছিল সেই সময়ে হঠাৎ চন্দ্রাবলীর অভিভাবিকা করাল! ও 
বেশে আসিয়া তর্জন গঞ্জন করিতে লাগিলেন। করালা কনে গালা 
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প্রকার রাজভর দেখাইতে লাগিলেন, শরীকষ্ণ সুশীল স্থবোধ বালকের মৃত 
করালার নিকট অবনত হইলেন, করালা চন্দ্রাবলীকে ও পনদ্মাকে গালি 
গালাঁজ করিয়! চদ্রাবলীর হাত ধরিয়া শৈব্যা সহ প্রস্থান করিলেন। 
চন্দ্রাবলীর গমনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কট দূর হইল । চন্দ্রাবলী প্রস্থান করার 
পরে শরীরাধা অভিসারিত! হইলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হঁইল। দুই 
এক কথ হইতে না হইতেই কৃষ্ণ “প্ৰিয়ে চন্দ্রা” এই কথার অর্ধ উচ্চারণ 
করিয়াই একটু ভীতভীতভাবে নীরব হইলেন। চন্দ্রার 
‘নাম শুনিয়াই শ্রীরাধার হৃদয়ে অস্থয়ার আগুন জনলিয়া উঠিল। 
তিনি বলিলেন, হা ধিক্‌ হা! ধিক্‌, একথা শুনিবার পূর্ব্বে আমার কাণ 
ফাটিয়া গেল না কেন ?” শ্রীকৃষ্ণ চতুরতার সহিত কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া 
বলিলেন প্রিয়ে, চন্দ্রাননে, অকারণে বিমনস্কা হইল! কেন? শ্রীরাধ! 
উর্দাদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ববক প্রকাশ্যে বলিলেন, বজ্রাঘাতের প্রচণ্ড শব্দ কি 
ডিঙ্ডিম বাদ্যে সম্বরণ কর! যায়? ‘চন্দ্র’ এই সম্বোধন কি, চন্দ্রাননে 
বলিয়৷ গোপন করা যায় ?” শ্রীরাধা বিমন হইলেন, বদনমণ্ডলে ক্রোধের 
চিহ্ন প্রকাশ পাইল কিন্তু স্থায়ভাব তো গ্রীতি বই আর কিছু নয়? 
্রীকষ্ণ প্রীতির ক্রোধরূপ সঞ্চারীভাব দেখিয়া আনন্দ পাইলেন । শ্রীরাধার 
বস্তাঞ্চল চঞ্চলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন “প্রিয়ে, বসন্তবি হার মধুর ভাবে 
সমাপন কর।” শ্রীরাধ। ক্রোধের সহিত এক পা গমন করিয়া বলিলেন 
সখি বুন্দে, বলদেখি আর কত বিড়দ্বনা সহ করিব? 
মানিনী শ্রীরাধার চিত্তপ্রসন্ন করার জন্য বৃন্দ! চেষ্ট। করিলেন, ললিতা 
বিশাখা দুঃখিত হইলেন কিন্তু তাহাদের মনে একটা কথা উঠিল তাহা! 
এই যে,এই সৌভাগ্য-পূর্ণিমার দিনে চন্দ্রাবলী-পক্ষ শ্রীরাধার মনোমালিন্ত- 
বার্তা পাইলে আনন্দিত হইয়া উঠিবে। শ্রীরাধা সহজেই একথা বুঝিয়া 
“একটু চিন্ত! করিতে লাগিলেন । কিন্ত মনের ঈর্ষা ত্যাগ করিতে পারি- 
লেন না। তিনি নিজের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমার 
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মত হতভাগিনীর পক্ষে এখানে থাক! কর্তব্য নয়। বৃন্দ! রাধার গ্রসাদন' 

জন্য চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ক্রোধের জলন্ত 
আগুনে মধু প্রক্ষেপ করিলে সে আগুন আরও বাড়িয়া উঠিবে। আমি 
উত্তম স্্ীমূত্তি ধারণ করিয়া! শ্রীরাধাকে প্রসন্না করিতে চেষ্ট1 করিব। এই 
বলিয়া তিনি বৃন্দার সঙ্গে পরামর্শ করিরা বৃন্দার ভগিনী বলিয় “নিকুঞ্জ- 
বিদ্ধ” নামে এক স্বন্দরী ভ্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গৌরীগৃহের গম্ভীরিকায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । বৃন্দ! নিকুগ্জ-বিদ্যাকে সুন্দররূপে সাজাইয়৷ 
ললিতা বিশাখা ও শ্রীরাধার সমীপে আগমন করিলেন । ললিতা বৃন্দাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি, কৃষ্ণ কোথায়? 

বৃন্দা। গৌরীগৃহে গত্ভীর!-মন্দিরে নিকুঞ্জ বিদ্যার সহিত আলাপ 
করিতেছেন। 

ইহারা বলিলেন নিকুগ্জ-বিদ্া কে? 

বৃন্দা। তোমর! অতি মুগ্ধা। বৃন্দাবনে বাস কর, নিকুপ্ধ-বিদ্যা বে; 
কে তাহাই জান না? 

ইহারা লঙ্জিত৷ হইয়। বলিলেন, বাস্তবৈকই আমরা তাহাকে 
জানি না । 

বৃন্দা। এই গোকুলে এমন বিশুদ্ধ গোপ বালিকা কে আছে থে 
আমার ভগিনী ভাওীর দেবতা নিকুপ্তবিদ্ভাকে জানে না? ১ 

ললিতা । বুন্দে, একট! বুদ্ধি দাও যাহাতে আমাদের 6 রা ব্রি 
মনোবেদনা প্রশমিত হয়| নিরুঞজ-বিত্য। শ্কঞের নবুয়ত ভয় 
মঞজষা অর্থাৎ বিশ্বাসের পেটারীকা'। নিরুগ্র বিদ্যার দ্বারা অবশ্যই ইহার 
উপায় হইতে পারে । 

অতঃপরে শ্রীরাধা ললিতা ও বৃন্দা গৌরীগৃহে গীস্তীরা-মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন। শ্রীরাধ| নিকুপ্রবিষ্ঠ'কে দেখিয়াই বলিলেন বৃন্দ হঠাত 
কেন নিকুঞ্জবিদ্ভার প্রতি আমার হৃদয় সেহবুক্ত হইতেছে ? 
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বৃন্বা। সখি, আমি যথার্থই ছানি, নিকুগ্তবিদ।াও তোমার প্রতি 
অনুরক্তা 

শ্রীরাধা। (সানন্দ নিকটে গিদ্না) সখি নিকুগ্চবিদ্যে, তোমার 
নিকুপ্জ-নাগর কোথায় ? তুনি বৃন্দার তুল্য আমার প্রতি স্নেহ করিতেছ 
“ন! কেন?” তখন নেপথ্য হইতে একটা পদ্য উচ্চারিত হইল :_ 


বিধিঃ পদ্মে পাদৌ নবকদলিকে সকৃথিবুগলং 
মুণালে দোখন্ৰং তব শশিনমাপাদ্য বদনম্‌। 
মৃদুনামর্থানাং ন কঠিনমবষ্টন্তকমৃতে 

স্থিতিঃ স্তাদিত্যন্তর্ব্যধিত হৃদয়ং নূনমশনিম্‌ ॥ 


রাধে, বিধাতা পদ্ম দ্বারা তোমার পদদ্বয়, নবকদলীর দ্বার৷ উরুযুগল, 
মৃণাল দ্বার! বাহুদন্ব এবং চন্দ্র ছারা বদন নিশ্মীণ করিয়া দেখিলেন, মৃতু 
পদার্থ কঠিন বস্তু অবলম্বন ব্যতিরেকে কখন স্থির থাকিতে পারে না, 
অতএব হে সখি, বোধ হয়, এই কারণেই বিধাতা তোমার হৃদয়কে বজ্র 
দ্বারা নির্শ্মাণ করিয়াছিলেন । 

শ্রীরাধা। বৃন্দে, দেখলে তো? নিকুঞ্র-বিদ্য। আমাকে পরিহাস 
করিলেন। 

শ্রীরাধা নিকুগ্চবিদ্যার নিকটে যাওয়া মাত্রেই তিনি তাহাকে 
আলিদ্দন করিয়| চুম্বন করিলেন । ললিতা বিশাখা তাহা দেখিতে পাই- 
লেন। বিশাখা শঙ্কার সহিত বলিলেন বৃন্দে, তোমার ভগিনী কি লঙ্জা- 
হীনা? ইনি শ্রীরাধার বক্ষে পুরুষের স্ায় নখাঘাত করিলেন ! 

বৃন্দ । ( হাস্তের সহিত ) ইহাতে অসুয়া করিও না । প্রেমাৎকর্ষ- 
বিলাসে এইরপই হইয়া থাকে। ৃ 

শ্রীরাধ কীপিতে কাপিতে ভ্রভক্বিপূর্ববক বলিলেন বৃন্দে, আমাদের 
প্রতি তোমাদের কুটিলত যুক্তই বটে, যুক্তই বটে ! 
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বৃন্দ! ৷ (হাস্য করিয়া) সখি, তোমার কথার ভঙ্গি বুঝিতে পারিলাম না! 
ললিতাও বিশাখা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) “বন্দে, তোমার মোহিনী- 
স্বরূপ নিকুগ্তবিষ্ভর নিকুঞ্জ বিদ্যা! ভালই জানা গেল।” 
এই সময়ে অভমন্য ও জটিলা আপনি! উপস্থিত হইলেন । গৌরী-গৃহে 
শ্রীরাধা গোবিন্দ আছেন বলিরাই ইহাদের ধারণা ছিল । ইহাদের কথ! 
শুনিবার জন্ত অভিমন্থ্য ও তাহার মাতা দেওয়ালে কাণ পাতিয়া৷ রহিলেন। 
অভিমন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়! বলিল, 
ওরে সাহসিনি, আজ প্রত্যক্ষ তোকে হাতে হাতে ধরুলেম ৷? অভিমন্থ্যর 
এই সিংহ-গঞ্জন শুনা মাত্রেই শ্রীরাধ! বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে 
পড়িয়া গেলেন । 
জটিল! বিস্ময়ের সহিত অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়! বলিলেন এষে লোকা- 
তীত লাবণ্য-প্রবাহে গৌরী-গৃহ উজ্জল করিরাছে_-এ কে? অভিমন্ধ্ 
তখন বিস্মিত ভাবে মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন মা, তবে 
ইহাকেই বুঝি “দেবি প্রসীদ দেবিপ্রসীদ*বলিয় শ্ীরাধা৷ দগুবৎ করিতেছে ? 
আমি তো স্পষ্টই দেখিতেছি ইনি দিব্যন্পধারিণী মহেশমহিষী ! 
“প্রীকৃষ্ণ মনে মনে হৃধিত হইয়া বলিলেন, গৌরী-বেশ বারণ করিয়া কল 
খুব ভালই হইল ! | 
ললিতা ও বিশাখা । (আনন্দের সহিত) ওহে গোপশেষ্ঠ অভিমন্থ্য, 
তুমি বারম্বার বলায় আমর! গোরীপুজা করিতে আনিয়াছিলাম, এ দেখ, 
গৌরী আমাদের পূজায় প্রসন্না হইয়া প্রতিম| হইতে বরিরগিত হইয়াছেন। 
অভিমনা । বিশাখে, শ্রীরাধা, দেবীর পদে কি নুছুল্লভ বর প্রার্থন। 
করিল? 
গৌরীরূপধারিনী শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ততসর্বন্ধে অভিমন্থ্যর কথার উত্তর 
দিয়া বলিলেন, তোমার কোন নিদারুণ সঙ্কট উপস্থিত, শ্রীরাধা তাহারই 
“নিবারণের জন্য আমাকে প্রার্থনা করিতেছে । 
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৫২৮ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


অভিমন্থ্য। (শঙ্কিত ভাবে কীপিতে কীপিতে ) ভগবতি, মা. 
মহামায়ে, কিরূপ সঙ্কট ? : 

গৌরী। বৃন্দে, সেকথ! বলিতে আমার বাক্য কুষ্টিত হইতেছে, তুমি 
প্রকাশ করিয়৷ বল। 

বৃন্দ । হে মান্যাম্পদ অভিমন্ধ্য, কংসরাজ পরশ্ব সন্ধ্যা কানে 
ভৈরবের নিকট তোমায় বলি দিবে । | 

জটিলা। ( ব্যাকুলতার সহিত ) দেবি, প্রসন্ন। হও, প্রসন্ন হও 
আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর। 

রাধিকা । (সহর্ষে উখিত হইয়া ) দেবি, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন 
হউন । 

গৌরী । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অসম্ভব, তোমার এ প্রার্থনা ফলবতী 
হইবার উপায় নাই । 

শ্ররাধা। ( মিনতির সহিত প্রণাম করিতে করিতে ) হে গোপী- 
রুল-দেবতে আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নাই। আমায় রক্ষা করুনঃ. 
রক্ষা করুন, অনাথ! করিন্নেন না। 

গৌরী । (ঈষদ্‌ হাস্য করিয়া) রাধে, আমাকে মুনীজ্দ্রণও বশী- 
ভূত করিতে পারেন না, কিন্তু আজ তোমার নবভক্তি রজ্জুতে 
আমি বশীভূত হইয়াছি। তুমি যদি গোকুলে থাকিরা সতত আমার 
আরাধনায় রত থাক, তাহ! হইলে তোমার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে 
পারে। 

অভিমন্থ্য। (আনন্দের সহিত) অই ভক্তজন-বৎসলে, আমি কখনো 
শ্রীরাধাকে মথুরাভিমুখিনী করিব না, আপনি এই স্থানে অবস্থিত থাকুন, 
আপনাকে শ্রীরাধা আরধনা করিবে । 

_ টিল|। (ভ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করি!) বৌমা, তুমি আঙ আমার 

হুবকুল বক্ষ) করিল । 
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কাবামাধুরী_ বিজ মাধব | ৫২৯ 


সস কস পপ তি 


বৃন্দা। (আজি মন্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ) অভিমন্ত্য, ভর্কি- 
গ্রাহিণী, পরদ্বেবতা গৌরী বলিতেছেন, পতিব্রতা পত্নীর প্রতি অপবাদ 
দিলে এ অপবাদে পুরুষের পরমায়ু বিনষ্ট হয়। 

গৌরী । তুমি ধন্য) তোগার এই রাধিকা পরম কল্যাণ-নাধিকা। 
ইহার প্রতি অবিশ্বাস করিও না 

অভিমন্থ্য । দেবি, সুবল রাধাবেশ ধারণ করিয়া আমার মাতাকে 
উপহাস করে, তাই দেখিয়া অনভিজ্ঞ মংসরা লোকের! মিথ্যা কলঙ্ক 
রটন। করিতেছে । 

ললিতা! । অভিমন্থা, ভাগ্যে তুমি এখানে আসিয়াছিল| বলিয়া 
স্বয়ং দেখিয়! বিশ্বাস করিল! । 

অভিমন্ধ্য । মা, চল মথুরা-প্রস্থানের বন্দোবস্ত স্থগিত করি গিয়।” 
এই বলিয়া মাতা পুত্রের প্রস্থান । 

ললিতা বিশাখা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু মোচন করিতে 
করিতে বলিলেন, এই পামর তোমাকে মথুরা লইয়া যাইতে ইচ্ছা 
করিয়াছিল।” পৌর্ণমাসী এই সময়ে ন আগ্থ করিয়| করযোড়ে প্রণতি 
পূর্বক সানন্দ হাস্তে বলিলেন, 

অঙ্গরাগেণ গৌরান্রী হিরণ্যছ্যতিহারিণ!। 
মামগ্রে রঞ্জয়ত্বেষ! নিকুগ্ত-কুলদেবতা 

যাহার অঙ্গরাগ-সৌন্দধ্যে কনককান্তিও তুচ্ছীকৃত হয়, সেই নিকৃপ্ছ- 
কুল-দেবতা অগ্রে আমার চিত্তে সুখ দান করুন। 
এই ঘটনার পরেই এই নাটকের পরিসমাপ্তি হয়। 

বিদগ্ধ মাধব নাটক প্রেমানন্দ-রসের উত্তালতরঙ্ষময় মহাসাগর । 
আমি বেলাভূমিতে দীড়াইর়া এই মহাসাগরের কণিকাবিন্দুও স্পর্শ 
করিতে পারিলাম না। কিন্ত ইহার অগাধ গান্ভীধ্য ও অনন্ত বিস্তার 
দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিম্মিত ভাবে ভক্তিভরে ইহার সমক্ষে দণ্ডবৎ 


৩৪ 
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৫৩০ এ ত যত রূপ-শিক্ষা। 


০০০ emma 0.8 
পাপা ttre rT 


প্রণত হইলাম । বঙ্গানুবাদ এ প্রায় সর্বত্রই ' ুরশিধাবাদের ৬রাম নারায়ণ 
বিদ্ঠারত্ব মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম । স্থানে স্থানে 
যথাযথ ভাবরক্ষা ও ভাষা-মানুর্য্যের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং পরিবর্তন 
করিয়াছি দাত্র। 

ভক্তিরনামৃতসিন্ধুতে বিশেষত: উজ্জলনীলনণি গ্রন্থে বিদন্ধমাধব, 
ললিতমাধব ও দানকেলি-কৌমুদীর বহুল পদ্য উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । গ্রন্থকার যেমন স্ুকবি,তেমনই আলঙ্কারিক পণ্ডতিতবধ্য ভগবং- 
পার্যদ । তাহার নিজ রচিত রসালস্কার গ্রন্থে নিজ-রচিত ' উদাহরণ প্রভৃতি 
অতীব যথাযথ হইয়াছে। উজ্জলনীলমণিতে বিদগ্ধমাধবের গদ্য-সংখ্যা 
বোধ হয় ললিতমাধব' নাটকের প্রায় সমান সংখ্যকই হইতে পারে কিন্ত 
নাটকচন্দ্রিকায় ও ভক্তিরমামৃতসিন্ধুতে ললিতমাধবের উদ্বাহ্রণ বিদদ্ধমাধব 
অপেক্ষা বেশী। বিশ্বনাথ চক্রব্তি মহাশয় এই ছুইখানি. নাটকেরই 
টাকা করিয়াছেন! তাঁহার টাকার সাহায্যেই এই নাটকদ্বয়ের বহু 
দুর্বোধ্য স্থান সহজ ও'ন্ন্খ-বোধ! হুইয়াছে। খাহারা এই দুইখানি 
নাটক যত্বপূর্ববক পাঠ ত ইচ্ছা করেন এবং রস-শান্ত্রের লক্ষণ দহ 
পদ্যগুলির তাৎপৰ্য্য -বুঝিতে বাসন! করেন, তাহারা অতি সহজেই 
উজ্জলনীলমণি ও উহার টাকাদ্বয়ের সাহায্যে অতি আনন্দের সহিত 
এই গ্রন্থদ্ধয় পাঠ করিয়া স্থখী হইব্নে। 


ললিতমাধব নাটক । 
 ললিতমাধব নাঁটকখানি বিদগ্ধমাঁধব হইতে আয়তনে বড়। ইহা 
দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে পাত্র পাত্রীর সংখ্যাও অধিকতর! 
ক্রমশঃ তাহাদের পরিচয় দেওয়া যাইবে প্রথম অঙ্কে পৌর্নমাসী, গাগা, 
কষ মধুমন্দল, কুন্দলতা, চন্দ্রাবলী, পদ্মা, রোহিণী, -বশোদা, শ্রীরাধা, 
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কাব্যমাধুরী-_ললিত-মাধৰ | ৫৩১ 
'ললিতা এবং অবশেষে জটিলা,_এই সকল পাত্রী এবং পাত্রের যথাযথ 
কথোপকথন দ্বারা এই অঙ্ক পরিসমাপ্ত, হইয়াছে। বিদঞ্চনাধব 
‘নাটকের ন্যায় গোপীশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাবিভূ্ত আদেশে দীপান্বিত। 
মহোতৎসবে গোবর্ধনের আরাধনার্থ রাধাকুণ্ডের তটবত্তী শ্রীমাধব- 
মন্দির-প্রাঙ্গনে সমাগত বৈষ্চবগণের উপাসনার্থ এই নাটকখানিরও 
অভিনয় প্রধত্তিত: হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রারস্তে এই নাটকের 
পাত্র পাহীদের স্ঘন্ধে জনসাধারণের অবিদিত বহুল পৌরাণিক গুহৃতত্ত 
বর্ণিত হইয়াছে । আমাদের পাঠকগণের অবগতির জন্য মেই সকল 
রহস্তের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করি। 

স্থবিখ্যাত কলানিধির বিবাহ্‌ ব্যাপার লইর! এই পৌরাণিক প্রসঙ্গের 
আরম্ভ । তিনি আভীর-কুলনন্দন, তাণ্ব-স্থপণ্ডিত, বহুসদগ্‌ণশালী, 
'নবযৌবনান্বিত, কিতিমগ্ডলে সুপ্রসিদ্ধ, ও সমরে শক্রবিজ্রয়ী । এই কলা- 
নিধির অপর নাম শ্রীরুষ্জ। ইহার সহিত রাধ|-ও চন্দ্রাবলীর বিবাহ 
প্রসঙ্গে ব্রহ্মাকতৃক বিন্ধ্যপর্বতের বরপ্রাপ্তি-কুনস্ত প্রকটিত হইয়াছে। 
বিন্ধ্য দুইটী কন্যার জন! বর প্রার্থন! করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরে বিন্ধ্য 
দুইটী কন্যারত্ব প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মার আরও বর ছিল যে বিন্ধে'র কন্যাদ্বয়ের 
বর, ধূর্জটিবিদ্ররী হইবেন এবং অশেষ 'কল্যাণগুণ দ্বারা ত্রিভুবনকে 
বিস্মাপিত করিবেন । বিন্ধ্য জামাত্ব-সম্পদ-গর্ধিত গৌরী-পিতা হিমা- 
লয়ের সৌভাগ্য দেখিয়াই কন্যাবর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 

রংস-পরিচারিকা পুত্রহারিণী পূতনা বিন্ধযকন্যা শ্রীরাবাকে গোকুলে 
'আনরন করেন। প্ৰীরাধার নাম ছিল, তার! | যশোদা-গৰ্ততঁযস্তৃত৷ যোগমাগ! 
দেবী বন্ধুদেৰ দ্বারা নন্দ-গৃহ হইতে আনীত। হইয়া এবং তথ্ধ-প্রয়াসী 
কংসহস্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত। হইয়! বলিয়াছিলেন, “রে কংস আমা হইতে 
উৎকৃষ্ট মাধুধ্যশালিনী অষ্টমহাশক্তি ব্ৰজে দুই এক দিনের মধ্যে 
'আবিভূর্তী হইবেন। ইহাদের নাম--রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, 
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পদ্ম, শৈব্যা, শ্যামল! ও ভত্রা। ইহাদের মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী এই 
দুই ভগিনী যুথেশ্বরী হইবেন. এবং এই ছুই ভগিনীর বরটী যুদ্ধে 
মহাদেবকেও পরাজিত করিবেন ।” ্‌ 
ইহার মধ্যে আরও একটুকু রহস্ত আছে। বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত 
রাক্ষল-নাশক মন্ত্র পাঠ করেন। পুতনা ইহাতে বিতরস্তা হইয়া. 
ভরে পলায়ন করিতেছিল, তাহার. হস্ত হইতে জ্যেষ্ঠ কন্যা চন্দ্রীবলী 
বিদর্তদেশগামিনী একটা নদীর স্রোতে পতিত হন। বিদর্ভীধিপতি 
রাজা ভীম্মক চন্্রাবলীকে নদীর স্রোতে পাইয়া নিভগৃহে আনয়ন করেন ও: 
প্রতিপালন করেন। যখন চন্দ্রাবলীর পাঁচ বসর বয়স, বিদ্ধ্যবাসিশীর 
আদেশে জান্ববান্‌ বিদর্ভ নগর হইতে তখন চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করেন । 
এই চন্্রীবলীই করালার নাতনী ৷ গাগা বলেন,তিনি তাঁহার পিত! গর্গের 
নিকটে শুনিরাছিলেন যে, ছুর্বানা মুনির বরে বৃষভান্গুর গুরনে শ্রীরাধার 
জন্ম হইয়াছিল । পৌর্ণমাপী গার্গাকে বুঝাইরা দিলেন ব্রহ্মার প্রাথনায় 
ভগবন্ায়। ভগবতী চন্্রভান্গ ও বুষভান্ুুর স্ত্রীয়ের গর্ত হইতে চন্্রাবলীও' 
রাধ!কে আকর্ষণ পূর্বক চি্্যপর্ববতের ক্ত্রীরগর্তে সংস্থাপন করেন । পোর্ণ- 
মানী পুতনার ক্রোড হইতে শ্রীরাধার সখী ললিতা, চন্দ্রার সখী মনোজ্ঞ, 
পদ্মা, ভদ্র, খৈব্যাও শ্ঠামাকে প্রাপ্ত হন। পৌর্ণমাসী আরও বলেন যে. 
যশোদার ধাত্রী মুখরাকে আমি বলিয়াছি যে এই বৃহুগুণশালিনী 
্রীরাধ তোমার জামাতা বৃষভান্র কন্যা । তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।” 
বিশাখার জন্ম গোকুলে নয় বিশাখা যমুনা-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে 
ছিলেন, জটিল তাহাকে তুলিয়া আনেন। গাগী বলেন, আমি পিতার 
মুখে শুনিয়াছি, চন্তরান্থ ও বৃভাঙ্গু প্রভৃতি গোপগণের কন্যাগণ ক্ষত্রিয়রাজ 
ভীন্মকাদির কন্যাগণের সহিত একই তত্ব, কেবল দেহমাত্র ভেদ । এবিষ় 
অতঃপরে ব্যক্ত হইবে । গোবর্ধনাঁদি গোপগণের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির 
বিবাহ কেবল মাযারই ছলনা, উহা বাস্তবিক নহে। এই সকল কন্যা 
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গোপদিগের স্পর্শযোগ্যও নয়, উহার! সকলেই শ্রীক্ব্চানুরাগিণী । এই 
রহস্যটুকু ললিতমাধবনাটক পাঠার্থীদিগের পক্ষে প্রথমতঃ জানিয় 
রাখাই কর্তব্য । এতংসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইবে । 
শ্রীমতী সত্যভামার শ্বপ্রাদেশে এবং শ্রীকষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ 
আদেশে শ্রীরপ ব্রজ-লীল! ও পুর-লীলা! পৃথক্‌ ভাবে বর্ণনা করেন । বিদগ্ধ- 
মাধবে ব্রজ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে,ললিতমাধবে পুর-লীলার চমৎকারিত্বময় 
ধর্ণন। করিয়া পৃজাপাদ কবিপ্রবর অত্যদূত কল্পনা-কুশলতার পরিচয় 
প্রকটন করিয়াছেন। এই নাটক খানিতে ঘটনার চমংকারিত্ব ও বহুলত্ 
"প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। শব্দালগ্কার, অর্থালগ্কার, রস-পুষ্ট ও 
_নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা ভগবংপার্ষদ গ্রপাদ প্রীরূপের অতি স্বাভাবিক 
বৈভব, এই নাটকের পদে পদেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া বায়। 
শ্রীচরিতামৃতে ললিতমাধবনাটক-পরীক্ষণ-বঠাপারে শ্রীরামানন্দ ও 
-শ্রীপাদ রূপের কথোপকথনও এখানে উল্লেখ যোগ্য ৷ 
রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতেব ধার । 
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহীর ॥ 
রূপ কহে কাহা তুমি স্ূর্য্যসমভাস । 
মুঞি কোন্‌ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥ 
তোমার আগে ধাষ্ট/ এই মুখের ব্যাদন | 
এত বলি নান্দী শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ॥ 
চি ক + ক " ্ 
ুররিপুহ্দৃশামুরোজকোকা- 
ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্খণ্ডঃ । 
চিরমখিল স্হচ্চকোরনন্দী 
দিশতু মুকুন্দযশঃ শশী মুদং বঃ॥ 


"ue 


এই নাটকের টাকাকার পরমপুজ্য শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ চত্রব্তিমহাশয় 
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এই পদ্যের টাকায় লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কৃপা-পাত্র 
শ্রীপাদরূপ গোস্বামী উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে যে সমৃন্ষিমান্‌ সম্ভাগ বণ্ম। 
করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরপে দেখাইবার জন্য এই নাটকের অবতারণা । 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথ মহাশক্তিশালী স্থকবি, সকল বিষয়েই স্থুপত্তিত। 
শ্রীভগবানের নিরতিশর প্রিরজন। লৌকিক গণনাতেও দেখাধায়, তিনি 
অতীব স্ুক্্দশী। তিনি যখন বলিয়াছেন সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ প্রদর্শন 
করাই এই নাটকের উদ্দেশ্ঠ,ইহার উপরে আমরা আর কি বলিতে পারি ?" 
তবে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ ব্যাপারটা কি আমাদের পাঠকগণকে তাহার . 
কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া-কর্তবা । ইহার লক্ষণ এই যে £__ | 
দুল্লভালোকয়োধূ্নোঃ পারতন্ত্যা দিযুক্তয়োঃ । 
উপভোগাতিরেকো ষঃ কীর্তাতে স সমুদ্দিমান্‌॥ 
পরাধীনত্ব প্রযুক্ত নায়ক নার়িকাদ্য়ের পরম্পর বিয়োগ ঘটিলে এবং 
তাহার্দিগের পরম্পর দর্শন ছুল্লভ হইলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ উপস্থিত 
হয়, তাহার নাম্‌ সমুদ্দিমান্‌ সন্তোগ। 
এই সথন্ধে এস্থলে ্থত্র-স্বর্ূপ যাহা বল! হইল, পাঠকগণ নাটকমধ্যে 
তাহার প্রমাণ পাইবেন | শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা লইয়া আরও: 
একটুকু অগ্রসর হওয়া যাইতেছে ।  শ্রীরায় মহাশয় অভীষ্ট দেবের স্ততি 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করায় শ্রীরূপ একটুকু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন ;. 


অবশেষে অবনত মস্তকে তি মহাপ্রভুর চরণে দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন ২-- 


নিবেন বন্‌ বঃ ক্ষিতৌ, 
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজ-স্থিতিঃ । 
স লুঞ্চিততমস্ততি শ্বম শচীস্থৃতাখ্যঃ শশী, 
বশীকৃত জগন্মনাঃ কিমপি শর্শ বিন্যস্ততু ॥ 
যিনি পরম করুণায় ক্ষিতিতলে উদ্দিত হইয়া স্বীয় নিজপ্রেমামৃত- 
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বিকিরণ করিতেছেন, বিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ,ষিনি জগতের তমোরাশি 
নিঃদারিত করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতের মন. যাহার বশীভূত, সেই 
শচীস্গুত নাম! শশী আম]র অনির্বচনীয় কোন.সুখ সম্পাদন করুন । 
এভু বলিলেন শ্রীরপ, একি করেছ :_- 
কাহ! তোমার কৃষ্ণ রস-কবিত্ব-স্থ্ধা-সিন্ধু। 
তার মধ্যে কেন মিথ্য।-স্ততি-ক্ষার-বিন্দু ॥ 
. ব্রার মহাশয় বলিলেন, দয়াময়, শ্রীরূপ ভালই করিয়াছেন; 
রূপের বাক্য হয় অমৃতের পুর । 
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছেন কর্পুর ॥ 
প্রভু বলিলেন, রাম রায়,ইহাঁতেও তোমার চিত্তে উল্লাস হইল? কিন্ত 
ইহা শুনিতেই লজ্জাজনক এবং লোকের উপহাসাম্পদ।” শ্রীরাম রায় 


বলিলেন, অভীষ্টদেবের স্বতি ও মঙ্গলাচরণ-শ্রবণে লোকের আনন্দ ্‌ 


উল্লাসই'হইয়| থাকে, ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না। 
অতঃপরে "রাম রায় বলিলেন, শ্রীপাদ, কোন্‌ অঙ্গে গাত্র নির্দেশ 
করিয়াছেন? শ্রীরূপ বলিংলন, উদবাত্যক নামক আমুখবিধি অঙ্গে 
পাত্র প্রবেশ নির্বাহিত হইয়াছে! পরীরপ টুই বলিয়া পাত্র প্রবেশ শ্লোক 
পাঠ করিলেন যথা £ঃ-' টং Bf: = 
নটতা কিরাতরাজং নিহত্যরন্দস্থলে কলানিধিন| | 
সময়ে তেন' বিধেয়ং গুণবতি তারা-কর-গ্রহণম্‌॥ 
কলানিধি নৃত্য করিতে করিতে রঙস্থলে “কিরাতরাজকে বধ ক্রিয়া 
পূর্ণমনোরথ নামক সময়ে তারার কর গ্রহণ করিবেন ॥ 
এই কথার পর নেপথ্যে বলা হইল, কি আশ্চর্য ! কংস ভূপতির ভয়ে 
্ম্পষ্টভাঁবে বলিতে ন! পারিয়, নৃত্য করিতে করিতে “কিরাত রাজ” 
এই শবচ্ছলে মিনি শ্রীরাধামাধবের পাণিগ্রহণ বুঝাহয়া নিন এই ধন্য 
ব্যক্তি কে? আমি-চিন্তাকুল ছিলাম, 'আমাকে এ বাক্যে আশ্বাস 
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শি: 


£৩৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ! । 


প্রদান করিলেন, এই কথায় পৌর্ণমাসীর প্রবেশ হইয়াছে। (এখানে 
কিরাতরাঞ্জ কংস, তারা শ্রীরাধ এবং করগ্রহণ অর্থে পাণিগ্রহণ ; 
সুতরাং অপরের ভিন্নার্থ শব্দকে নিজাভিপ্রায় বোধক কর। হইল বলিয়া 
ইহ! উদবাত্যক প্রস্তাবনা হইল ( নাটকচন্দ্রিকার এই উদঘাত্যক লক্ষণ 
সাহিত্য-দর্পণ হইতে উদ্ধৃত )। 
শ্রপাদ্রপ বলিলেন, রায় মহাশয়, আমার এই ধৃষ্টতার জন্য আপনি 
আমাকে মাজ্জনা করিবেন। আপনার সমক্ষে আমার মত অজ্ঞের এই 
সকল কথা উল্লেখ কর! অত্যন্ত অশোভনীর় | রায় মহাশয় হাপিয়া 
বলিলেন, বিনয়ই বে ভক্তের ভূষণ তাহা আমি জানি। তাহার উপরে 
আবার প্রভুর শক্তির সঞ্চার! সে যাহা হউক, অতঃপর আমার আরও 
, কিছু ভিজ্ঞান্ত আছে। এখন এই নাটকের অর্দের সম্বন্ধে কিছু জানিতে 
ইচ্ছা করি।” শ্রীরপ তখন পরিকর নামক মুখ-নন্ধি অন্দের উদাহরণ 
স্বরূপ নিয় লিখিত শ্লোকটা পাঠ করিলেন। 
হরিয়মবগৃহা গৃহ্ভ্যে কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণ।। 
সা জয়তি নিষ্থীর্থা বরবংশভ্রকাকলী দৃতী ॥ | 
ললিত মাধক নাটকে প্রথম অঙ্কে গাগী পৌর্ণমানীকে বলিলেন,_-খিনি 
লজ্জ। অপহরণ পুর্ববক শ্রীরাধাকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করিতেছেন, 
সেই শিপুণা উৎকৃষ্ট মুরলীর কাকলীরপনিস্া্থ। দৃতী জয় যুক্তা হউন। 
এই ক্লোক পরিকর নামক মুখ সন্ধির অঙ্গ । যথ| নাটক চত্ড্রিকাতে 2 
বাঁজস্য বহুলীকারে। জ্ঞেয়ং পরিকরো বুধৈঃ | 
বীজের বিস্তার করাকে পরিকর বলে। এই গ্লোকে বনাকর্ষণাদি 
'ঘার। অনুরাগ বীজের বিস্তার করা হ্ইয়াছে। 
উজ্জল নীলমণিগ্রন্থে নিহষ্টার্থা দূতার যে লক্ষণ আছে উহা এই £__ 
বিশবসতকার্ষাভারা স্তাদ যুনোরেকতরেণ যা: 
যুক্ত্যোভো ঘটয়েদেষা নিশ্ষ্টার্থা নিপগ্যতে ৷ 
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-- শা 


উজ্জ্লনীলমাঁণগ্রন্থে এই পদ্যটা নিস্বষ্টার্থা দূতীর উহাহরণ রূপে 
উদ্ধত হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানন্দ গ্রীরূপের নাটক পরীক্ষণে নাটকীয় 
লক্ষণ ও তাহার উদাহরণ সম্বন্ধে বে সকল আলোচন। করেন, তন্মধ্যে 
অতি সংক্ষিপ্তভাবে দুই একটা মাত্র উদাহরণ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে প্রদত্ত: 
হইয়াছে। এই ধরণের আলোচনা করিলে কেবল নাটকের লক্ষণ ও 
উদাহরণ বিচারে বুহৎ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে। চরিতামৃতে সেই 
বিচারের প্রণালী মাত্র প্রদর্শিত হইরাছে। নাটক চন্দ্রিকায় যে সকল 
নাটকীয় লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশ লক্ষণের উদাহরণ 
-বিদগ্ধমাধবে দেখিতে পাওয়া বার । একলে সে বিষয়ের সুদীর্ঘ আলো- 
চনার অবসর নাই । এই নাটকে গালোচিত ঘটনা ও তন্নিহিত কাবা 
চমৎকারিত্বের কিঞ্চিৎ আদর্শ প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য । 
এই নাটকের প্রথম অঙ্কে --সায়ং উৎনব, দ্বিতীর অক্ষে_শঙ্ঘচুড় বধ, 
তৃতীয় অঙ্কে উন্মত্ত রাধিকা, চতুর্থ অদ্কে_রাধাভিপার, পঞ্চম অঙ্কে _ 
চন্দ্রাবলী লাভ, ষ্ঠ অঙ্কে-_-ললিতা-উপলদ্ধি, সপ্তম অস্কে_ শব-বৃন্দাবন- 
সঙ্গম, অষ্টম অক্কে -নববুন্দাবন-বিহার, নবস্টীঅ্ধে__চিত্ত-দর্শন এবং 
দশম অঙ্কে পূর্ণমনোরথ,_এই করেকটী বিষয় এই নাটকে আলোচিত 
হইয়াছে । 
দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে প্রীববন্দাদেধা দধিমন্থনের সুদীর্ঘ বর্ণনা করিয়া- 
‘ছেন। এই অন্ধে শঙ্খচূড় বধই প্রধান ঘটনা কিন্ত তাহা অতি nl 
সমাপ্ত হইয়াছে । এই অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ, মণুমদদল ও শঙ্ঘচুড়_এই তিনজন 
পাত্র এবং বৃন্দা, পৌর্ণমাসী, মুখরা, জটিলা, শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখ। 
ও কুন্দলতা,-_-এই কয়েকটা পাত্রী আছেন । উপনন্দের পুত্রবধূ শ্রীকুষ্ণের 
ভ্রাতৃবধু কুন্দলতা এই অন্ধের রসমরীপাত্রী ! তাঁহার প্রত্যেক উজ 
'রসময় বচন-চাতুরধ্য পাঠকগণের হৃদয়ে প্রেমবসানন্দের উদ্রেক ও সঞ্চার 
করিয়| দেয় । শঙ্খচূড় এবং কুন্দলত! ব্যতীত অন্তান্ত সকল পাত্র পাত্রীই 
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৫৩৮ শ্রী্ঘ তি | 


বিদগ্ধমাধৰ পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত । ই হারের চরিত্রে ত্র সবিশেষ, 
কোন নূতন ভাবের অবতারণ! এই অস্ধে দৃষ্ট হইল না । পাত্র ও পাত্রী- 
গণের প্রেম্রসাত্মক ভাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে । এই অঙ্ক 
হইতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রপান্থরাগজ্জনক দুইটা পদ্য পাঠকগণের আস্বাদনের- 
জন্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 
বিহার-স্থর-দীর্ঘিক| যম মনঃ করীন্দরস্ত য! 
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দ-চন্দ্রপ্রভা | 
উরোহম্বর তটস্য চাভরণ চারু তারাবলী 
ময়োন্নত মনোরখৈরিয়মলস্তি সা রাধিকা । 
শ্রীরুষ্ণ সন্মুখে শ্রীরাধিকাকে অবলোকন করিয়া হ্স্তাবরণপূর্ব্বক 
বলিলেন, বিনি আমার চিত্তকরীন্দ্রের বিহাঁর-মন্দাকিনী, যিনি নয়ন- 
চকোরের শারদীয় পুর্ণচন্্রপ্রভা এবং যিনি হৃদয়াকাশের নক্ষত্রমালা, 
সেই এই রাধিকাকে আমি উন্নত মনোরথ দ্বার! লাভ করিরাছি 1” এই: 
শ্লোকটা নাটকীয় গুণ-কীর্তন নামক ভূষণ। এই প্লোকে সথরদীধিকাদি 
শব দ্বার শ্রীরাধিকার গুণ-কীর্তন করার, ইহাকে গুণকীর্তন নামক 
নাটকের ভূষণ বলে যথা 5 
লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহুনাং যত্র নামভিঃ | 
একঃ সংশব্যতে তত্ত, বিজ্ঞেয়ং গুণকীৰ্ততনমূ ॥ 
অতঃপরে শ্রীরাধা দূর হইতে ER ঈদ অবলোকন করিরা হস্তা-- 
বরণ পূর্বক বলিলেন,-- ন 
সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোংয়ং যুব! মুদিরদ্যুতি, 
ব্রজভূবি কুতঃ প্ৰাপ্তো মাদ্যন্মত্বঙ্বিভ্ৰমঃ | 
অহ্হ্‌ চটুলৈরুংসর্পত্তি দৃগঞ্চলতস্করৈ, 
মর্ম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাৎ্-বিলুঠয়তীহ্‌ যঃ ॥ 
“হে সহচরি, যিনি নবীন মেঘের ন্যায় স্যামন্থন্দর এবং মদমত' 
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মতদ্বজের ন্যায় যাহার বিলাস, নেই এই নিরাতন্ক যুবা কে, এবং কোথ! 
হইতেই ঝ| ব্রজমগ্ডলে সমাগত হইয়াছেন? যিনি আমাদিগের সমক্ষে- 
চঞ্চল এবং ভ্রমণশাল কটাক্ষ-তক্কর দ্বারা আমার চিত্ত. ধনাগার হইতে 
ধৈর্ধঃধন লুষ্ঠন করিতেছেন 1” এইটা বিধান সন্ধির উদাহরণ! মুখ- 
সন্ধির যে অন্গ স্থখদুঃখকর হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ বিধান নামে 
অভিহিত করেন ! 
শ্রীরিতামুতে এইরূপে বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের পরীক্ষণের' 
আভাপ প্রদত্ত হইয়াছে! বলাবাহুল্য ইহা দিঙ নির্দেশমাত্র। আমি 
পূর্বেই বলিরাছি যে এই ছুই নাটকের প্রায় সকলগুলি উক্তিই নাটকীয় 
লক্ষণাবলীর প্রকুষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ | তদুপরি প্রেমরদের ভিন্ন ভিন্ন বহু 
অবস্থার উদ্াহরণও এই দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়! শ্রীগাদ রূপের 
নাটকগুলি প্রেম-রস-স্থধার অক্ষয় অনন্ত ভাণ্ডার । রসিক, ভাবুক” 
প্রেমিক ভক্ত নরনারী মাত্রেরই ইহা নিত্য পাঠ্য ওশ্রাব্য। শ্রীচ'রতা- 
মুতে শ্রীপাদ রামরার এইরূপ কথাই বলিয়াছেন যথা £-- 
এত শু'ন রায় কহে প্রভুর চরুণে। 
রূপের কবিত্ব গ্রশংসি সহজ ঝীনে। 
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার। 
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার ॥ 
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন | 
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥ 
সঃ 4 রা 
কিং কাব্যেন কবে স্তম্ত কিং কাণ্ডেন ধঙ্থসতঃ | 
প্রস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ব্রণঘতি যচ্ছিরঃ | 
“সেই কবির কাব্য রচনায় প্রয়োজন কি এবং সেই ধন্ধ্ণারীর বাণ, 
নিক্ষেপেরই বা! প্রয়োজন কি, যদি উহারা পরহদয়ে লগ্ন হইয়। মন্তক্‌- 
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৫৪০ শ্রমৎ বূপ-শিক্ষা। 


'ঘূর্ণিত না করায় 1” ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ রূপের কাব্য সম্বন্ধে স্থবিজ্ঞ 
সুপ্রেমিক রস-শান্ত্রততৃজ্ঞ শ্রীপাঁদ রাম রায়ের অভিমত । শ্রীপাদ রায় 
মহাশয় মহীপ্রভূরঅন্তরঙ্দ ভক্ত ও প্রিয্ন পার্ষদ । ইনি ত্রজলীলার 
সেই সুধীর! গভীর বুদ্ধিমতী শ্রীমতী বিশাখা দেবী । শ্রীরাধার 
নৰ্ম্মদখীগণের মধে। ইহার আসন অতি উচ্চতম। ইহার উপরে স্বয়ং 
রসিক-শেখর রসরাজ প্রেমানন্দ-রস-বিগ্রহ শ্রীমন্মমহী প্রভূ এতৎ সম্বন্ধে যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও অবণ করুন := 
প্রভু কহে প্রয়াগে ই'হার হইল মিলন । 
ইহার গুণে ই হায় আমার তুষ্ট হৈল মন ॥ 
মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাবা সালঙ্কার ৷ 
এছে কবিত্ব বিন! নহে রসের প্রচার ॥ 
সবে কৃপা করি ই'হারে দেহ এই বর। 
ব্রজ-লীলা-প্রেম রম বর্ণে নিরন্তর ॥ 
মহাপ্রভুর কৃগা-আশীর্ববাদে এবং ভক্তগণের স্বারসিক আস্তরিক 
কল্যাণকামনায় শ্রীপাদ কী যায, ব্ৰজ-লীল! প্রেমরসমহ্বন্ধে যে 
সৌন্দর্য মাধুর্্যমী বর্ণনা করিয়া! রাখিয়াছেন, তাহা গোলোক-বুন্দাবনেরই 
অগাধ অপরিসীম প্রেমানন্দ-তরব্ব-রঙ্গ-কলেলময় মহ! মহা সিন্ধু « 
তৃতীয় অস্কে শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ। এই বাগান শ্রীপাদ রূপের 
গ্রতাক্ষ দৃষ্ট ঘটন। বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নীলাগলে এীমন্মমহাপ্রভুর 
দিব্যোন্মাদ এই গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট মহাঘটন! ৷ শ্রীরাধিকার দিব্যো- 
ন্মাদ বিরহ ও ব্রিহ-বিভ্রমের নিদারুণ অবস্থা আগ্নেয়গিরির 
ডচ্ছাসের স্যায় শ্রীকষ্ণ-বিরহবিধুরা৷ শ্রীরাধার প্রলাপ উদ্ঘূর্ণন বিবিধ 
উন্মাদ চেষ্টা প্রভৃতির বর্ণনা গৌর-ভক্তগণে মানসনেত্র সমক্ষে 
শ্রগৌরান্দের দিব্যোত্বাদ সমুজ্ছল ভাবে সমুপস্থাপিত করিয়। দেয়। 
'্মবিখ্যাত “ক নন্দকুল-চন্দ্রমা»পছ্যটা এই অঙ্ক হইতেই শ্রীচৈতগ্তচরিতাম্বৃতে 
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কাবামাধূখী-_-ললিত মাধব ৷ ৫৪১ 


মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণনার উদ্ধৃত হইয়াছে । শ্রীকুষ্ণের মথুর! গমনে গোপ)- 
দিগের বিরহ্‌-বর্ণন পাঠে বান্তবিকই হৃদয় বিদীর্ণ হয় কিন্তু উহাতে হৃদয় 
পবিত্রতা এবং ব্রজরসধারণার খোগ্যতা লাভ করে। উহা হইতেই 
প্রীরুষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য আকাজ্জা, উৎকগা ও আকুলত। বৃদ্ধি পার । এই 
অন্ধের গদ্গুণি বাস্তবিকই মহাপ্রভুর কৃণা-প্রসাদের সমুজ্জন নিদর্শন । 


“প্রিয় সোহয়ং কৃষ্ণ” পদ্য শুনিয়। যিনি শ্রীরূপের পিঠে চাগড় মারিয়া 


৯ ৫১ 2১ ০5৯ = F 
বলিয়াছিলেন, “মোর মনের ভাব তুই জানিলি কেমনে,”এই অঙ্কের সকল 


গুলি পদ্যই তাহারই মনের ভাব এবং এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে এই কথা বলাই 


যথেষ্ট। এই অঙ্কের কোন পদ্য আস্বাদনের জন্য উদ্ধৃত করিতে হইলে 
সমগ্র অঙ্কের নকল পদ্যই উদ্ধত করিতে হয় কিন্তু তাহা করা অপেগ্ষ। 
প্রি ভক্তগণ-সমক্ষে আমাদের এই নিবেদন, তাহার! বেন এজ-রণের 


 পিদ্ধকবি শ্ৰীপাদরূপের এই নাটক গ্রস্থাবলীর রসন্থধা,_সুরপিক প্রেমিক ! 


চাস 


ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করেন। তৃতীয় অঙ্কের উপসংহার বিয়োগা* 
ব্যাপার । বুন্দাবনের.রসমরীগণ যেন বিরহ-শোকে প্রকট লীল! হইতে 
অপ্রকট হইলেন! ঁ 

চত অঙ্কে দ্বারকায় ব্রজ-লীলা৷ নাটক, উদ্ধৰ ও পৌনমানীর প্রবত্ে 
অভিনয় হইতে আরন্ধ হইয়াছে। এই অঙ্কের প্রথমে উদ্ধবও গর 
কথনে জানা বায় যেপৌর্ণমানী, সঙ্গীত বিদ্যার বিধাত! ভরত মুনের ERD 
প্ৰাথনা করিয়া একখানি অপূর্ধ রূপক নাটকের স্ষ্টি করেন | দেবষি 
নারদ উহা তুদ্বরুর হন্তে প্রদান করেন। তুৰ আবার 275 
নাটক শিক্ষা দিয়াছিলেন । গন্ধর্বগণ ব্রজ-লীলা! নাটক অভিনয় করি- 
বার জন্য ঘারকার রাজধানীর রদমঞ্চে সমাগত হইয়। বর্জ-লীলা নাটিক 
অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন । ্্রুষ্ণ স্বর. এই নাটক অভিনয়ের 
দর্শক। তিনি তাহার রূপ-মাধুর্য দেখিয়া নিতান্ত বিহ্বল হইলেন এবং 


উহা! আম্বাদনের জন্য শ্রীরাধা-রূপ ধারণ করতৈ অভিনাষী হইলেন 
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৫৪২ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


এই ভ্রজলীল! নাটক অভিনয়ে রসের তরছ্গ-রর্দে পাঠকগণের চিত্ত 
নিরতিশয় আনন্দ-রদাস্বাদনে নিমজ্জিত হয়। ইহার স্থানে স্থানে এমন 
রসময়ী উক্তি আছে যে পাঠের সময়েও হান্য সরণ কর! কঠিন । একটা 
উদাহরণ দিতেছি। “যখন মাধব ীরাবিকার প্রতি নয়ন কোনে দৃষ্টি- 
পাত করিতেছিলেন, তখন মনে মনে বলিতেছিলেন, যাহাতে মনের 
অতিশয় আসক্তি হয়, সেখানে গুরুতর বিশ্ন ঘটে এ প্রবাদ মিথা। নয় ।৮ 
এই সময়ে জটিল! আসিয়া নাসাগ্রে তঞ্জনী বিশ্তাস পূর্বক মস্তক কম্পিত 
করিতে করিতে আক্চ্্যাম্বিত, হইয়। বলিলেন, ওরে বালিকা.ভুজণ, 
কাহাকে দংশন করিবার জন্য এখানে ভ্রমণ করিতেছিস্‌ ? 
মাধব। লক্থো্ি, গোষ্ট-পিশাচি, তোমকেই ?-. 
ইহা শুনিয়া উদ্ধব হাসিতে লাগিলেন । দর্শক কৃষ্ণ বলিলেন, নখে, 


1" গোকুল-কুন বৃদ্ধাদিগের কঠোর বাক্যে যেকূপ আমাকে আনন্দিত করে, 


মহামুনিগণের মধুরপদ সথলিত স্ততিবাক্য তদ্রপ আনন্দ প্রান করে না। 
এইরূপ পদ্য বিবমঙ্বলকুু, কোষকাবোও আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামুতের 
আদিলীলার চতুর্থ হার এতিধ্নি আছে। 
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ্স্ন। 
বেদ স্তুতি হতে তাহা হরে মোর মন ॥ 
বৃন্দা বলিলেন, যে কৃষ্ণের চরিতামৃত পান করিয়। ধাম্মিকগণ জীবন 
ধারণ করেন, সেই কৃষ্ণ চন্দ্রে কামুকত্ব দৌবরোপ. কর! উপযুক্ত নর” 
এইরূপ রসময় ও সিদ্বান্তময় বহুল সংক্ষিপ্ত প্রত্যুক্তি এই অক্কে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

_ অভিমম্্যকে কৃষ্ণ মনে করিয়া! জটিলা বেরূপ অকাণ্ডে বিড়ম্বনার কৃষি 
করিয়াছিলেন এবং অঙিমস্থ্য তাহাতে যেরূপ অপদস্থ হুইয়াছিলেন তাহ! 
পাঠে হাস্য সম্বরণ করা অসম্ভব । মাতার উন্মত্তত| দেখিয়া অভিনন্য 

পালাইতে চেষ্টা করিলেন, জটিলা দৌড়াইয় গিয়া তাহার বন্ত্াঞ্চল ধারণ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


কাব্যমাধুরী--ললিত-মাধব। ৫৪৩ 


পূর্ণংক খুব স্পর্দার সহিত বলিলেন,ওরে চোর তোকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছি, 
আর কিরূপে পলায়ন করিবি?” অভিমঙ্থ্য লজ্জায় অভিভূত হইয়া বলি- 
লেন, আমার মাকে কি ভূতে পাইয়াছে?” সকলেই তখন হাসিতে 
নাগিলেন। জিলা, তখন বুঝিয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। ভারুণ্তা 
বলিলেন “বৎস, তোমার মা বথার্থ ই উন্মাদিনী, যেহেতু তোমাকে মাধব 
বঙ্গিয়া মনে করিয়াছে। অত:গরে যখন প্রকৃত মাধব, সময়ও স্থবিধা মত 


জটিলার আদ্দিনার় আদিলেন, তখন জটিলা তাহাকে আপন পুত্র 


অভিমন্যু সনেকরিয়া রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গম-সহায় হইলেন । এইরূপে 
শ্ররাধা-গোবিন্দ-মিলনে উদ্ধবের অনুষ্ঠিত কল্পিত ভ্রজলীল! নাটক শেষ 
হইল। উহার সঙ্দে সন্দে চতুর্থ অঙ্কের ববনিকার পতন হইল । তৃতীয় ও 
চতুর্থ অঞ্ষেশ্রীরাধা-চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। | 
পঞ্চম অঙ্গে চন্্রাবলীর চরিত্র বর্ণন। দ্বারকায় চন্দ্রাবলী রুক্মিণী রূপে 
এবং শ্রীরাধ। সত্যভামারূপে প্রকাশিত! | পঞ্চম অঙ্কের দৃষ্য স্থান_ 
তীম্মকের রাজধানী বিদর্ভ নগর । রুন্মিণীর 'ভুঁরাহ এই অঙ্কের প্রাথমিক 
“ঘটনা । শক 
ললিত মাধব ক্রিপ্ত নাটক। শ্রীমভাগরতে রুক্সিণী দেবীর বিবাহের 
ঘটনার সহিত এই নাটকের মূল ঘটনার মিল আছে। 
ষষ্ট. অঙ্কে রুত্সিণীরূপিণী চন্দ্রাবলীর বিবাহ । এই বিবাহ-ব্যাপার 
শ্রীমস্ভাগঝতের বণিত রুক্মিণী বিবাহ-ব্যাপারেরই প্রায় অন্থ্রূপ। এই 
অঙ্কের শেষভাগে শ্রীরাধার উল্লেখ আঁছে। শীরাধা অত্যন্ত বিরহ-বিধুর। | 
তীব্র ওদানিন্যে এবং বিরহ-ঘাতনার তাহার হৃদয় পূর্ণ। তিনি নির্জন 
স্থানে বাসের বাসনা প্রকাশ করেন, তদনুসারে উন নিশ্মিত 
দ্বারকায় নববৃন্দাবন : শ্রীরাধার অবস্থান-স্থানরূপে নির্দিষ্ট হয়। ষষ্ট 
অন্বের অন্যান্য ব্যাপারের সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচন। না করিয়া স্থমধুর 
সপ্তম অন্ধে রসগ্রাহী পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। 
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সপ্তম অন্কটি পাঠের সময় মনে হর যেন একটি সপনরাজ্রযে প্রবেশ 
করিয়াছি! শ্রীরুষ্ণ-বিরহিণী প্ীরাধা দ্বারকার নববুন্দাবনে প্রবেশ 
করিয়াছেন। সেখানে সেই শ্রীবুন্দাবন, “সেই সব» ‘সেই সব”, অথচ প্রাণে 
শান্তি নাই, সেই বৃন্দাবনের দৃশ্তাবলী, তরুলত|, বনের ফুলপাতাঃ 
কোকিলের কুজন, ভ্রমরের গুঞ্জন, বাড়ীঘরপথঘাট, সেই কালিন্দীতটবর্তীঁ 
কদদ্বৰীথী সেই লতা-বিতানে রচিত কেলিকুগ্ধ,_- সকলই শ্রবৃবন্দাবনের 
মতই শ্রীরাধার মনে হইতেছে, অথচ সে আনন্দ নাই, চিত্ত উদাস, 
গোকুলানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নাই; কিছুতেই মন বসিতেছে না। শ্রীরাধা 
বলিতেছেন-_ 


;  বুলতাশ্রেণী নেয়ং সহচরি টিবি 
{ “পুরপ্তেংমী ভূয়ে৷ ধৃতপরিচয়াঃ কুঞ্জননচরাঃ । 
" অমুস্ত| যামুন্তে! মুহু রচিতা পূর্ববা ভুটভুবে। 
ব্যাথামেব ক্রুরাং বিদধতি বিনা গোকুলপতিম্‌। 
যেন সেই বৃন্দাবন « সেই লতা৷ কুঞ্জবন 
অই € বমুনাতট,_-চির পরিচিত । 
কিন্ত বিনা শ্যাম রায়. কিছুই মনে না ভায় 
শূন্য শুন্য মনে হয় উদাসীন চিত ॥ 
শ্রীরাধা বলিতেছেন--সূর্য্য মণ্ডল হইতে যখন শ্রীরাধা দ্বারকায় 
প্রেরিত হন, তখন কুধ্যদেব বলিয়! দিয়াছিলেন ছ্ধারকার নববুন্দাবনে 
চিত্তের ব্যাথা প্রশমিত হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-লাভ ঘটিবে। কিন্ত: 
হরি তে! মথুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন, আর আগি এই দ্বারকাপুরে 
অবরুদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। আমার প্রিয়সঙ্গম অসম্ভব 
বলিয়াই বোধ হইতেছে ৷” 
এই নববুন্দাবনে নববৃন্দা ও বকুল! শ্রীরাধার সখীরূপে নিকটে 
রহিয়াছেন। নব বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াই শ্রীরাধা বলিলেন, গ্রীকফের: 
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গাত্রগন্ধও: যেদিকে প্রবাহিত হয়, আমি তাহা হইতে ক ত স্থদূরে পড়িয়া 


রহিয়াছি। শ্ররুষ্ণের বিরহে এক নিমেষ সময়ও আমার নিকট কল্পের - 


ন্যাম বোধ হইতেছে । আশাময় দ্বতে আমার প্রাণের আগুন জলিয়া। - 


জলিয়। আমাকে দগ্ধ'করিতেছে। সখি বল দেখি এখন আম কি করি, : 
কাহার শরণ গ্রহণ করি? বকুলা বলিলেন, আমাদের সুন্দর শেখর রাজেন্দ্র - 


ত্ৰিলোক শাসন করিতেছেন। তিনি রুক্মিণীর পতি, আমি. রাজ- : 


মহিষী রুক্মিণীর প্রতিকৃল-বন্তিনী হইয়াও আমাদের রাজেন্দ্র নিকট 
আপনার কথা জ্ঞাপন করিতে পারি । 


শ্রীরাধা অতীব অনসস্ত্যেয়ের সহিত বকুলার প্রস্তাব প্রত্যাখান রর 
করিয়া বলিলেন, একই জজের পাদপন্ম ভিন্ন আক “ক্লোন রাজেন্দরে ' 
এ চিত্ত কখনই, আকৃষ্ট হইবে ন!। বৰু লা অপ্রতিউ, হা বলিলেন, 
তাহা হইলে কিসে: আপনার হিত হয়, তীহাঁ নব - বুন্দাকে জিজ্ঞাস! ": 


করিতে পারেন । শ্রীরাধা দুঃখিত৷ হইয় বলিলেন, হায় হায় ! বিধাতা : 


আমাকে এখন এমনই পরাধীন করিয়া ফেলিলেনুং আমি এখন কি করি? ' 


নববুন্দা আসিয়! বলিলেন, সরলে, ব্রজেন্্রকেই রাজেন্দ্র বলিয়া জানিও ৷ 


এইকথা বলিতে গিয়া নববুন্দা এসম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না । তাহার ' 
শপথের কথা মনে হইল। দ্বারকার রাজেন্দ্রই যে ব্রজেন্্”_শ্রীরাধাকে ' 
এসধন্ধে ন! বলার জন্য তাহাকে শপথ করান হইয়াছিল । তিনি - 


মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায় কিরূপে সহসা শপথ বিশ্বত হইলাম; 
তখন প্রকাশ্যে বলিলেন, রাজেন্্রকে রামচন্দ্র এবং উপেন্দ্রও বল! হয়। 


তখন বকুল! বলিলেন পথি, এই ‘জন্যই তো বলিয়াছিলাম, তুমি 


রাজেন্দ্রকে আনন্দিত কর ॥ 


শ্রীরাধী বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী-বংশীবদন শিখিচন্জিকা- - 
চড়াধারী শ্রীগোবিন্দ ভিন্ন হরির অন্ত কোনও রূপ কখনও আমার মন: 


চায়না |, 
৩৫ A 
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বকুল! বলিলেন, "তোমার বুদ্ধি মতি সরল; যে তোমায় মনে করে 
না, তুমি সেই কঠোর জনেই আবার অন্থরক্ত হইতেছে” । তখন শ্রীরাধা 
সম্বমের সহিত বলিলেন, এমন কথা অর বলিও না । শ্যামস্থন্দর স্বেচ্ছা. 
চাঁরী পুরুঘ; তিনি আমার প্রতি ওদাসীন্ত ভাব আবলঙ্ছন করিয়া যদি 
সহআ্ব বৎসর কাঠিন্ত অবলম্বন করেন,_করুন২ কিন্ত আমার দেহ- 
ম্ন'প্রাণজীবন অপেক্ষ। প্রিয়তম-শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে জন্মে জন্মে 
যেন আমার দাস্ত-প্রণয় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়। নববৃন্দা 
বলিলেন, বকুলে, ইনি অত্যন্ত পতিত্রতা ; ক্ষান্ত হও। 
কষ্ণময়ী শ্রীরাধার শ্রীকুষ্তপ্রেম-প্রেমিক মাত্রেরই উচ্চতম আদর্শ ৷ 
শ্ীরাধা শ্রীকুষ্-বিরহ-সন্তাপে বখিত হইয়। বলিতে লাগিলেন, “বদি 
ক্সাশামরী নিষ্ঠুর শৃঙ্খলা আমার আবদ্ধ ন| রাখিত, তাহা.হইলে এখনই 
78 প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতাম কিন্ত এখন মনে হইতেছে যেন কোন- 
না-কোন সময় তাহার চরণদর্শন করিতে পারিব, এই বলিয়! 
'শ্রীরাধা নীরব হইলেন , বকুলা বলিলেন সখি, শব্যা প্রস্তৃত।” 
শ্রীরাধা শধ্যার দিকে রী করিলেন, কিন্তু প্রাণে তে! শান্তি নাই, 
শয্যায় শয়নে দুঃখ বিন! সখ নাই। তিনি বলিলেন, এখন আমি কি 
করি? বকুল। আবার বলিলেন, সখি, শয়ন কর। শ্রীরাধা বলিলেন, 
নববৃন্বে, নিতা কর্ম না করিতে পারিয়া দুঃখ হইভেছে। 
নববৃন্দা বিস্মিত হইয়। বলিলেলেন, সখি, তোমার আবার নিত্যকর্শ্ম কি? 
শ্রীরাধা। আমরা পিত্রালরে নারদের উপদেশে প্রত্যহ একটা দেব- 
তার'উপাসনা করিতাম। সেই দেবের মাথায় ময়ুরপুচ্ছ-চূড়া, হাতে মোহন 
টা নেত্র বাম দিকে বক্র, শরীর ত্রিভঙ্গ, আকুতি কিশোর সজল- 
ধর-রুচি শ্যামল কান্তি ।. প্রত্যহ ইহার উপাসনা ভিন্ন আমরা আহার 
ন করিতাম না। সেই নিত্য কর্খ করিতে না পারিয়া চিত্তে ভি 
ভাল বোধ হইতেছে না। ২. 
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চিঠি উই... ৃ 
নববৃন্দা বুঝিলেন, গোপবেশশালী শ্রীগোবিনদ-মৃ্তি-দর্শনই ইহার হৃদয়ের 


তীব্র আকাজ্জ!। আুতরাং নববৃন্দাবনের অলঙ্কারের নিমিত্ত ইন্দ্র-শিল্পী 
বিশ্বকণ্ধার দ্বার! ইন্্রনীলমণিমরী গোবিন্দ মুষ্টি নির্মাণ করাইয়া ইহাকে 
দেখাইব । এই ভাবিয়া! তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, তোমার ইষ্টেবকে 
'আবির্ভত করিবার গন্য আমি চেষ্ট। করিতেছি। এই বলিয়া নববৃন্দ। 
চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধা সন্মুখের দিকে চাহিয়! দেখিলেন সম্মু্ে 
কর্নিকার-তরু শ।মল শোভায় শোভিত, তাহাতে ফুল গুলি ফুড 
রহিয়াছে। বেখ। মাত্রই তাহার পূর্ব স্থৃতি জাগিয়৷ উঠিন। তিনি 
আপন মনে বলিতে লাগিলেন £_ 5. 
রাসাত্তিরোহিত তন্তু নিশি যস্য পুঞ্দে 
শচূড়াং চকার চিকুরে মম পিঞ্চচূড়ঃ। 
কুলে কলিন্দদুহিতু ধূর্ত কন্দলোহয়ং 
মাং দন্দহীতি স মুহু নব কর্ণিকারঃ ॥ | 
রান হইতে অন্তৰ্ধান করিয়া শরীগোবিন্দ এই কর্ণিকার ফুলে আমার 
চিকুর কত আদরে সোহাগে চুড়। রচনা কাঁ দিয়াছিলেন, আজ এই 
ফুল দেখিয়া সেই অতীতের স্থিতি আবার জাগিয়া উঠিল; নেই কথা! 
“মনে পড়িয়া চিত্ত দগ্ধ হইতেছে । | 
অতঃপরে নববুন্দা, আসিয়া বলিলেন, সখি, তোমার ইষ্টমূ্ডি দর্শন 
করিবে, এস । বকুলা বাসন্তী গৃহ হইতে পুজার উপকরণস্বরণ বন মাল্যাদি 
লইয়া আসিলেন। নববৃন্দা হানিয়া বলিলেন সখি, (কীল বেগ 
স্তবতিণতি দ্বারা যাহার! . ভগবছুপাসনা করেন, তাঁহার! অপর শ্রেণীর 
লোক । তোমাদের ন্যায় গোকুল সুন্দরীদের বক্রদৃষ্টি-শমন্থিত আলি- 
জনাদিই শ্যামল স্থন্দরের পূজার সামগ্ৰী । * টা ৰ 
যৈঃ পুষ্পাবলি-গন্ধধূপ-বলিি দামোদরঃ মেব্যতে 
কুর্তি: স্ততিপূরবমুস্রমনতী স্তেতাবাবদন্যে জনাঃ। 
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৫৪৮ জ্রীমৎ বপ-শিক্ষা। ৷ 
নেবা কোকিলকণি গোকুলভূবাং কান নীনাং হরৌ 
বক্রালোককলা-করদ্বিত-পরীরম্তাদি লীলাময়ী ॥ 
মণিম্রী প্রতিমা দর্শন কর! মাত্রই শ্রীরাধার চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত" 
হইল, তিনি মণিময় প্রতিমাকে মনোময়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন । : 
তিনি.নববুন্দাকে' না ইন্দুমুখি, আজ আমার দেহ-ধারণের সকল: 
চি এর ii উনি গ্রীমু্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন বন্ধু, পূর্বের তোমায় 
একশ কার্যোই তি পারিতাম, তুমি আমার । তুমি আমার দিকে ' 
চট আছ কিন্তু কথা বলিতেছনা, কেন? তোমার হৃদয় যে এত কঠিন: 
. তাহাতো জানিতাম না। তোমার বক্ষে, ধৃত কৌন্তভমণির সংসর্গেই 
i কি তোম্যর হৃদয়, এমন কঠিন হইল ?” এই; বলিয়া শ্ীরাধা শরীমুণ্তির হাত 
_রিলেন কিন্তু রি নীরব, নিম্পন্দ ্রীরাধাঁ ছু থ করিয়া বলিলেন 
সখি, এই ধূর্ত:শেখরের ভাব দেখ. মুখে কথা নাই). “পরিহাস- -বাক্য 
নাই, আলিঙ্বনের জন্য হস্ত প্রসারণের চেষ্টা নাই,_-কেবল হাসি মাখা; 
মুখে কুটিল দৃষ্টিতে ইনি আঁস্খ্র দিকে চাহিয়া রহিষ্বাছেন: মাত্র । 
নব বৃন্দা মনে মনে বাঁ/লেন, কৃষ্ণ প্রেমালুরাগ-সাগরের কি অনির্ব- 
চনীয় তরদ্দ! প্রকাশ্যে বলিলেন, ধূর্ত-নাগর-শিরোমপিদিগের ইহাই” 
পরিহাস চাতুরী ! 
শ্রীরাধা আলিঙ্গন করার জন্তশ্রীমৃত্তির বক্ষ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন” 
অমনি সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, চিত্ত-বিভ্রম দূর হইল । তিনি নিজকে 
ধিক্কার দিয়া বলিলেন, হ! ধিক্‌, হা ধিক! আমি গাঢ়-উৎকণ্ঠায় নীলমণি- 
ময়ী পাষাণ প্রতিমাকেই মনোময় নীলমণি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম ! 
সহৃদয় প্রেমিক পাঠক মহোদয়গণ, এখন একবার ভাবিয়া দেখুন, 
প্রেমান্গরাগের কি উৎকট আকাজ্ষা ! যতক্ষণ স্বপ্ন,__ততক্ষণই স্থথ।' 
' বিরহী-জীবনে স্প্লটুকুই সম্বল, আর নি 355 জীবন, 
শুধুই হাহাকার, শুধুই দুঃখময় ! 
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০০৮ 


দা মাল্য বস্্-চন্দন আনিয়া শ্রীরাধার হাতে দিলেন। শরাধ৷ 
দ্বার! শ্রীমৃত্তি অলঙ্কৃত করিতে বাসনা করিলেন। এই সময়ে মাধবী 
আসিয়। দেখিতে পাইলেন, শ্রীরাধ। সজল নয়নে গ্রীমূষ্ঠিটিকে পুশ্পচন্দনে 
.সাজাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্ত হাত কাপিতেছে ৷ অল্পক্ষণ পরেই 
এনববুন্দা ও. বকুল! শ্রীরাধাকে লইয়। স্নান করিতে গমন করিলেন। 
-ম্ধুমঙ্গল ও ্্রীরুষ্ণ উপস্থিত হইলেন । মধুমদ্বল ও ও প্রীরুষ্ণের কে 
প্ীকু্ষের প্রগাঢ় রাধাক্থ্রাগ পরিক্ষুট হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে ) | 
নিজের শ্রীমৃন্ি দর্শন করিয়া! আশ্ৰ্ধ্যান্বিত হইলেন। মধুমদ্বল ৰ ৫ ad 1 
মখে, শ্রীমূত্তি দেখিয়! মনে হজে কোন অহুরাগিণী এই প্র 

7 1” দিনা, 
টা শর্ত, প্রতিমা সেবিকা, নী ক 
শুনিতে * ie পাইয়া মেধুয্লকে বলিলেন, তুমি, সত্বরে: গ্রোতিমাখা i on 
স্থানান্তরিত কর। আমি এই নেবিকাগণের ভাব-নিষ্ট পরীক্ষ। করি ৰ 
প্রতিমা স্থানান্তরিত হওয়া মাত্র শ্রীষ-টুক্‌ সেই প্রতিমার নর নর 
.বেদিকায় অধিষ্ঠিত হইয়। রহিলেন। সী (দহ ্ীরাধ। উপস্থিত রি 
বলিলেন, এই, প্রতিম। কি স্গন্দর ও কি মধুর! ঠিক্‌ যেন 
০ তরুণী সেবিকাকে দেখিয়া বিস্মিত es ড় 
করিতে লাগিলেন ঘেন কোথাও দেখিয়াছেন, শেষে রি 
ইনি কি আমার প্রাণবন্ধঙা রাধা ? তাহার নয়ন হইতে রা 

পড়িতেছিল, তাহা স্বরণ করিয়া ভাবিলেন, আমার সখা টিটি 
.বুঝি মায়ামদ্রী শ্রীরাধা- -মুণ্তি নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, * নি 
,ছারকায় আমার অন্থঃ পুরে শ্রীরাধার অবস্থান সম্ভীবন। কোথায় রি 

অপর পক্ষে শ্রীরাধারও সেই অবস্থা । তিনি রা রী ন 
-আমার মুগ্ধতাকে খিক্‌ । আমি গোবিন্দ-গ্রতিমাকেই ৫ 
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৫ পেশী ও পেশী ————- 


করিতেছি ” তখন উৎকণ্ঠা ও আবেগে তিনিপ্রকাশ্টে বলিয়া 
₹ ফেলিলেন, ওগো প্রতিবিষ, তোমার স্বীয়বিস্ব নলিন-নয়ন জীগোবিন্দের 
কুশল তো? 
শরীমৃত্তি বলিলেন, সর্ববপ্রকারে উর্ধালোকগাখিনী শ্রীরাধার অনুকরণ 
করিয়া মায়াযন্্রময়ী তুমি যখন তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছ, অবশ্যই” 
7 ইইবে, তিনি ভালই আছেন । 
| | ীযৃত্তির মুখে কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বত হইলেন। তিনি 
১৫ )ভবি পঞ্চেন্দিয়ের ছার! শ্রীকৃষ্ণের শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ প্রত্যক্ষ - 
| মিটি করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ের নয়নজল উভয়ে মুছাইয়া 
নে ন শ্রীরাধিকার ' হৃদয়ে বিস্ময়ের পর. বিস্ময় আসিয়া তাহাকে 
“$ঁভুত করিয়া ফেলিল ; তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।. বকুল ও. 
- এবৃনদা রুক্মিণীর আগমন আশঙ্কা করিয়া তাহাকে অন্যত্র লইয়! গেলেন ।- 
ES আবার প্রত্যাগত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার জনা অতান্ত 
ব্যাকুল । এই সময়ে চন্্াস্ষী আসিয়া! দেখ! দিলেন এবং মাধবের 
নিকট শ্রীকৃষ্ণের রাধানুরাগে, /কথা বলিতে লাগিলেন। প্রীক্ষ্ণের সহিত 
চন্্রাবলীর কথোপকথন আরম্ভ হইল, চন্দ্রাবলী প্রত্যেক কথাতেই” 
অস্ুয়ার হাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবলী অস্থয়ান্িত হৃদয়ে: 
বলিলেন, আপনি স্বীয় প্রণরীগণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন, এই 
আমি অন্তঃপুরে যাইতেছি।” এই বলিয়া তিনি নিজ পরিজন সহ অন্তঃ- 
পুরে চলিয়া গেলেন । চন্্রাবলী এখানে ধীর! নায়িকার ভাব অবলম্বন 
করিয়াছিলেন! প্রীকৃষ্ণও মধুমঙ্গল সহ অন্যত্র প্রস্থান. করিলেন ।' 
এইবপে হুমধুর সপ্তম অঙ্কের যবনিকা পতন হইল। অষ্টম অঙ্কে অভিমান- 
বতী চন্্রাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, অভিমান-ভঞ্ন, ্রীকৃষ্ণের' 
পুনর্ব্বার নব বৃন্দাবনে প্রবেশ, শ্রীরাধার সহিত কথোপকথন, শ্রীরাধার: 
বিশাখার জন্য ব্যাকুলতা, বিশাখা কোথায় আছেন শ্রীকৃষ্ণ কতৃক সেই! 
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বার্তা জ্ঞাপন, নববনদ ও এরুষ্ণ কতৃক নৈসগিফ শোভা-বর্ণন, শ্ীবৃন্দ।- ” 
বনের দৃষ্তাবলী নববৃন্দাবনে কোথার কিরূপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের তদ্দর্শন এবং পূর্ববাঙ্গভব সংস্মরণ প্রভৃতি জর ভাবে বর্ণিত 
হইরাছে। এই অংশ পাঠ করির! ভবভূতি-বর্ণিত আলেখা টা 
কথ! মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রারাধাকে দেখাইতে দেখাইতে ন্ট চু 
শিরোভূষণ নিশ্মাপার্থ মাধবী -ও মালতীপুষ্প চয়ন করার অন্য i L 
সণিভিত্তে স্বীয় মুত্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং শ্রীচ, 


~~ 


ই. সুপ্রসিদ্ধ “অপ £ কশ্চমৎকারকার, 
পুনঃপুনঃ উদ্ধত সেই স্থপ্রসিদ্ধ অপরিকলিতপূর্ব ঝর ৬ 


গ্রোকে মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন । 


> Ly 7 ও ৰ বং ্ | 
এই সময়ে চন্দাবলী আগমন করিয়া শ্ররাধাকে দেখিতে পা = 


এবং অন্ুয়ার সহিত পরিহাস করিতে লাগিলেন ৷ শ্রীরাধা ন্ 
হইয়া বলিলেন, আমি বন্ধুজনের অধীনা, তাহার! আনি 
গৃহে সমর্পণ করিয়াছেন । এই গৃহের গৃহপতি অতি es 
নিকট সতীত্বের সতীত্ব রাখা অগম্ভব শন আমার দে aE 
যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করুন।/ ন্্াবলী বলি না 
বিশ্বস্ত হও, কৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা কি ডি 
মাধবী সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিবে ।” এইরূপে রর রর বা 
পতন হইয়াছে । এই অঙ্কে দি ঠা । 

টি চিত্র বিচক্ষণ পাঠকগণের স্থৃতিপখে রা 
টি অঙ্কে সুকন্ঠি, শ্রীকৃষ্ণ মধুমর্ঘল ও প্রীরাধার বা 
মধ্যে ব্রজ-লীলার চিত্রপউ দর্শন,--দবিশেষ উল্লেখযোগ্য । টিন পে 
শৈশবলীল। হইতে মথ্রা-লীল! প্যাস্ত বহু ক ভাত 
হয়। ইহাতে শ্রীরাধার উপহাসমরী রসময়ী-বহুল রা রে নি 
তাহা পাঠে চিত্তে স্বভাবতঃই আনদরস উচ্দবুলিত ERE 
দেখিতে দেখিতে রজনী এক প্রহর গত হইল দেখিয় 
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৫৫২ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


করিলেন । অতঃপরে নববৃন্দ, চন্দ্রাবলী, মাধবী ও কৃষ্ণের কখোপ- 


কথন । চন্দ্রাবলীর চিত্ত তখনও অস্য়ায় আচ্ছাদিত । শ্রীরুষ্ণের সহিত 
মাধবী ও চন্দ্রাবলীর যে কখোপকথন হইল ভাহাতে অস্ুয়ার 
ভাবই পরিলক্ষিত হইল; সেই ভাবেই চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, দেব 
আই" বর চিত্তে আমি, 'ষ্ধোচের ভাব দেখিতেছি ;-_আমিই আপনার 


এ স্কাচের কারণ: "আপনি নির্ভয়ে ক্রীড়া করুন, আমি অস্থঃপুরে 


ন 
| 


} ও প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে নবম অঙ্কের যবনিকা- 


7 দশম অঙ্কে, ব্ৰজ্- পরিকর ও দ্বারকা-পুরী-পরিকরের মিলন-মাধুধ্য 
_্বারিত ত রূপে বধিত হইরাছে। নন্দ, বণনা, রোহিণী, শ্রীদাম, সুবল, 


ললিতা; বিশাখ৷ প্রীতি, সকল বজপরি্র বিশ্বকর্মা র;নব নাশ্ত 


এবন্দাবনে উপস্থিত: হইলেন:: |. হুদীর্ঘ বিহারের পর.পরল্পর সন্দর্শন 
হইলে মানন্দোল্লাস্গনিত যেরূপ আহলাদজনক আলাপসম্তাবণাদি হইয়া 
থাকে, সেইরূপ সেই সকলু-্রীতিময় কথোপকথনের দ্বার। এই অঙ্ক পরিপূর্ণ । 
এখানে কাহারও বিদ্বেষ : ২৫ বাদ নাই, বিসদ্ধাদ নাই, অন্য়া পৈশুন্ত 
নাই, কেবল শুদ্ধ প্রীতির ভাঁব এবং সন্মিলন-জনিত আনন্দই এই অঙ্কের 
এক পবিশেষ বিষয় । চন্্রাবলীর অন্থমোদনে নন্দ যশো দাদির সমক্ষে-্রীরাধা- 
কৃষ্ণের বিবাহ-ব্যাপার সম্পাদনও এই অঙ্ক-বর্ণনার "£কটা বিশিষ্টতা। এই 
বিবাহে ইন্দ্-শচী কুবের-দ্ধি, বম-ূ্া, বরুণ-গৌরী, সু্য/-সংজ্ঞা, মরুত- 
শিবা, অগ্নি-স্বাহা। চন্দ্র-রোহিণী, বশিষ্ঠ- অরুন্ধতী প্রভৃতি দম্পতি বিবাহ- 
সং! সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 
বিবাহাদি সম্পাদনের পরে নাটক উপসংহারে শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাধাকে 
বর দানে ইচ্ছুক হইলেন । শ্রীরাধা বলিলেন, যখন তোমার 
চরণ পাইলাম তথন আর অন্ত বরের প্রয়োজন নাই ; তবে তোমার 
চরণে এই এক প্রার্থন। আছে, বাহার! তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিরা 
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কাব্যমাধুরী--ললিত-মাঁধব। ৫৫৩ 


“স্থির বুদ্ধিতে এই ব্রজ্রমগ্ডলে বাঁ করিবেন, তুমি নবকিশোর বংশী- 
বদন, শিখিপুচ্ছ-চূড়াধারী শ্রীমূন্তিতে তাহাদিগকে দর্শন দিও। তারপর 
'আমার মনের কথা এই ঘে তুমি শ্রীবৃন্দাবনে কালিন্দী-তটে লতাবিতান- 
সমন্বিত তোমার মাধুর্য-লীলার চিরনিকেতন ব্রজ-নিকুঞ্জে আমাদের 

ন্যায় চটুল চপল স্বচ্ছন্দলীলাবিলাস-অভিলাষবতী . গ্লোপীদিগের ; ত 
মিলিত হইয়া বাশরী বাজ!ইয়া সকলকে আনন্দে' প্রত রি 
চিরমধুর বৃন্দাবনে নিত্য বিহার করিও |” | 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “তথাস্ত”। এই বলিয়া! তিনি দক্ষিণদি, 
দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন: গার্গী ও মশোদাগর্্র: বি, 
দেবী টি হইলেন 1 it রিও | রি 218 ) 
জনই বিরাজ. করিত য মনে কৌন নর বির, না ] আছি কে" 
কালক্ষেপণের নিমিত্ত তোমাদের এই লীলাব্যাপার-বোধ প্রপঞ্চিত করি- 

'স্বাছি। ইহা আর কিছুই নহে, কেবল শুরুই খেল! বলিয়া মনে 
করিও। কৃষ্ণ ব্রজেই আছেন এবং ব্রজেই । «লন, ইহাতে কোন সংশয় 
করিও না।” | 

সকল বিভ্রমই খুচিয়া গেল। যোল আন! ললিতমাধবনাটকথানি 
একটা দীর্ঘ স্বপ্নের মত দর্শক-নমাজিকগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে স্থবর্ণ-রেখা 
অঙ্কিত করিয়া শেষ যবনিকায় পরিসমাপ্ত হইল এবং শ্রীমন্মহাপ্রু যে শ্রীপাদ 
্রন্থকারকে 'বলিয়াছিলেন--“ব্রঙ্গ হৈতে কৃষ্ণ কতু না করিও বাহির” 

.নাটকান্তে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর বাক্যে পাঠকগণ তাহ! বুঝিতে পারিলেন। 

ই নাটকে মদনমনোমোহন শ্রীমদনগোপাল গোবিন্দ হেচ্ছাবশতঃ 
উদাত্ত নায়কতা প্রকটন করিয়া লীলাদ্বারা ললিত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
এই নিমিত্ত এই নাটকখানির নাম ললিত মাধব নাটক । শ্রীপাদ রূপের 

লিখিত এই নাটক ছুইখানির শ্রেষ্ট শ্রেষ্ঠ পদ্য এবং ঘটনার প্রধান প্রধান 
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৫৫৪  গ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ?' 


বিবরণ শ্রীমন্মহাগ্রভু প্রভুর সন্মুখে পঠিত হইয়াছিল । শ্রীরাম রায়ের প্রশ্নে 


ইহার নাটকীয় লক্ষণগুলি পর্য্যালোচিত হইয়ছিল। আপাদ সব্বভৌম 
ভট্টাচার্য্য এবং ভক্তশ্রেষ্ট হরিদাস ঠাকুর তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
সকলই ইহাতে অত্যন্ত গ্রীতি লাভ করিছিলেন। চরিতামূতে লিখিত 


হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা । 
3 যেসব বলিলে, ইহার কে জানে মহিমা ॥ 
/ শ্রীরূপ কহেন আমি কিছু নাহি জানি । 
/ যেই মহাপ্রভু কহেন সেই কহি বাণী ॥ 
"হইলেই বুঝিতে: হইবে এই নাট্‌কদ্বয় প্রকৃত পক্ষেই আনন্দ: 
‘বিগ্রহ প্রীভগবানের' সাক্ষাৎ শিক্ষা উপদেশ , প্রম-ভক্তি 
এনীর পরিপাক অবস্থায় গোণী- প্রেমে যে সকল ভাবের উর হয়, উজ্জল 


' . নীলমণি গ্রন্থে সে সকল বর্ণিত হইয়াছে। বিদগ্ধ মাধব ও ললিত! মাধব 


সেই সকল শিক্ষা" নি ' ন্বাদর্শ। প্রেমরসের বিবিধ ভাবের চরম. 
উৎকৰ্ষ এই দুই & আচে? ,ঈস ক্ষত হয়| স্থৃতরাং এই নাটকের আলোচন! 
করিয়াই গ্রীমং রূপ-শিক্ষা অতি সংক্ষেপে পরিসমাপ্ত করা হইল । দান- 
কেলি কৌমুদী ভাণিক চাতুয্যপূর্ণ গ্রন্থ শরবণানন্দদনক হইলেও লৌকিকী 


শিক্ষার বিষয় ইহাতে দ লে পরিল'ক্ষত হয় ন!। তজ্জন্ত বেশী 


আলোচনা করা হইল ন! । তথাপি ইহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। 
এই গ্রন্থথানি নাটকীয় কাঁবে/র অন্তর্গত ভাঁণিক!। ভাণের লক্ষণ এই বে :-- 
| ভা, স্তাৎ ধূর্তচরিতে। নানাবস্থান্তরাত্মক: | র 
একান্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পত্তিতোবিটঃ ॥ 
ভাণিকার লক্ষণ একটুকু ভিন্ন। ভাণিকা! বা ভাণে ধূর্ত নায়িকাটি উদাত্ত- 
গুণ যুত ইহা; একাঙ্কে রচিত। এই ভাণিকায় ঘট্টপাল শ্রীকৃষ্ণ ঘার! শ্রীরাধ! 
প্রভৃতির রসময়ী বিড়ম্বনার হর্ষময় ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীরাধা”, 
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কাবামাধুরী--দানকেলি-কৌমুদী । ৫৫৫. 


বৃন্দা, পৌর্মাসী, নান্দীমুখী ললিতা, বিশাখা, চিত্ৰা চম্পকলতা, ইহারা" 
পাত্রী,_প্রীরুঞ্ণ সুবল ও মধুনদ্ধল এই ভাণিকার পাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঘটি- 
শুদ্ধ লইয়া ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিহাসপূর্ণ বিবাদ ক্রীড়াই এই ভাণিকার ব্ষয়। 
স্থান__গোবর্ধন গিরিসানুবর্তী মানস গ্দাতট। শ্রীমদ্‌ রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্থর্বানের পর হইতেই তীহার বিরহে শোক 
হন। ইহার পরে গ্রীপাদ-রূণ কৃত ললিত মাধব নাটকে শ্রীরাধার 
ন্নাদ পাঠে তাহার শৌক-সিন্ধু আবার অভিনবভাঁবে উদ্বেলিত 
আবার প্রিমন্মহাপ্রভূর দিব্যোন্মাদ দশ! তাহার মনে জাগিয়া উ 
অবস্থায় তাহার হৃদয় অতান্ত অধীর হইয়া পড়ে। ভি 
পঞ্চম তরঙ্গে এই রিবর বর্ণিতিহইয়াছে। , শ্রীমদ্রাস.. গে 
পুরিব্ন্েরর্ণ বাদ শ্ীরপ এই গ্রন্থ রচনা করেন মত 
/ গোপী হৃহুহঁতে কিঞিৎ বিবরণ এস্থলে উদ্ধত করা গেল £ 
্‌ ্রীরপ, ললিত মাধব নাটক লিখিয়া শ্রীমরুস্প টি সা সেই নাটক ্‌ 
পাট করিতে দেন। রঘুনাথ নিজে বিপ্রল" ত্ত। ললিত- 
মাধব নাটকও বিপ্রলন্ত রসের বিশুদ্ধ আধার 4. .এন্থখানি পাঠ 
করিতে আরম্ভ করিলেই নয়নজলে তাহার বক্ষ পারপৃত হইয়া না | 
কঠ স্তম্ভিত হইয়া পড়িত, রথুনাথের হৃদয় শোকের ভারে জুতা হ 
পড়িত। তিনি গ্রন্থখানিকে বুকে করিয়া ভূমিতে বিলুষ্ঠিত হইয়া le | 
কথন বা উহা হইতে দূরে দরিয়া কাঁদিতে আরম করিতেন, কখন 


খন বা পড়িতেন, 
উ্নতের টায় ইতস্তত ধারিত হইতেন, কখন বা মুচ্িত হইয়া গতি 
যথা ভক্তি রত্বাকর গ্রন্থে ৫ম তরঙ্গে ৮7 টি... 
গ্রন্থ পড়ি রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে । 
হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥ 
. কভু দূরে রহে গ্রন্থ পরিহরি । রর 
কভু ভূমে গড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে কার ॥ 
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খেনে খেনে নানাদশা হয় উপস্থিত। 
সবে চিন্তাযুক্ত যবে হয়েন মুচ্ছিত ॥ 
এই ললিতমাঁধব নাটক পাঠে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর ও এই ভাব 
উপস্থিত হইত, প্রেমবিলাসে তাহারও বর্ণনা আছে। ইহাতে বৈষ্ণব- 
৮০৮ নিরতিশর চিঞ্রিত হইয়া পড়িলেন। : শ্রীরূস গোস্বামী দেখিলেন, 
থের এই রোগের কারণ--ললিত মাধব নাটক |.তিনি অচিরেই ' 
* আবিষ্কার করিলেন_সেই ওঁধধ দানকেলি-কৌমুদী গ্রন্থ । 
‘গ্রন্থ হাতে করিয়া রঘুর নিকট উপস্থিত হুইন্া বলিলেন, “রঘু 
ছন গ্রন্থথানি একবার আস্বাদন কর, ললিত মাধব আমাকে 
“কট সংশোধন করিতে হইবে, ” ৯৬ 
এ গ্রন্থ পাঠ কর] যদিও রঘুর পক্ষে দু এট 
এ হার নিকট “বিষামত একত্র মিলন”. ‘বৃল্লিয়া প্র ০৮55 জল 
যদিও * তপ্ত ₹ 7 সন্ধ্যা পরিত্যাগ ও. আস্বাদন উভয়টী অসম্ভব 
‘অথচ উভয়ই বাধ হইত, কিন্তু শ্রীরূপ যখন সংশোধন 
করার জন্য এ... ২/ভছেন, তিনি অগত্যা ললিত মাধব শ্রীরূপের 
₹স্তে দিয়া দীন নি গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন। ললিত মাধব 
‘নাটক পাঠের ক্লেশ দূরীভূত হইল, তিনি মহা আনন্দে নিমগ্ন হইলেন । 
দানকেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর | 
সুখ সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর ॥ 
শ্রমদ্রঘুনাথের শোকাপনোদনের জন্যই দয়াময় রি দানকেলি- 
কৌমুদী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন শ্রীরূপের এই গ্রন্থ-বিরচনের হেতু 
তিনি এই গ্রন্থেও ত্াকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই 2 
ইীরাধার্ও .তটনিরাই, আমুর,.পিয়হৃদ্‌ শ্রীরঘুনাথ দাসের নিদেশে 
এই ভবন নুখছা ভানিকা “মাল! গ্রাথতা হইল । এই গ্রন্থ ক্ষণতরেও আমার 
-সেই প্রিয় স্থহদের কুণ্ডতটীকে সমলঙ্কত করুক 1” এই গ্রন্থের উপসংহারে 
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যে আশীব্পচন পদ্যটি আছে, তাহাতেও বুঝ! যায়, শ্রীমন্দান গোস্বামীই 
সেই আশীর্বাদের লক্ষ্য উহার অনুবাদ এই 2 

হ মাধব তুমি বুন্দারণ্যবামীদিগের সমৃদ্ধিপ্রদানে ক্রীড়াকটা*্- 
নে করিয়া থাক, আমার প্রার্থনা এই_এই যে সধ্বক্শ্বতু [গী 
রাধাকুণ্ড তটান্তকুটীরাশ্রয় শ্রীমন্দান রঘুনাখ “কেবল. তোম। দের, 
জন্যই দ্িনরজনী উৎ্কন্টিত হইতেছে, তুমি উহার মনোরথর' 
সত্বরে কলবান্‌ কর 1৮... ইহাই এই গ্রন্থের উপসংহার । : 
উপক্রমে শ্রীরাধার কিল কিফিত ভাবের পদচটা স্ববিখ্যাতু” 


প্রকৃতই আনন্দময়।. . AE 

অপার / * স্্য-মাধুর্যন- -নিন্ধু হা নাটক? 
ক: নর অর্নিকারযোগ্য নয়, LT 
গোষ্যুটি.শন যব প্রতিপা্ধি লীলারস-বিগ্র্৮-.. পরাধা-গোবিনে, 
চরণে এবং তাহারই আবির্ভীব-বিট ' সমীর গোবিন্দ- 
পদারবিন্দে এবং তদীয় অন্ুচর সহচর" _ য রুপাপাত্র 
প্রীপাদ গ্রন্থকার চরণে প্রণিপাত পূর্বক অতি, ... এই নাটকের 


ছুই একটা কথা মাত্র করুণাময় পাঠকগণের নিকট ।নবেদন করিরা “শ্রীমৎ 
রূপ শিক্ষা” এই খণ্ডে পরিসমাপ্ত করা হইল । শ্রীমৎ সনাতন শি্ষ দ্বিতীয় 
খণ্ডে দ্রষ্টব্য । 


ইতি 
প্রথন্স খং 
শ্রীমৎ-রূপ-শিক্ষা সমাপ্ত ;. 
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মিনতি ৃ 
জর জয় মহাপ্রতু শ্রীগৌরনুন্দর | 
জয় জয় নিত্যানন্দ আদি পরিকর ॥ . 
"সবার চরণে মম কোটি নমস্কার । 
১. জীব নিষ্তারিতে অবতার সবাকার ॥ 
৷, বিষম-বিষয়-বিষ-বিষাদ-সাগরে। 
বিঘন বিপদ ব্যাধি সদা বাস করে | 
" হাঙ্গর কুষীর মত রোগ-শোক-জালা | : 
'র দেহ'মন.করে ঝালা পালা ॥. ঠা 
গৈ শান্তি নাই তরঙ্গ ভীবণ। .. 
ন্‌ করি, সদা জীবন ধারণ ॥ ; 
-্ীরাধারমণ। : 
'যুগলচরণ ॥ 
E A 6: ) t 
জয় ৬. এঁগোবিন্দ ীরাধা-জীবন। 
জয় জয় শ্রীললিতা আদি সখীগণ ॥ 
জয় জয় বৃন্দাবন ধাম মনোহর । 
জয় জয় যত নিত্য ব্ৰজ পরিকর ॥ | 
সবে কৃপা করি মোরে দাও ভক্তিধন । | 
যুগল-ভঙ্জনে যেন সদা রহে মন ॥ 
শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা আনন্দের সিন্ধু: 
ব্ৰহ্মানন্দ তার কণা নহে এক বিন্দু ॥ 


“গোবিন্দ গোকুলচন্দর শ্রীরাধারমণ ৷ 
-রাধরাণী দাসে যীচে যুগল চরণ ॥ 
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